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৩য় ভাগ । বৈশাখ, ১৩২১। ১ম সংখ্যা । 
টিিরিটিরিটিটি টা হানি উরি হরির রা িনিক 
মোক্ষ ] শিবাষ্কগ। 
| 8 ) 
জবাকুনুম দল, রাতুল চরণগুল আ'জানুলম্বিত বালক দলীযুখ, 
নখনিকর পুর্ণ শীতক্কর 'ভাতি। ভক্ত-কুপা-কর বেদ-তৃজ সুন্দর 
অনলি মনোহর দিত শতদল-দল মৃগ-কঘল-দন্দ, জঙ্গুল চম্পক ছন্দ 
জ্যোতি বিভাপিত সুন্দর কাতি ॥১ ধৃত অভয় বর-পরশু-মুগবর ॥৫॥ 
পীন মীন-অঙ্গ, স্ুবলিত জঙ্জঘ ধুভুবাক্রান্থ গগুল, ম্মিত মুখমণ্ডল, 
কর্কট প্রতিকৃতি বর্তল জান্ত । চ্যুণ বাজ দল জিত চিবুক চ'ক। 
নুযুক্িত নব রাম-রস্তা স্থুবলিত অধর বন্ধ,ক-জিত, নাশ! শুক চণ্ু জিত, 
( গুরু উরু যুগল সঞ্গোদর যমল ) নিশ্বপত্র ছন্দ জিত যুগ্ম ভুরু ॥৩ 
কৃত্তিবদন বন্ধ স্থমিলিত তনু ২। অরুণ করুণাময়, কমল নয়নদ্বয় 
মুগেন্্র কটিপবর, গোমুখ তনুব্র 'আকণ-জন্বিত আধ নিমীলিত । 
বলী বেষ্টিত গভীর নাতি শন্ু। শশি-খগও-বিমপ্ডিত ভাল ধনুষাক্কৃত 
বিলম্বিত শুগ্ু-যুগ করি-তু ও তৃতীয় লোচন বিভৃষিত ॥৭॥ 
বিমুখীরুত ধৃত কণ্ঠ কম্দু ॥৩। মুডুনাদ কল্লোলিত, স্ুর-তরঙ্গিনী গ্াত, 


রজত-গৌরতন্ জ্যোতি জিত কোটীভানু শিরধৃত পিঙ্গলজটাকলাপং। 
নীলমশি-দ্যোতি জিত ককাট বক্ষ । নমামি মহেশং গবেশং গণেশং 
ফণিমণি মণ্ডিত ফণ্রাজ গণ্ডি মকারন্ধপ হর মহাপাপং ॥৮। 
কল্পাল কপাল মালা শোতিত অক্ষ ॥৪॥ ] 
শ্চিস্তাহরণ ঘটক চৌধুরী । 


মোক্ষ] আমাদের অষ্টাদশ বতসর। 
৪ অধ্য।তনে নমঃ হরি? ও | 


দিবোহামূর্তঃ পুকষঃ স বাখাভানস্তরোহাজঃ। 
অপ্র।ণোহামনাঃ শুভ্রোহাক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ 


সেই দিবা, অমর্ত, বাহা এবং অভান্তরে একরূপে অবস্থিত, অপ্রাণ, অমন, 
অজ, সুত্র, অক্ষর হইতে পর পুরোধষোত্তমের চরণকমলে আমাদের “'কায়েন বাঁচা 
মনসেন্তিয়ৈ বুঙ্গযাজ্মনা অন্রন্থতি সভাবাং” _কায়, বাকা, মন, ভক্তিয়গ্রাম। 
বুদ্ধি ও “অ'মি” ছ্র'নদ্বাবা,_-অনুস্তত্ি ও স্বভাব কর্তক প্রণোদিত, গতবর্ষের কৃত 
কম্ম-প্রশ্নন সকল ভক্তি চক্নচচ্চিত হইয়া অপপত হউক 1 আশা এইযে 
ক্ষদ্রাদপ ক্ষুদ্র মামাদেব কৃত কন্মপকল পুরুষোন্ধমের পরমপাবন হ/পাদপদ্সে 
পৌছিতে পাবে ও সেই পরমাকর্ষক পরমতন্ব যেন আমাদের বুদ্ধির ,প্ররণা 
করেন। গু তন্ো ধায়ো গ্রচোদয়াৎ গু । 

গত বংসব আমরা সে বেদনিঠিত বেদবেদ্য পুক্ষের পীতি কামনায় 
পন্থা এ+ গতি স্বকূপ তাহাকে লক্ষা করত, চড়বর্গ জ্ানফল ধরার্থ কাম-মোক্ষের 
মধ] দরিয়' তাঠারহ মঠিমা বাঞ্জন করবার জন্য প্রেরিত হইয়। যাহ! কবিয়া'ছ 
তাহাতে এক শ্রেণীর পাঠকেব এধে। অ'মাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসের আশাতীত,ফল 
ফলিগ্লাছে ! অনেকেই বুঝিয়াছেন যে ধর্াধন্ম, কন্মাকন্খা বিদ্যা ও অবিস্তার 
নানাত্বের মধো সনাতন-ধর্দ্দধ সেই শ্রীপপ অঙ্কের জন্থই প্রয়াস করিতেছে । 
ফলত: বেদ বল, 'অক্ষরতত্ব বল, যজ্ঞ বল, যোগ. প্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্মী ও 
গতিই বল, এ কলে সর্ধভাবে সেই সর্বাশ্রয় ঘন একরপ বান্ুদেবহ একমাত্র 
লক্ষ্য ৪ বেগ্ধ। তাহাকে বঞ্জন করিয়] দেখিলে, বেদও অবিষ্ভা-প্রসহ্থত হইয়। 
ঘায়। শুভ্র হঠতেও শুভ্রতর তাহার জো আদয়ে না ফুটিলে যজ্ঞ, যোগ, 
ক্রিয়া, সকপই “কবল €ভ্দাম্মক অহম্কার প্রদব করে। তাহার ইঙ্গিত, 
দেখিতে না শিখিলে, জ্ঞান অজ্ঞানরূপে পরিণত তয়) তপন্তা। বুখ। শ্রম ও খাট 
খাটুনী' হইয়া যায়) ধর্ম সমগ্র জগতের একত্ব সংস্থাপন না করিয়া ব্যক্তিগত 
অহঙ্কা,রর সোপানে পরিণত য়; এবং পরাগতি নিতাসিদ্ধ মোক্ষতন্ব অবিদা। 
কল্লিত' ক্রমমূক্তি ও ক্রমোক্পতি রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যে নিতা-শুদ্ধ 
আঅপাপবিদ্ধ "এরম তত্ব নিত্য অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, যে জ্যোতি মনের মননে, কামের 
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গ্েরণায়, ইন্ছ্রিয়ের আভাসে, বুদ্ধির অধ্যবপায়ে, এক ৭ নমরূপে বিদামান রহিয়াছে, 
যে ভগবানের প্রেমের আকর্ষণে অণুগচলি (40200191) 770 061১8151077) 
আকর্ষণ ও বজ্জনরূপ ভাষায় অস্ফুট বাকাবিগ্ভাপ করিবার প্রয়াদ করিতেছে, 
সেই সগতঃপিন্ধ ভগবান্কে আনরা ভেদের মোহে ক্রিরা, প্রধস্র ৪ সাধনার শেষ 
ফল (1550 (০70) ভাবিয়া ফেলি। আমদের এমন মোহ যে ত্ীহাকে লক্ষ 
করিয়। চলিতে চলিতে, তিনি যে সর্বময়, তাহার আভাগ জ্ঞাপনার্যে স্ব'জত 
পথপ্রাস্তে প্রস্ফুটিত অবিদ্য1 তরুর প্রন্ূন মকলে লমাকুষ্ হইয়া পরম গাঠর কণ। 
তপিয়া যাই । কেহ যোগ, কেহ তপ, কেহ শান্ত্রাভ্যাস, কেহব' সাধন ভজন, 
ইত্যাদি বাহিরের বস্তু ও ভাব গুলিকে হৃদয়ে ভুলিয়া লই । পায়ের নুপুর পরিয়া 
গলায়, গলার হার মোরা পরে থাকি পায় । | 

মেই পরম ভাব ভূলিরা গিয়া “ভাব ভাব ডুমুরের ফুল” গুলিকে সত্য 
বলিয়া স্বীকার করি, এবং প্রতভোকটিকেই নেই অমেয়, পর, নিল তত্বের 
পরিনাপক্ষ, প্রাণক ও একমাত্র বাঞ্জনা বলিয়া স্গন্ষার সহিত বগল.বাজ্াইয়! 
সম্প্রদাঞ্গ গঠনে প্রবৃত্ত হই। সেই অগতিরূপ গতি, “লহ অবাধ্য, আনন্দের 
আনন্দ-্বূপ শ্রীনন্দনন্দনকে বিশিষ্ট ভোগাস্মক কর্ম ও প্রব্রর ফলক্জণে 
কল্পন। করিয়া ক্রমোন্নাতর মাগে তাহাকে পাইতে চেষ্টা কর্ধি। বাহার আভাসে 
বিগ প্রতভাসিত, বাহা দ্বার! ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধ প্রভৃতি তত্ব সকল উজ্জীরিত 
হইয়া সদাই বাহ!কে পাইবার জন্য ছুটিতেছে,যি'ন ইন্্রিয়ে, কামে, মনে ও 
বুদ্ধিতে নিত্য লীলা! পরায়ণ, ভ'ই ! ঠাহাকে পাইবার জন্ত এত প্রয়াস, £ত কষ্ট 
কল্পনা কেন? যিনি সার্বশ্ত্ি্-গুণাভাসং, তাহাকে লাভ করিবার জন্ত নিপ্দোষা 
ইন্্রিয়গণকে এত পাড়ন কেন? ধাছীর বীঞ্জ কাম,_কাম ধহার শ্রুমঙ্গ স্পশ 
করিবার জন্য 'রূপ'পাগরে ডুবিয়া যাইতে সাই চেষ্টত, সেই আমঙ্গ ম্পশ 
করিবার জন্ত একাঁদকে কামের নিম্পেষণ, ও অপরদিংক রূপভোগাকুষ্ট হইয়া 
“বেনামী ভবে কাম-সেবন কেন? কাম ক আর কামপতির পরিপূণহার 
ইঙ্গিত দেয় না? মন তাহার 'র্ধ' পংগ্রাহক কা 'সঙ্ক' বৃত্তিব মধা দিয়, 
1বকল্প,বৃত্তির বার! যে পরম বিশেষের ইঙ্গিত করে, তাহ! ন। পুঁঝয়া যেমন প্রিয় 
গ্নের মনুষ্যপূপ সামান্ত ভাবের মধা দিরা অভিনব উপায়ে এক [বশেষ 
পরিপুর্ণতার আভাস আছে বণিক্াই (প্রিয়জনকে মনুষ্য ব'লয়। জানিলেও শাহর 
ভিতরে কি এক বিশেষের ইঙ্গিত দেখিতে পাই,--এই তন্ব ভুলিয়া গিয়া কেন 
বেচারী মনকে ও তাহার স্বাভাবিক ধর্মকে জোর কারয়! নিরোধ ক/রবার..£চ্া 
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করি? যে মনের সক্কল্পশক্তির সাহাধো চন্দ্রকিরণচ্ছটার ছারা শ্রীভগবানের 
নখজ্যোতি কল্পনা করি ওযাহা কর্তৃক উপদিষ্ট আধার তত্বের সাহায্যে শ্রীপদের 
ইঞ্জিত পাই,যে মনন্তত্ব এইবপে'সর্বভাব'সংগ্রহ করিয়া তাহ! হইতে কি কৌশলে 
“সবের অভীত ও অতিগ বিশেষের স্থাপন! দ্বার! বিরজার পরপারে স্থিত পরম 
বিশেষের ইঙ্গিত করে, তাহাকে অহসঙ্কারের ও হেদবুদ্ধির মন্দান্ধকারে শক্রুর্ধূপে 
কম্মনা করিয়া এত মল্লযুদ্ধের প্রবৃত্তি কেন? যেবুদ্ধির সাহায্যে জগতের অন্ত 
বিরুদ্ধ ভাবরাশিকে আধাররূপ একত্ব জ্ঞানে সমাহৃত করিয়া রাখি, যাহার 
সহায়ে আমার পুক্রক্ূপ আধারে পাপ ও পুণ্য এমন করিয়া! মিশাইয়া দিই যে 
তদ্দারা মুলভাব পুত্রত্বের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না,- পুক্রটি পরম ধাশ্মিক বা 
পাপিষ্ঠ হইলেও 'আমার পুক্র” এই একত্ব বুদ্ধির অপলাপ হয় না, সেই বুদ্ধিতত্ব 
বিভিন্ন বৃত্তি, নামরুপ প্রভৃতি বিভিন্নভাৰ গুলিকে কি আশ্চর্য্য কৌশলে এক 
অধিকরপ জ্ঞানে পরিসমাপ্ত করিয়। দিয়া বৃত্তি-খেলার অতীত এক স্থির সন্বার 
ইঞিভ করে, সেই বুদ্ধিভত্ব দি জখম শত্রু ? 

আমাদিগের এই মোভের কারণ কি? যে পুরুষের অয়ন পুরুষোত্বম 
পুরুষকে প্রাপ্ত হইলে নাম রূপ ও হৃদয়-গ্রস্থি ছিন্ন হইয়া ঘায়, তাঠারই দিকে 
চাহিয়া পথ চলিতে বাইয়া! আমরা এই মোহে নিমজ্জিত হই কেন? দেশে তি 
শান্তগ্রন্থের অভাব হয় নাই; ব্রাঙ্মণগণ ত' এখনও সম্পূর্ণরূপে শাস্বচচ্চা ত্যাগ 
করেন লাই )হিন্দু সগ্কান ত' এখনও গুরু, জপ, তপ,সাধনা প্রভৃতি বজ্জন করেন 
নাই ! তবেকি দোষে আমাদের সনাতন পন্থা হইতে এত অধঃপতন হইতেছে? 
ইনার একমাঞ্জ উত্তর অদ্বৈত বুগ্ির ও একত্ব জ্ঞানের অভাব, এবং ভেদ-বুন্দি 
অহঙ্কারের প্রভাব। অদ্বর বুদ্ধি কথাটি শুনিয়া যেন ভক্তগণ চমকিয়া উঠেন 
না। যে অদয় জ্ঞান তত্ব" মহাগ্রভু "্রজ্জের ব্রজেন্ত্র নন্দন” নামে অভিহিত 
করিয়াছেন, যে অন্বৈত জ্ঞানই ভগবানের রূপ, সেই জ্ঞানে কি ভক্তির অপলাপ 
হয়? 'অহসঙ্কারে বদ্ধ জীব সর্ব ব্যাপারেই আপনার বিশিষ্ট অহসঙ্কারটাকে দিদ্ধ 
করিতে প্রয়াস পায়। আধুনিক ভক্তগণ ভুলিয়া যান যে অহঙ্কার তত্বটি 
তীহাঙ্গের বিশি্ অহং স্থাপনের জন্ত নহে; উহা এই পরম বিশেষ অন্য 
তত্বকে দেখাইবার জন্তই রহিয়াছে! তাচারা ভুলিয়া যান যে ভগবান্কে 
সুধু 'আমার” করিলেই হইবে না, তাহাতে 'আমিটী পর্যান্ত বিসর্জন করিতে 
হইবে। যোগপরায়ণ যোগী কাহার স্থূল দেহটীকে 'আমার' না ভাবিয়া, সর্কাত্মিক 
নিয়ষের বণানুব্র্তী হইয়া, সাদরে দেহবুদ্ধি ভগবানের বৈশ্বানর তে আহুতি 


বৈশাখ ] আমাদের অষ্টাদশ বৎসর । ৫ 


প্রদ্ধান করিলে যেমন বাস্তবিক দেহটা ধ্বংস হয় না,_-কেবল তাহাতে তাহার 
কর্তৃত্ব বিলুপ্ু হইয়া 'গতি ভর্তা প্রত সাক্ষী” ভগবান্কেই তাহার পতিত্বে বরণ 
করা হয় এবং যেমন সেই দেছের প্রত্যেক কাধ্যই পরম অদ্বৈত ভগ- 
বানের প্রকাশক হয়,_-মহা প্রভূ যেমন সাধকরূপে আপনাকে শ্রভগবানে 
সমর্পিত করিব! মাত্র ঠাহার তন্বগুলির ভিতর দিগ্না €দই কালশশীর প্রকাশ 
হইত,_-সেইরূপ মিথ্যাভূত ভেদাত্মক'আমি' জ্ঞানটীকে শীভগবানে অর্পণ করিলে 
ভেদাস্সমক 'আমি” জ্ঞানের তিরোভাব হয় বটে, কিন্ত প্রকৃত 'আমি' জ্ঞানের অভাব 
হয় না। ভক্তি ভিন্ন ত্যাগ বা অর্পণ করা যায় না। সে ভর্তিতে আর ছোট 
'আমি'টী রাখিবার চেষ্ট' থাকে না । সত্য বটে এহ প্রকৃত ভক্তির উদয় হইবার 
পূর্বে, জীব হ্র'মতীর ভাষায় বলে।_- 
ভাবিয়া দেখিস এ তিন ভুবনে, কে আর আমার আছে। 
রাধা ব'লে আর দাড়াইতে নাই জুড়াব কাহার কাছে 7- 

সতা বটে, সেই কোমল-শ্রন্ধ ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ হইলো, সে 

করইতে কোরে ধনি মোঢ়সে অঙ্গ । 

মন্ত্র ন! শুনে জন্ু বাল ভূজঙ্গ ;__ 
ত্য বটে, ভগবানের চৈতন্তের শোতে পড়িলে তাহার ভয় হয়, বুঝি বা সাধের 
'আমিটী' হারাইর়া যায় ও কত যুগের সংস্কারপুষ্ট ভেদাম্মক 'আমি' জ্ঞানটী ত্যাগ 
করিতে হইলে ভীতির আবেশে মধুরাদপি মধুর ভগবানকে ভীষণং ভীষণানা" 
বলিয়া মনে হয়,-কিন্ত এ দুঃখ, এ ভয়, ভেদাজ্সিকা গুণমন্ী প্রকৃতির শেষ চেষ্ট! 
মাত্র। উহ সংস্কার-জন্ত। প্রায়ই এইরূপ সংস্কার-জন্য ভয় দেখা যায়: স্বেচ্ছ!যু 
ত্রিলোক বিচরণক্ষম সাধুও স্কুলদেহ পরিতাগ করিবার সময়, মৃত্যুর সময়, কখনও 
কখনও একট, বিচলিত হয়েন। ভূতষোনি লইয়া খেলা করিতে সক্ষম ব্যক্তিরা ও 
অনেক সময়ে ভূতের ভয় পায়। শ্রারাম্ষ দেবও এই চরম সন্ধিন্থলে উপনীত 
হইয়া সেই মিথ্য! ভীতি নাশের জন্য “নহি হুম তুঁছ তুঁহু/, এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতেন। সেইজন্ঠ ভক্ত কবি বিদ্যাপতি বলেন,__ 

তিল আধ ছুঃখ, জনম ভরি সুখ । 

তব ধনি কাছে তুহু' মোঢ়সি মুখ ॥ 

জণষে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি। 

তুছ রলসাগর মুগধিনী নারী ॥ 

এইরূপে হখন ছোট' মাণ্ম”টী ছাড়িয়া দিবে, তখনি দেখিবে যে ভোমার ত্বিতর 


ঙ৬ পম্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


দিয়! 'জ্যেতিষামপি তদ্জে।াতি' চিদ ঘন, আনন্দঘন এক মহান্‌ 'আমির' আবিভাব 
কইতেছে। তখন দেখিবে,._ 
কুটে উঠে রূপ গগনে ভূতলে, আনন স্বব্ধপ ফুটে জলে স্থলে। 

তখন দেখিবে সমন্ত জগঘ্বস্ত,__ 

স্বরূপ পরশি, তাপ্জ নামরূপ “কাল”বপে যায় মিশে। 

বস্তু, ক্রিয়া, ভাব নির্বি'শবে ভার বিশুব সদ প্রকাশে । 
তখন বুঝিতে পারিবে--“চিরদিনে বিচি আজি পৃরল আশ, 

হেবইতে নয়নে নাহি অবক।শ 1 
ইহাই ভাগবতের দ্রব্যা্ৈন, ক্রিয়ান্ৈত ও ভাবাদ্বৈত সাধনা । এ সম্বন্ধ গত 
বখসরে আমর! কিছু বলিবার চেষ্টা কবিয়াছিলাম। এই তিনটাই 
“পম্থাঁর একমাত্র কারাক্ষেত্র। পিস্থা' কোনও বিশিই সম্প্রদ্থােব পন 
নহে । উহা সনাতন ধন্মের সনাতন শুরগুলি দখাইবার জন্য প্রয়াস করিতেছে। 
বাস্তবিক যাহাকে দেখাইবার জন্তট আচাষে।র অহ্দ্বনবাদ, মহাপ্রভুর ভক্তিমার্গ? 
তাহারই জন্ত; কেবলমাত্র কথাব প্রভেদ ইহাই আমাদের বশ্বাস। সেই মহান্‌ 
ঘন £কের প্রকাশরূপ বিশ্বের মধে। সব্ববস্ত সব্বদশন ও সর্বপ্রকার পন্থাই দেহ 
একের আত্মস্ফরণ বাঁ আম্মপকাশের কৌখলমাত্র। £নৃই চন্য পস্া' ধম্ম অথ, 
কাম ও মোক্ষ এই চত্তর্ধর্গেব মধ্য (দিয়া সেই এবকে দেখিবার গ দেখাহবার 
চেষ্টা করিবে। সেই সনাতন তত্বই সনাতন দরের একমাত্র বেদা, গতি, ও 
আশ্রয়। তিনিই নরের অয়ন-_নারায়ণ। তিনিই নররীঃপ সামান্ত ভাবে 
আত্মপ্রকাশ করেন, ও বিশেষভাবে গুরু-কল্পতরুব মূল কৃষ্দ্বৈপায়ন ব্যাদরূপে 
স্বকীয় শ্ন্্রযোনিত্ব ভব সংরক্ষণ করেন। [তিনিই বিদ্যা, ভারভী বা সবস্বতী- 
রূপে বেদ প্রদব করত ত্রয়ীরূপে বিবিধ ভেদের মোহ নাশ করেন ও অনিব্বচনীয় 
কৌশলে ভেদের মধ্যে অভেদের ইঙ্গিত করেন । তা'ই £স ভাই জ্ঞানী কম্মী ও 
প্রেমিকগণ, পন্থার লেখক ও পাঠকগণ, অনৃশ্যন্ূপে অধিষ্ঠিত ও ৫প্ররদ্ধিতা খাষিগণ 
বিবিধ শাস্ত্রের মধ্য দিয়া ধাহকে উপদেশ করিবার জন্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিক্াছেন 
ও জীবহৃদয়ে গুরুশক্তিরূপে নিতা বিরাজ্জ করিতেছেন, দেই দ্রষ্টাগ'ণর উপদিষ্ট 
সনাতন মাগে চলিবার জন্য প্রস্তুত হই, ৪ একবার প্রাণ ভবিয়া বলি,-- 

নারাণং নমস্কৃতয নরধৈব নরোত্তমং | 
দেবীং সরম্বতীক্চেব ততো জয়মুদী রয়ে ॥ 

কিন্ত দেখিও সেই সমগ্র 'নরের অয়নকে' ধেন তোমার রুচি ও সংঙ্কারই 


বৈশ।খ ] আমাদের অফ্টাদশ বৎসর | ৫ 


পার্থকোর সাশ্প্রদায়িক দেবতা করিয়া তুলিও না। তিনি যে ভাই সকলেরই 
গতি. তাহাকে বাদ দিয়া ত' কেহই থাকিতে পারে না। দেখিও সেই পরম 
কারুণিক ভগবানের, পপ্রকাশন্বরূপ, ব্যাসদেব প্রমুখ খধিদিগকে যেন সম্প্রদায়- 
স্থাপর্িতা গুরু বলিয়া না ভাবি। কারণ তাহারা ত 

বক্গানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমুত্তিং। 

দ্বন্দাতীতং গগনসদুশং তত্বমস্তাদিলক্ষাং ॥ 

এক নিত্যং বিমলমচল* সর্বধীসাক্ষীভূতং। 

ভাঁবাতীতং বিিগুণরহিতং সদ্গুরুং :- 
ভাভাদিগুক সম্প্রদায় নির্রিংশষে ভক্তিভুর প্রণাম করি । দেখিও ভাই যেন 
শুষ্ক মস্তিষ্কালোচনার কচ.কচি,ত ভারতা দবীর বিদ্যাভাববিশি্ই মতের 
পরিপোষণের জন্য প্রয়োগ করি ৭ না; সেই তৃষ্চারূপিণা আনন্দরূপিণী মহামাদাকে 
বাঞক্তিগত অস্তিত্ব ও আন.ন্দর তৃষাস ভীর'ইণ ফেলিও না। সেইজন্য আমর! 
দ্বিতীয় স্তরে সেই সর্ব প্রকাশিক! কৃষ্ণ প্রদা'য়িনী শিব! কাত্যান্বনীদে পীর সর্বাস্মিক] 
বিদ্যাভান দেখাবার টেষ্ট! করিব। সম্ভা বটে আমাদের বিদ্যা নাই, আমর] 
অখিল শাস্্ অধায়ন কর্রিতে পরি নাই, পাণগুত্য নাই ; কিন্তু তাহাতেই ব! 
গতিকি? যদ আমরা প্রতোক বুনি মধা 'দয়া কেবল হ্র'ভগবান্কেই 
দেখিতে চাই, তাহ হইলে তাভার কশান্ধ তাহার ইঙ্গিত নিশ্চই বুঝিতে 
পাণিব যিনি মুগ্ধ দম্পর্তির মধ্য দিয়া, “ভদাজ্মক পৌকিক প্রণয়ের 
ভিতব দিয়া আপনার প্রেমময় ভাব সদাই প্রকাশ করিতেছেন, ধিনি 
জাব্হদয়ে অতংসংবক্ষশের প্রবৃত্তিূপে আপনারই সচ্চিদানন্দ মুত্তি প্রকট 
করিঠেচছন, তিনি ৩ জগৎ ছাড়! কিস্ৃত কিমাকার পদ্দার্থ নেন; তাহার 
ত' ভে্ভাব নাই, তাঙার ত' মোহ নাই, তাহার ৩ আবরণ 
নাই, ভিনি ধে বড় সলভ, তিনি যে নিত্য সি ও স্ব-প্রকাশ, তাহার কৃপায় 
বিশ্ব সদা উজ্জীবিত রহিয়াছে । তিনিই আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরমা ; তিনিই 
আমাদর বিদ্বা, তপস্তা ও গতি। 

মূুকং করোতি বাচালং পন্থুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌। 

যত্কুপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥ 

নমো ব্রহ্মাদেবামধ গোব্রাক্ষণহতায় চ। 

জগঞ্িতায় কষ্ণায় গোবিন্ধায় নমোনমঃ ॥ 

.. আ্ীরাজেন্ত্রলাল সুখে ।পাধায | 





বিপ্রলন্ব!। 


(গীত গোবিন্দ ) 


মোক্ষ ] 
৯ 
উয়ল চিত-হর, চাদ গগন পর, 
বিহিত সময় চলি যাতি। 
স্থথয়িতে মরমে, কানন পথ মে 
জীবন-কাঁন্ত ন আতি ॥ 
২ 
বিফল ভেল মঝু, 'িরমল যে। কষ, 


এ নব ফৌবন-কীতি | 


বঞ্চল অব ধু, শরণ যাব কন? 
পছ বিচ ফাটত ছাতি॥ 
৬, 
বনু লুখ-মেলন, কাময়ি কানন, 


আওলু যামিনী মাহ । 
মদনক শারক. হানল ভিয় পর, 
নিরদয় লো মঝুনাহ ॥ 

০] 
চেতন বিগলিত, বিফণ কলেবর, 
লাগব অব কতি কাজে? 
বিরহ অনল হাম। সহব কোন কাম, 


বিধুরে মরণছি সাজে । 


পাপী 


শপ শন পিতা পপি শা পাশ শশী এ পিটিশিশাপীশিটি 


স্প্পি আনত ০ ক্ষতি 


অহহ! স্ুভাগিনী, আঙ্ঞু কোই কামিনী 
ভূগ্রত মধু পিয়-সঙ্গ ? 
ইহ মধু যামিনী, 


ডারয়ি গরল-তরজ ॥ 
১ 


বিফল করল চিত 


নিক্ষল ধারণ, কন্কন-ভূষণ, 
দুর রহল যব কাঁন। 
হরি বিরহানল, তাপয়ি সো সব. 


অব মঝু দহই পরাণ॥ 

৭ 

মণি-ভূষপ কিয়ে?  কুসুম-হার হিয়ে, 
বিষম-মদন-খব-বাণে। 

কোমল ফুল সম. থেদ তনু মম, 
বিরহক বেদন দানে ॥ 

০ 
বেতপ কণ্টক, পৃরিত বনপণি 
যছু লাগি ধরলু' পরাণ । 
-_-ভনই তুজগম-_হরি! হরি সোধন 

অব মুঝে ভুজগ সমান ॥ 
শ্রীুজজধর রায় চৌধুরী । 


সোসব- দেহ সকল জলঙ্কারকে 


উপ্নল-_উদ্দিল, 
হুখগ্িতে-সুথ দিতে। 
আতি-_-আপগিতেছেন, 
পেল হুইল 
যোঁকছু-ফেকিছু 
ক(তি-কাস্তি 
বঞ্চল -- বঞ্চনা! করিল, 
কছ--কাঁহার, 


পছ--প্রতু, 


কাময়-__ক।মন। কয়া, 


মাহ-- মধ্যে 
ন।হ--নাথ 

কতি -কোন্‌, 
কষ্পল--করিল, 
ডারয়ি-ঢ পিয়া, 
তাপরি--তপ্ত করিয়। 


মঝ--আমার, 

দহই - ঈগ্ধ করিতেছে, 
খেদই-ধিল্প করিতেছে, 
যছ--যাহাঃ, 
তনই--তনিতেছে, 
মুঝে-অ।মার নিকট, 
অব-সএখন। 


মোক্ষ ] ভাঁগবতের উপদেশ । 


(গত বৎসর ফাঞ্তন *ংখ্যার পর 1) 


আমরা গতারে 'ভগবৎ সাধন-পথের দুইটা স্তর দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি । 
প্রথমটীতে আমিটীর মধ্যে শ্বেঃ বাঁ পর ভগবৎ সত্বার দর্শন হওয়! আবশ্তক। 
তাঁরপর দ্বিতীয় স্তরে সেই মহান্‌ সত্বায় অহংটিকে সম্পূণ নিবেদন করিতে হয়। 
ইহাই নিমিরাজার প্রশ্ে শীছরি খধির উপদেশ ১ 
সর্বভূতিষু ষঃ পশ্তেস্তগবন্ভাবমাস্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যায্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ভাগবৎ ১১২৪৫ 
প্রথমটাকে লক্ষ করিয়া 1151)6 01701760740) নামক অসাম্প্রদায়িক গ্রক্ক 
বলেন 1১০1৫ 01) 2 0৮917620106 ৯5101707507 5100127080১ 
(17611810001 00 9010, 076 0701৮110170 টার ০ক7 0৩ ১160 01) 076 
1১811). 
ভাবিয়া! দেখহ এ তিন ভুবনে কে আর আমির আছে। 
বাহ ভাবে নাই সমাপ্তি তাহার, কেন ছুট তার পাছে? 
তোমাতে মিশিয়া অখিল জগত) দেখ, সদা হয় স্থির । 
আমি'তে মিশিছে নাম রূপ ভাজি, সলিংল েমত নীর। 
তোমাকে লইয়া শকঠিনিচয় অশেষ থেজিছে কত। 
অতল 'আমিতে” মিশিছে দেখচ সকল সাধন পথ । 
স্থ দুঃখ আর পাপ পুণা আদি 'আমি'কে লইয়! সব! 
জগতের যত কোলাহল সব 'আমি'তে হয় নীরব। 


'এইরূপে যখন 'আমি'টাকে অদ্বিতীয় পরাগতি বলিয়! চিনিতে পারা যায়, যখন 
দেখ! যায় যে ধশ্মা অধর, জ্ঞান অন্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগা, ষ্বয্য অনৈশ্বর্য, 
ইহারা সেই 'আমি'রূপ অচল-গ্রতিষ্ঠ সমুদ্রের তরঙ্গ মাত্র-তাহাতেই উঠিয়া 
তাহাতেই নিঃশেষে মিশিয়া যাঁয়, তখনই জীব অতদ্জের বাণী শুনিতে পাইয়া 
বলিয্পা উঠে,-_ 


খু'জিয়! খু'ঁজির! পথ পাওয়। গেছে, ভয় ফি আমার বআর। 
'আমি'র ভিতরে পেয়েছি দেখিতে করুণ পদাঙ্ক তা'র।. 


৯৩ পন্থা! । [ মবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


এই অবস্থাতেই খ্রীষ্টীয় সাধক আনন্দে বলিয়া উঠেন,--1 ৪17) :60050১৩0. 
ইহারই আকধণে বৈষ্ণব বলিয়া উঠেন “গৌর হরি নাম এনেছে ভয় ঘুচে গেছে ।” 
রামপ্রসাদ ইহাকেই লক্ষ করিয়া গাভিপেন,_- 

“ছুওনারে শমন আমার জাত গিয়েছে। 
যদি বল ওর শমন আমার জাত গেল কিসে, 
আমি' ছিলাম গৃহবাসী, কেলে 'সর্বনাশী, 
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।* 

তখন ৩ আর 'সর্ধের মোহ শাই ; তখন 'সব্ধ ঘন হইয়া আমিঠ্ই মিশিয় 
ধাইতেছে । ইহাই পু দ্রাগ বা ভগবানের অনুগ্রহাবস্থা ; তিনি অণুরূপে 'আমি'কে 
গ্রহণ করেন বলিয়! সেহ অন্তগ্রহে পর্বের নান হয়। 

যন্তানুগ্রহমিচ্ছামি তশ্ত 'সব্বং' হরামাহম. | 
ইহাই ভাগবতের “দৃষ্টেবাম্মণীশ্বরে?' | উহাই- প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির 
একত্ব সংস্থাপন নিবন্ধন পর্ধ'ভাব পরিন্াগরূপ যোগের অবস্থা 
একত্বং গ্লাণমনসোরিন্ডিয়াণাং তখৈব চ। 
সর্ব'ভাব পরিত্যাগো যোগ ইভাভিধীয়তে ॥ মৈত্রায়ণ শ্রুতি । 
সর্বাত্সিকা মহাবিগ্ঠা কানায়নী দেৰীর গ্রনাদ বাতীত এই স্তর সিদ্ধ হয় ন1। 
ইহাই বিদ্যাতত্ত। 

তারপর 'আমির'ভিতব পরাগতি দেখিতে পাইয়! সাধক, যখন সেই গতিটীকে 
ঈভগবানেই পরিসমান্ত দেখিতে পান, তখন আত্মতপ্চ সর্বভাব হইতে বিচ্যুত 
ক্ষেত্রজ্ঞের মধো পরপুকষকে দেখিতে পাইয়া তাহাতে'আমি'টি-ক হারাইয়া ফেলিতে 
হয়। 17105106010 017 12700 এ সম্বন্ধে বলেন, ৯৮0 100 ছরড 05 0৭015 
51619011785 1010165970৮”, আমির অতিগ পর ই।ভগবানে এইবার অকুতোভয় 
ঝাপ দিতে হইবে; ইহাই ইবঞ্জবগণের রাধ'-ভাবের সাধন! | আর 'আমি' নাই, 
কেবল তিনিই আছেন । সেই ্র্ূপসাগরে এইবাৰ আম্মতত্ব ও আম্মরূপ 
মিশিয়া যাইবে । ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া আচার্য বলিয়াছেন।_- 

ক & নমুকিন মেয়ম | 
চিদ্দানন্দ ব্ূপঃ শিবোহহম্‌ শিবোহহম্‌ ॥ 

বিশিষ্ট আমি না বলিয়।, আর 'আমি মুক্ত' ব। আমি বন্ধ" জ্ঞানটিও না, 
আছে কেবল সেই চিরস্ন্দর মদনমোহছন। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবৎ 


ৰ লন, 


বৈশাখ ] ভাগবতের উপদেশ । ১১ 


আত্মারামাশ্ঠ মুনয়: নিগ্রন্থাপারুক্রমে । 
কুরবস্ত্যটহতুকীং ভক্তিং ইথ্ভৃতগ্তণো হবেঃ 
বিশেষ আমি জ্ঞানে পরিপুষ্ট মুনিগণ ক্ষুদ্র 'আমি+-বর্গন মুক্ত হইয়' উরুক্ম 
ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি কবিয়া থাকেন; গুণময় হরির গুণই এই প্রকাঁর। সমুদ্রা- 
ভিসারিক। পয়ঃ প্রবাতিনী যখন তাহার পরম বিশ্রাম ভবনে উপনীত হয়েন, তখন 
আর হাহার কুল, শীল, মান কোথাঁন থাকে? তাহার কুলের বন্ধন মুক্ত হইয়! 


পড়ে, সাপন ভজনাদি শীলতা লুপ্ত হইয়া যায়, ও ক্ষুদ্র 'মামির, মাপ কীটি বামান 
ভালিয়! যায়। 


কথাটা আর একট ভাল করিয়া বুঝা যাউক। সনাতন ধর্মের উপদেশগুলি 
তিনটা স্তরে (50700)0) পর্যাবসিত | এই তিনটীর নাম যথাক্রমে বি্চ।তন্ত 
আতাতত্ব ও শিবতব। ইভাই 1721) 91) (16 1১211) গ্রন্থের “১৮৩1২ 00 06 
৫১ অর্থাৎ বাঠিরে ভিগত্ ভাবের মধা দিয়া পণ অন্বেষণ কর, 1২৯০০, 
(1১6 ৮৪৮ 1)৮ 1০11০201005 200100৮ ভিতরে 'অহং তত্ত্বের মধো পথ অন্বেষণ 
কব; ভতীয়টী ১০৩] 11৭ ৬7৮ 1)05'010৮ অর্থাৎ পর? ও শদ্বিতীয় ভাবের 
সাচাযো “অহং' ও 'জগতৎ' ছাড়িয়া দিয়! পথ অনেষণ কর। এই তিন্টী স্তর 
পরবে পরে সাধিত হইবে । তত্ত্রেণ এই তিন মঠাভাবাকে লক্ষা করিয়া বিদ্যাতবায়, 
আত্মতব্বায় ও শিবতত্বার় নমঃ, এই সঙ্ষেতে উক্ত তিনটা স্তরের উপদেশ অ'ছে। 
বেদান্তে “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম" এই বাঁকো বিগ্তাতত্ব উপদিষ্ট হইতেছে । তারপর 
“অহং ব্রন্গান্মি” বাকো অহং তত্বের সিদ্ধি। “সোহহং* এই বাকো সুসি্ধ হইয়' 
'অহংঃ টীকে সেই অখণ্ড 'পর+ 'দ'এ মিশাইয়া দিতে তইবে। 
আমরা এক্ষণে সামান্তভাব এই তিনটা স্তরের আলোচনা করিৰ। বু্দা- 
রণ্যক ৪€র্থ অধ্যায় ০য় ব্রাঙ্গঃণব ভাষ্য আচার্য বলেন,--“'বিদা।-_সর্বাম্মবিষয়া 
ষঃ সর্বাত্মভাবঃ সোহস্াত্মনঃ পরমোঃ দলাকঃ পরমো আত্ম 
ভাবঃ স্ব(ভাবিকঃ 1 ৭. র . বিদ্বায়াঞ্চ কাষ্টাং গতায়াং মর্বাত্ম- 
ভাবঃ মোক্ষঃ1” অর্থাৎ 'সর্কবের আগ্মভাবই বিদা।; উহ্হাই আত্মার সর্বশ্রেষ্ 
শোক বা প্রকাশ ভাব; হা স্বভাবিক। এই বিদ্যাভাব অবিদ্যাভাবজনিত 
মলিনতা হইতে পরিশুদ্ধ হয়া পরম কাঠা প্রাপ্ত হইলে মোক্ষে পর্যবসিত হয়। 
আচার্য্যের উক্তির মধ্যে তিনটা স্তর দেখা যায়। প্রথমটা ঘন 'সর্ব' বৃদ্ধি) এই বুদ্ধি 
গ্রাক্কৃতিক মানবের জগৎ বুদ্ধি নহে । বৈজ্ঞানিক সব্যাত্মিকা বুদ্ধি কতক:টা! এই 
ভাবের ব্ঞ্রনা করিতেছে । যেমন এক মাধ্যাকর্ষণ শক্জিকে জানিতে পারলে, সেই 


১২ পস্থ! | [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


শির অনন্ত প্রকাশকে আর জানিতে হয় ন।) এবং অপর ভাবে বিশিষ্ট 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রকাশগুলি ত্র এক ভাবে নি:শেষে মিশাইয়। যায়) তদ্রপ 
আবঙ্স্তত্ব পর্য্যস্ত অনস্তরূ,প ব্যবন্থিত এই ব্রহ্গাগ্ড যখন এক আত্মকপে পধ্য- 
বমিত হয়, তখন বিদ্যাভাব স্ুসিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিচ্ছিন্প ভাব- 
রাশি (11617017678) বিভিন্ন মুল তত্বে (007101015) এক করিতে প্রমাস 
করেন। বৈদ্যুতিক সমস্ত থেলা বিছা তত্বে। (215010718), উষ্ণতার 
সমস্ত প্রকাশ উষ্ণত1 (1769) তত্বে একত্র সমাধান করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
তৃপ্ত । এইবপ অদামান্ত ধৈর্যা ও অগ্ুসন্ধিংসার সাহাযো বৈজ্ঞানিকগণ বাহা- 
জগতের জিয়া ও শক্তি নিচয়কে এক প্রকৃতি ও শক্তিতে (07206978700 
[801101) ) মিশাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি 
সার্বজনীন বটে, কিন্ত টা সর্বায্মক নহে! উহাতে মানবের ভিতর দিয়া 
প্রকাশিত জীব বা মং, তত্বের কোন অবগতি ভম্ম না। "মানবের “জামির 
সহিত ত্র তত্ব ও তাহাদের অনস্ক প্রকাঁশের কোন গাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই) 
সেই জন্ উহ অনার্ধা ও অবিদ্যাগ্রন্ন। আকাশের নক্ষত্র তারকা, পৃথিবীর 
অণু পরমাণু ও বিবিধ শক্কি নিচয়ের সাহাযো আমার সার্বজনীন ((770151) 
ভ্রান হইল বটে কিন্তু তাহাতে কি আমার জীবন মধুবত৭ ও মহত্তর হইল? 
এ জ্ঞানের সাহায্যে আমার সুখ-দুখ, পাপ-পুণ্য, জন্ম মৃত্তা প্রভৃতি নানা ভাবের কি 
পররিপুষ্ট ও ক্রমোরতি সাধিত হইল? আমি পুজ্রশোকে কাতর; আমার 
পক্ষে, পৃথিবীর চারিদিকে সুর্ধা পরিভ্রমণ করে, কা সুর্যের চারিদিকে 
পৃথিবী পরিভ্রমণ করেণ এই উভয় ও বিরুদ্ধ ম্তগুলির পরিজ্জ্রান 
হইলে কি উপকার সাধিত হইতে পারে? [২70150)এর আশ্চর্য 
শক্তি বুঝিতে পাবিলে কি আমার পুক্রশে।ক উপশম হয়? পাশ্চাতা প্রথা 'অ€” 
তত্ব হইতে বিগ্রি্ ভাবে সার্কজনীন তথ্য নির্ণয় করিয়াও মানবের প্রক্কৃত চিত. 
সাধনে অক্ষম। তবে ও ভাব বৃথা নহে; উহার দ্বারা কর্তৃন্ভাভিমানী দেহাত্ম- 
বুদ্ধি-পরায়ণ মানবের দেছাত্ববুদ্ধির উপর বিষম আঘাত লাগে। জ্ঞাতসারে ব! 
ঙ্ঞাতসারে আমর! প্রায়ট জাগতিক ব্যাপারগুলিকে লইয়া আমাদের ক্ষুদ্র 
সামরিক 'আমি' ও “আমার ভাব পিদ্ধ করিবার জন্ত মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। 
তোমার ঘরে আগুন লাগিয়া তোমার সর্বনাশ হইল; “আমি' ভাবিলাম বেশ 
হইল, গ্গামার তামাক খাইবার করলা আর কিনিতে হল না। পাশ্চাতা 
বিজানের অনুশীলনে এই স্ষু্র দেহাত্ম-বুদ্ধির প্রভাব কমির় যায়, ও জীব 
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আপনাকে অন্ত জীবের সহিত সম্পকিত বলিয়! ভাবিতে শিখে। কিন্তু উক্ত 
জ্ঞানের দ্বারা 'মামিতকো' পাদ্য়া যাঞ্ধ না। যখন সাপিজনীন জ্ছন মাম্সভাবে 
সম্পন্ন গয়, ঘখন বাঠিবের নৈপর্ণিক নিম, শৃঙ্খলা, প্রতি দ্বার মানব ভিতরের 
'“মমি/ক+ চিনিতে পাবে, এৰ। আমির ক্ষেতে শৃঙ্খলা ও নিয়ম দেখিতে পায়, 
যথন বাহিরের পর্ব বাংপারই আম্মার স্বরূপ দেখাইতে সক্ষম হয়, তখনই এজ্ঞান 
পর্বান্মিকা ভাব প্রপুচয়। সর্বাস্মিক অর্থাৎ “সর্ব বে কেবল আম্মার জন্য এ 
তাহাতেই পরিসমাপ্ত,৮ এইট জ্ঞানই “বিদ৮'। যেজ্ঞানের আত্মার সঠিত সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ নাই, যত সাহাধষো আমরা 'আমি'কে চিনিতে পাবি না, তাহা, অনার্য ও 
ও 'ঘবিদা। নামধে॥। অবগ্ত স'ধন। ও ক্রঃমান্গতির অবস্থাভনারে প্রত্যেক 
মানব “আমি' শন্দগী-ক বিভিন্ন ভাবে বুঝিতিছে; কিন্তু যে ভালেই বুসুকৃন। 
কন, পাণ্চিবেল দর্বটী:ক “আমির দহিতন। মিশাইতে পাবিলে বিদা। হয় না। 
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(111০১ 1১৮ 01 [3780010)1 00১০1011110, অর্থাৎ এক কথায় পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের আত্মন্ূপ পরাগতি নাই বলিয়া উহাতে বুধগণ রমণ করেন ন!। 
প্রচযদিগেব জোতিষ, বিজ্ঞান প্রতণ্তি অপবাবিদ্াাব যে সমস্ত বিভাগ আছে, 
তাহ! সকলেই ব্রহ্ম বাআত্মপর। আশ্য খর প্রণীত ষে কোন অপরাবিদ্যার 
গ্রন্থ পড়িয়া! দেখুন, দেখিবেন দেই বাহ ভাষার ভিতর দিয়া খধিগণ বন্ধ, 
আয্মা বাভগবানকে ফুটাইবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন। আর্য খধি পাশ্চাতা 
শরীর-তন্ববিদের হ্যায় জিছব।, নাপিক! প্রভৃতি ইন্ছ্রিক্গণের বিশেষ গঠন ও ক্রিয়। 
লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহার! প্রত্যেক ভূত ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অতান্থরে 
অধিস্হ বা বিশিষ্ট ভূত সকলের আধারম্থরূপ ভগবচ্ছক্তির অধিষ্ঠান দেখিতে 
চাছেন। ইন্জ্রি্গণের খেলায় তাহারা মুগ্ধ না হইয়া, তাহার ভিতর ধিল্ন। 


১৪ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


প্রকাশিত অধিদৈব তত্বের বাগ্ুনা দেখেন। এইরূপ সকল ভাবেষ্ট শ্রীভগবান্‌ 
তাহাদের বেদ্য ৭ গমা। রদ (৮৭০) সকলের বিভিন্নতা দেখিয়া তীহারা 
কেবল জিহবারূপ ইচ্জ্বিয় সিদ্ধি করিয়া নিরস্ত হয়েন না । গিহ্ব! ও রস সকলের 
মধো তাহার! পরিসমাপ্তি বা মরন রূপ ভ'ব দেখিতে চেষ্টা করেন । এই জন্য খণ্ষ 
ইন্দ্িয়গণ সম্বন্ধে বলিতে গেলেও, তীহ'র দৃষ্টি সর্বদা “সর্ব ভাবে 7৯ 5৯ 
““সর্বেষাং ম্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং, সর্কেষাং রসানাং জিহ্বৈবাঁয়নমেবং সর্কেষাঁং 
গঙ্ধানাং নাসিকে এবায়নমেবং, সব্বেষাং জ্ূপাণাং চক্ষরেকায়নমেব* ইত্যাদি (বুভ- 
নায়ণাকোপনিষদ)।” পাশ্চাতা বিজ্ঞনে মৃত মনীষী ১1০15 সাঁহেবেব পুর্বে কেহই 
ইন্দ্রিয় বাপাবব মৃধা প্রকাশিত ও উপলক্ষিত জীবকে ও (দখি'ত চেষ্টা 
করেন নাই; আম্মা ত” দূরের কথা । সর্বভবকে আত্মার সহিত মিলিত করিতে 
না পারিলে সর্ধবান্মসিক! বিদা। হয় না । কি করিয়' আম্মার সছিত মিশাইতে হয় 
এবং আম্মার অর্থকি, এই ছুইটী বিষয় নিদ্ধারণ করিবার জন্য খিনিন্ন স্তরের 
মানবের জন্য বিভিন্ন দর্শনের অবভরণা ভইয়াছে। আমরা প্রবন্ধান্তূর তাহা 
আলোচন' করিবার চেষ্টা করিব । 

এক্টবার আতম্মতত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর যাউক রক্ষণ 'মাস্সা' শঙ্ধের অর্থ 
'পুরুষ' | পুবীতে বা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে শায়িত অহং, প্রতায়রূপী ভাবময় পদার্থযক 
আম্মা বলে। ইহাই আ'মাদর গ্রথম স্তরের সন্জ্ঞা বা 16177111০71 নিত ধাতুর 
উর 'মণিন্' প্রতায়ে আম্মা পদ দিদ্ধ হয়, “মাম্বাতূত ব্যাপ্রেব্দাপি ব্যাপ্ত ইৰ 
গ্টাৎযাবদ্যাপ্রিহত ইতি নিরুক্ত |” সুতরাং বাপ্তিই আম্মার প্রধান লক্ষণ। 
যাহ! “সর্ধা'কে বাপ্ত করিয়া থাকে, যাহাতে “সর্ব ভাব জলে সৈম্ধবের হায় লীন 
ইয়া যায়, যাহ! “অ+ হইতে হ' পর্যান্থ “সর্ব/ ভাবাক বাক্স করিয়। “ম। ভাবে 
ব্যক্ত খেলার অতিগ ভাঁবে থাকে, যাভাঁতে এই পর্ব ভাব নিঃশেষে মিশিয়া যঃয়। 
তাহাকে আম্মা বলে। “আমি রাম” এই বুদ্ধিতে সমস্ত দৈহিক মানলিক থেলার 
ভাবসান হয় । রাম দরিজ্র; ধন রূপ ভাব তাচার বাচিরে রঠিয়া গেল; তাহার 
“আমি ইহাতে অতৃপ্ত হইয়া! ধনভাবেও তাহার বাপ্তি সিদ্ধ করিবার জন্য রামকে 
ধনার্জনে গ্রব্ত করিল । নিজে পরম বিশেষ বলিয়া, বাহিরের বিশেষকে আপন 
করিবার চেষ্টার নাম ব্াধ্ি(বি+মাপ্তি)। ধন অর্জিতহইল; ওপরে 
রামের মৃতু হইল। মৃতার পর সে দেখিল যে “আমার, বোধে ধনকে মিশাইতে 
চেষ্টা করিয়াও ধন 'আমিতে' মিশিলনা। ন্মৃতরাং বুঝা গেল রামরূপ আত্ম- 
ভাব প্রকৃত আতা! নতে : কারণ তাহাতে ছুঃথ, জর! গ্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবগুলি 
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মিশিঠে পারে না, সুতরাং সে অ'সর্ব হইয়াই যায়। তারপর তাহাতে বাহ 
ভাবগুলি নিঃপেষে মিশিতে পারে না। এই উভয় দোষের জন্য রামে আম্মভাবের 
আভাদ থানকিলেও উহ প্রকৃত আম্মভাব নহে। ইহাই মিষ্ট করিয়া বৈষ্ণব 
কবি বলিয়াছেন যে, যাহাতে কোটী কোটা ব্রহ্ষাণ্ড ও তাহাদের অধিষ্ঠাতা কত 
শত ইন্দ্র, কত চতুর্থ বা অইমুখ ব্রহ্ধা নিঃশেষে ডুবিয়া যায়, তাহাই ৩ আমাদের 
প্রকৃত 'আত্মা বা 'পুকুষ ভাঁখ ;-- 


কত চত্ুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবপানা। 
তোকে জনগি, পুন তভৌোভে সামাওত. সাগর লহরা সমানা ॥ 

“ন যোহয়মা-ম্মদনঘূতমিদ* ব্রক্মৰম্‌ সর্বম্? সেই পুরুষ যাহা আম্মা, যাত। 
অনুত,যাহ। ব্রহ্ম, যা্ঠ' “নর্ব বূপে অবস্থিত । বিভিন্ন আম্মা বা পুরুষ ভাবগুলি 
যে এইকাশ পাবনমাপ্ত, ইহা বুঝার নামই অ'গ্মতন্ব। শাস্থ অধিকারী ভেদ 
এই আগ্মতন্বরকে ভোক্তা, কর্ঠী। দষ্ট।, নালাকপে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। 
কিন্তু পকলেবই মুল উদ্দেগ্র সেই পুরুতষর ভাব অঙ্কণকরা | বাচাতে বিশিষ্ট 
পৃরের কিয়া, প্রযদ, ইচ্ছ', সুখ-্ুঃখ বোধ ও প্রতায়গুলি নিঃশেষে মিশিয়। যায়, 
যে মেই সকল খেলার ভিতধ থাকিয়াও ভাহাদিগের দ্বারা অনাবৃত, অসংনুত 
অন অভিন্ন, তাতাই 'পুগষা বাআঘ্মা। 'স বা অন্ুং পুরুষঃ সর্বাধু পৃষু 
পুরশয়। নৈনেন কিঞিন'নানুতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবুতম্ 1” 'বুহদারণাক)। 
এই ভাবের ক্ষুবণেব জন্ত শাস্ত্রে কতকগুলি উপদেশ আছে "সর্ব ভাবে বিদ্যা 
প্রতিষ্ঠিত। 'সবি ভাংবব অবসাদন 'পুরুধ' ভাব পতিষ্ঠিত। একটীব “পলা বন্তক 
লইয়া, অপরটীর খেলা কেন্দ্রকে লইয়া । এই ছুইটী ভাব পরম্পর সংযুক্ত ও 
মিথুনীকত বিদ্ধাব সর্ধাস্মিক! ভাবে ছিন্ন বহু গুলিকে এক না করিলে পুর 
হয়না । পুরে সমস্ত খেলাব মধো পরাগতি না থাকিলে 'পুকষ” ব' 'আমি' ভাব 
সিদ্ধ হয় না। ক্ষবিক তাবে সমন্ম্ব কবিতে পাশ্চাতা বিজ্ঞানের যে প্রয়াস, সেই 
বিষ্ভার ফুলে ক্ষণিক পুরুষ? ভাব পিদ্ধ হয়। সেই জন্য পাশ্চাতা বিজ্ঞান স্থির 
পুরুষকে, এমন কি জীবের নিম্ন ঠর ভাবগুলিকেও, দেখিতে পার না । পরিবর্তন- 
শীল জগদ্বস্তর সামগ্নিক সংযোগ ও 1বয়োগে আকন্মিক ভাবে দেহাদির উৎপত্তি 
হয্,_-এই মত স্বীকৃত হইলে 'পুর”গুলি ক্ষণভন্কুর ও দাময়িক হয়; সুতরাং পুক্ষ- 
বুদ্ধিগ ক্ষণিক হইয়া যাঁ্স। কিন্তু এই ক্ষণিক ভাবের ভিতরেষে কতকগুলি 
মৌলিক তব আছে ও এতত্বগুলিকে এক কল্পান্ত স্থায়ী, ইহ! বুঝিতে পারিলে 


১৬ পন্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


'পুকষ” ভাবও ক্লান্ত স্থায়ী হইয়া যায় । অজ্ঞ, নিরক্ষরা হিন্দু রমণী ইহ জন্মের 
কর্ম ও ভোগ সমূহকে আকম্মিক ও বিচ্ছিন্ন বলিয়া দেখে না; তাহার বুদ্ধি এই 
ষেএ সকলও পুর্ব জন্মক্কুত পাপ পুণের ফলাফল; সেই জন্ত তাগার “পুরুষ? 
জ্ঞানটাও ক্ষণক হয়না পরস্ত সে স্ুথ দুঃখ ঠোগাভোগের মনিগ ভাবে এক 
স্থিতর চৈতন্য স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় সেইজন্য অজ্ঞাতভাবে এক মহণব আস্ম 
ভাবের চি সিদ্ধ হয় বলিয়া স্বধন্্রনিবতা হিন্দুরমণী সঙ্ঞা'ন মু$্যকে আলিঙ্গন 
করিতে ভীত হন না। আর আমাণের «পুরুষ নামধেয় পাশ্চাতা শিক্ষাৰ ক্ষণিক- 
উপর বিগ্ভাভিমানী উপাধিধাবাবা 1)1488৩, 01)0191% নাম শুনিলেই 
মুক্তকচ্চ ও পরিধেয় বন্দ নট করত পলায়নপব হয়েন। “সর্বব+ ভবের সমন্বয় 
কারিণী মহ্কাবিগ্ঠাকে যে যেদশ ভাব বু'ঝগানছন তাহার আতম্মজ্ঞানও সেইরূপ 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এগ সর্ব ভ'্ণব সময়কে পরত বলে। প্রকৃতি শব্দেৰ 
অর্থও অরধকাবা তভেদেবিভিন হহয় যায়, এহাবভিন্নতাই জীবের স্বন্ব 
অধিকারের পবিবাঞ্জক। আমরা বাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী নছি, 
কিন্তু স্বদেশী ভাবেব বিকাশ হইতে উপরোক্ত তথ্যের একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
বিকুত-মন্তিফ ক্ষণিক-বিজ্ঞ'নবাদা নবেন্দ্র, গজেন্দ্র প্রভৃতি মার থগণ স্বদেশ 
শব জল মাটা পভৃতিণ একট! কিন্ত্ুত-কনাকা৭ সমখয় ভাবিতেন , কাজেহ 
তাহার বক্তৃতার প্ররুত ঘন পেশবাপা একত্বের আভাষ পাওয়া থাহত না । 
কিন্ত যখন স্বদেশ শক্ে চিনা, আতগ! দেবীকে দেখিতে পাওয়া গেল তখন 
সেই মগাশ্‌ একত্বেধ আভাদে দেশও সহদা মণুপ্রাণিত হ্যা গেল। সেই 
আভাস বিরুত ভাবে গুহাত হহয়াছিল তাহাতে মুসলমান, ইংবাজ প্রভৃতির 
প্রতি দ্বেষ ভাব অজ্ঞাঁতসারে দিশ্রিতভ ছিল। চিন্ময়ী শ্বদেশরূখিণী মাতার 
ক্রোড়ে ত* সকলেরহ সমান স্থ'ন ছিল, কিন্থ অপবিপক্ক-বুদ্ধি অনংযত, সন্দার্তন 
ধর্মেব মূল ভাবে অসিদ্ধ, স্বদেশী ওমালাগণ তাঠা বুঝিতে পাঁপলেন না। তাহ!র 
ফলে হ॥ভগবান্-পরায়ণ ভিন্দুগণের মধ্যে, বুদ্ধ দেবের অহিংসা মন্ত্রে পৃত ভাবত বর্ষে, 
রাক্ষলন্ুলভ “বোমা' মতের” সৃষ্টি হইল । যেমন প্রকৃতি সেষ্টরূপ 'পুরুষ,' এহ 
মহামন্ত্র আমাদের বুঝ। আবস্তক । সনাতন ধন্মের সাহায্যে রাগ দ্বেষ বাঙ্জত হইয়। 
প্রকৃতিকে চিন্মপনী ৪ সনাভপা করিতে পািলে, পুরুষ চিম্ময়রূপে পনাতন 
ভাবে স্কাপিত হর। সেচজন্য ভগবানকে পাইতে গেলে তোমার "সর্ব বা 
“প্রকৃতি? ভাব ও তোমার 'অহং' বা পুরুষ ভাব এই উভ্তয় স্তরেই অথগ্ড 
সচ্ছিদানন্দ'পরিপূর্ণ শুভগবানের পদাক্ক দেখিতে পাও চাহ। হহাই পরত 
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শিবতত্ত । ইহাই 'সান্তং শিবমদ্বৈতং ভগবৎ স্বরূপ ) ইহাই 'পরম অদ্বয়তা' শিব! 
মহাবিষ্ভার প্রকত উপদেশ । 

ভাগবতের আস্তোপান্ত সমস্ত ব্যাপারই এই মহাঁভাবে ভাবিত হইয়া রচিত 
হইয়াছে ' ইহ'তে কি পুরুষ”, কি 'প্ররূতিণ, কি কর্মা, কি দেবতা, সকল তত্বই 
এইরূপ আশ্চর্য কৌশলে বণিত হইয়াছে যে, তাহার ফলে 'সর্ধ' ভাবেই পুরুষ- 
প্রকৃতির অত'ত পুরুষোভ্ম শ্রীভগবানের ভাব ফুটিয়া উঠে। সেইজন্ই রসিক না 
হইলে, “রসোবৈ সঃ রসংহোবায়ংলব্ানন্দী ভবতি* যে রস পাঁন করিলে মানব 
আনন্দে পতিষ্ঠিত হয়ে রস গায়ত্রী-তাত্বর তৃতীয় বিকাশ, যাহা আপঃ ও 
জ্যোতিঃ এই ছুই ভাবের উপরে থাকিয়া এই ঢই ভাবকে ঘনরূপে মিশাইয়া 
দেয়, পেই রসে রদিক মৎসর-শৃন্ত ও ক্ষুদ “অহং, জ্ঞানের স্থাপনা হহতে প্রতি 
নিবৃত্ত, সাধু, ভূতানুকম্পী সাধকগণের উপদিষ্ট ধর্ম বা ভাগবতের মর্খ বুঝা 
যাঁয় ন। বাহার! এখনও বিশিঈ সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িক মত স্থাপনে বান্, 
তাহারা এ ভাব বুঝিতে পারিবেন না । ইনার বেদ্য বাস্তব ও শিবদ পদার্থ, এবং 
এই ভাগবত শ্রবাণ ধাহাদের আকাজ্ক। ও ভৃষ্ণ জন্দিয়াছে, শ্রবণ মাত্র তাহাদের 
হৃদয়ে ভগবান, বিনা পরিশ্রমে এ প্রযত্বে, আপনা আপনি অবরূদ্ধ হইয়া যান। 
তাছহাদদেরই নিকট ভাগবত ব্যাপদেবের প্রকৃত মন্প উদ্ঘার্টিত করিবে । কিন্তু 
ধাহার! এখনও অনন্তরূপে বিতন্বত বিপ্বকে শ্ীভগবানের কূপ ও অনন্ত জীব ও 
শক্তিকে তাচার ব্যঞ্জনা বলিয়া বুঝিতে চাহেন ন', ষাারা এখনও ভোগের ভাষ! 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই, যাহারা এখনও বিশিষ্ট মত, বিশিষ্ট ব্যক্তি, জ্ঞান 
প্রভৃতি ছ্বারা ভাব পোষণের চেষ্টা করেন, যাহারা এক কথায় বিস্তাবুদ্ধি, দলাদলি, 
ধশ্ম!ধন্ম,প্রভৃতি 'সর্ধ'ভাবই শ্রীভগবানের জন্ত অকাতরে, সানন্দে ও অকুতোভয়ে 
ত্যাগ করিতে পারেন না, ধাহাদের চিত্তে সেই পরমাকর্ষক কৃষ্ণ ভক্তের আকর্ষণ 
প্রকটিত হয় নাই, যাহার বিশিষ্ট আমি' ও 'আমার' প্রভৃতি ভাবকে একেবারে 
ত্যাগ করিতে ও 'অমানি মানদ' হইতে চাহেন না তীহার। ষেন এই ভাগবত গ্রন্থ 
পাঠ করেন না। অনধিকারী ভগবস্তক্কি বিহীন ব্যক্তিগণ জোর করিয়া এই 
ধ্ধ আটরণ করিত গিরা নেড়, নেড়ী, বাউল প্রভৃতি মহাপ্রত্ু কর্তৃক নিষিদ্ধ 
মতের স্থষ্টি করিয়া ফেলেন! বাস্তবিক শ্রীভগবানের বাচক বলিয়াই ভাগবত 
একট নামের উপযোগী । ইহাতে বাচ্য বা প্রকৃত বাঁচক ব1 “পুরুষ ভাব নিঃশেষে 
মিশিয় গিয়! ঘণাদ্বৈত, আনন্দময় পর পুরুযোত্বমের ব্ঞ্জনা করে। সেই জনাই 


আমরা শভগবানের জন্ম ব্যাপারে, দেশ কালের অতীত পুরুষ ও প্রকৃতির পরি 
৩) 
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নিঠিতা সর্বাম্বকা, দ্যোতনপীলা, বুদ্ধিশ্বরূপ! দেবকী বা “সর্বং' খন্দিদং ব্রহ্ম” 
মহাভাবের ক্ষেত্রে, 'অহং ব্রন্ধান্মি' রূপ সর্বময়, সর্বত্র সমরূপে প্রকাঁশমান বন্দে 
তত্বের $রস-জাত, আমাদের “অহ এর একমাত্র গতি, নাক্ষী প্রভু কর্তা” স-বূপ 
শ্লীভগবান বা 'সোহং তত্বের আভাসে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তবে এ 


“সোহংঃএ “অহং? নাই, তাহ! ',এ পারি সমাপ্ত 1 


মোক্ষ ] 


কে তুমি' প্রমের শিবিড় বাধলে _ 
আমার বধিয়া রেখেছ হে? 
কে আমার শোকে, ছুঃখে, দৈন্টে, 
করুণ দৃষ্টি রেখেছ হে? 
দিবস রাত্রি হৃদয়ে আমারি, 
কে তুমি, বদিয়া বাজাও বাশরী ? 
কে মোর হৃদয়ে গোপনে পশিয়ে, 
মাধুরী মাথায়ে দিতেছ হে ॥ 
বিশ্ববেদীর সোনার আলোকে _ 
কেতুমি, দড়ায়ে আকুল পুলকে, 
দছ্ালোকে ভূুলোকে হতেছে আজকে -- 
কাভার মঙ্গল আরতি হে? 
মেঘে ঢাঁক। দিক, অসীম তিমির, 
পথ নাহি পাই রাত্রি নিবিড়; 
তোমার চরণ কমল জ্যোতির-_ 
আলোক ফুটিয়! টঠিছে হে ॥ 
আধার সিদ্ধু গরজিয়া উঠে, 
তার মাঝে তব জ্যোতি ফুটে উঠে) 
(এ) অভয় বিশাল হুষ্কারি উঠে, 
শুনিতে তা? যে গে' পেয়েছি । 
যোগে, শোকে, তাপে, জীবনে, মরণে, 
প্রতি দিনকরে তাগে ও গ্রহণে; 


(ক্রমশঃ) 
যোগানন্দ ভারতী-- 


কে তুমি ? 


ফাঁধিছ মোরে যে প্রেমের বাঁধনে _ 
হৃদয়ে তা? যেন বুঝেছি ॥ 

ছ'থ দিতে চাও? দিও, তা'ই দিও, 
তা” সহিব তোমাকে ম্মরিয়া । 

যদি অবিশ্বাস, যদি অধীরতা।, 
আবরিতে চায় আদিয়। ॥ 

তবু প্রতিদিন হে নাথ! আমার, 
তব চবুণে বৃহিব চাহিয়া, 

যে আদেশ প্রতু, দিবে গো আমারে, 
ল'ব ভাতা শির পাতিয়া ॥ 

সব দুঃখ, রোগ, সম্ভাপ, শোক, 
সহিব হাসিয়া হে। 

শুধু এই ক'র জদয়ে আলিয়ে, 
কথা কয়ে যেও ক্ষণেক বদিয়ে ॥ 

ন্যুনের জল ঝারিবার যাহ, 
ঝরুক চরণে হে! 

মম সব শোক সার্থক ছোক, 
তোমায় পরশি হে॥ 

আমার এমন দিন কি হবে? 
করিয়। অনেক কষ্ট, ষতন-_ 

যে কুস্মণ্ডলি করেছি চয়ন, 
তাহ! শৌভাহীন-_তাঁহ। মধুহীন, 
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তুমি হস্ত পাতিয়া ল'বে। হৃদয়ে হৃদয়ে মিলম আবেগে, 

আকুল মান জানিনা কি ছলে, তোমার মিলন মাগে॥ 

(বদি) কথা কবে ছুটে! পদছান্পা তলে) তুমি ইন্দ্রিয় যন্ত্র দিয়াছ যা* নাথ ! 
চরণ ধুয়াবে নয়ন সলিলে, তারা মুগ্ধ আপন কাজেতে। 


ভুমি শোভায় ভরা এ ভূবন গড়িয়?, 
শুধু তোমারে দিয়েছ ভুলিতে ॥ 
প্রভু । তোমার শুদ্ধ গেম ও জ্ঞান, 
করুণা করিয়া দাও । 
তোমার স্ব্ধূুপ চিনিতে বুঝিতে, 


তুমি হাসিয়া বারেক চা»বে। 
আমার এমন দিন কি হবে? 

কি শোভ। ছড়ায়ে রেখেছ জগতে, 
নয়ন মুপ্ধ শোভাতে । 


কি সঙ্গীতে ভর! এ বিশ্ব তোমার, 
সঙ্গী [মা তব আনন্দে, আনন্দ লভিতে ; 


শ্রবণ মুগ্ধ তাহাতে ॥ চরণে ভোমার বিনঘ্ নমিতে__ 
রূপ, রদ, গন্ধে পরশ, শবে, আমারে ভক্তি দাও । 


তব আনন্দ জাগে। অন্্রান-পাঁশ করিয়া ছিন্ন চরণাশ্রয় দাও ॥ 


শর এপার: স্পা 


সাধনার পথে । 


( চতুর্থান্বুত্তি ) 

তারক বাবু তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে যে তুমি কেন অভিভূত ও 
বিপর্যস্ত হইবে তাঁহার কারণ দেখিতে পাইতেছি না। তিনি ষে তোমাকে 
বলিয়াছেন যে দৈত্াশক্তিনিচয় হইতে নানাবিধ বিপদ আসে ও তাহার! সময়ে 
সময়ে মহাপুরুষদর প্রতিবূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে ভূলাইবার জন্ত দেখা 
দেয়, উহ| বাস্তবিকই সত্য। তাহাদিগকে ষে এন্পভাবে মোহিত করিতে দেওয় 
হয়, তাহ! ত' ভালই । নতৃবা সাধকের বিবেকশক্তি, পরিমান্জিত ও পরিপুষ্ট 
হয় না। আচ্ছা, বল দেখি--একজন বহুরূপী বা বাবসাদার তাড় যদি আর 
একজনের পিতার মত সজ্জৎ বর্ণ ও শ্মশ্রু-গুন্ফাদি ধারণ করিয়া! আসে ও সে 
ব্যক্তির যদ্দি তাহাকে নিজের জনক বলিয়াই ভ্রম হয়, তবে তাহাকে তুমি কি 
ভাবিবে? যতক্ষণ আমরা শুধু রূপে মত্ত ও বাহা আকৃতিতে অভিনিবিষ্ 
থাকি, ততক্ষণই আমাদের গুতারিত হওয়া সম্ভবপর ; কিন্তু অন্তশ্চক্ষুঃ (ভ্ঞানচক্ষ 
বা বে।গনেত্র ) উদ্মীলিত হইলে, তথনন আর কর্াপিও নহে । অতএব যদি 
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উহ্াই ( তারক বাবুর কথ) প্রকৃত হয়, তবে কোন৭ উদ্বেগের কারণ নাই । 
আরও দেখ, যাহাদের সেই পরম তত্বের সব্বমঙগলত্ব, স্বেশ্বরত্ব, সর্ধ-পাবনত্ 
ও সর্বাধিষ্ঠানত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, শাহাদ্দের অদত্য বা মায়িক কোনও বস্ত 
দ্বারা বিচলিত হওয়া উচিত নছে। কারণ তিনি সর্বভূভাধিরাম-__সত্য ও 
মায়া সমত্ভাবে বিরাজ করেন । 


৮ 4 


ষে আলোক শুধু তোমার মনের অন্ধকার আলোকিত করিতে পারে, 
যে শাস্তিই একমাত্র ক্রমবিকাঁশের মহাঁনিয়মে আপতিত আঁপৎ সমূহের অন্তরে 
এবং বাহিরে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত ভাবে বিরাজমান, আমি তোমাতে সেই 
আলোক ও সেই শাস্তি আনয়ন করিবারই চেষ্টা করিতেছি। যদ্দিও তুমি 
আমার উপস্থিতি অনুভব করিতে পার না, তথাপি আমি প্রত্যহ তোমার নিকট, 
কখনও কখনও একাধিকবার ৪, আসি। আমাকে দর্শন করিলে যখন তোমার 
প্রকৃতই কল্যাণ সাধিত হইবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে ;--অন্ঠ কারণে 
নহে । অতএব যখন আমাকে দেখা উচিত নহে, তখন দেখিবার ইচ্ছা! করিয়া 
তোমার ভিতরের ও বাহিরের সমত। [বিচাণপিত করা তোমার পক্ষে সমাচান 
নহে। মনে রাখিও বাহারা তোমার জীবন-পথের পারদর্শ ক, পাহারা! তোমার 
যে বাস্তবিকই কিসের প্রয়োজন আছে, তাহা তোমাপেক্ষা উত্তমরূপহ জানেন। 
অতএব যাহারা চিত্তের অপীম ও অপার কারুণ্যবশতঃ অন্ুদিন জাবের 
মঙ্গল-প্রম্াপী, সেই মহান্তব খাঁষ ও মুক্তপুরুষদের সহত এ্রক্য স্থাপনে 
অভিলাধী হও। ইহাই ত* পরমার্থের দোপান। 

(৫) 

অপত্যন্বেহে তুমি যেরূপ রূঢ় মাধাত পাইয়াছ, তাহাতে বর্তমান ছুর্বিপাক 
তোমার নিকট যে কি আলোক বহন করিবার জন্য দিদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা 
তুমি দেখিতে পাইতেছ না ও তজ্জন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছ, ইহ। অত্যন্ত 
স্বাভাবিক । তোমার বর্ধমান শোকের অবস্থার বিষয়ে আমি কিছু বলিব 
কিন! তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না । যেই মাত্র মোহ-কুছ্মটিকা অপসারিত 
হইবে ও কাগবশে তোমার মন পুনরায় দাম্যাবস্থ। লাভ করিবে, তখনই সেই 
আলোক তোমার নয়ন সমক্ষে স্ফুরিত ও উদ্ভাসিত হুইবে। 

ৰস! ঈশ্বর বে দর্বদাই স্তায়বান ও করুণাময় এবং ইহলোকের সমস্ত 
ঘটনাই যে তাহার মহানিরমে পরিচলিত হইতেছে. এ তন্বী মন্তিফ দার! 
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সর্বদ! গৃহীত নাঁ হইলেও ফ্রুব সত্য। অতএব ছিন্ন জ্তানবশতঃ তোমার 
অল্লাবগাহী বুদ্ধি ও অণ্ুভব দারা বুঝিতে না৷ পারিলেও, দেখিও যেন অসংশ্লিট 
(15০151০9) ঘটনাসমূহ কখনও তোমার মনে শ্রাভগবানের ন্যায়বহা ও মঙ্গল- 
মদত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন না করে। আামাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান অসীম মাঞায় 
আবৃত 9 বেষ্টিত; অনদংখা জ্োতিন্ময় সবিতাও অনন্ত আকাশের ঘোরান্ধকার 
দুরবীভূত করিতে পারে না_এ কথা কেন ভুলিয়া যাও? যে ক্ষুদ্র প্রাণীটা 
সম্প্রতি পরলোকে গিয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই মাত্র আমি বলিতে চাই যে, ইহার 
জীব শিশু নহে। যদিও ইহার মন্তিষ্ষ যন্ত্রণাসমূছের অনুবাদ (প্রকৃতরূপে বোধ) 
করিতে পারে নাই, তথাপি ইহার থুদ্ধি যাহা শিখিবার তাহ শিখিয়াছে এবং 
তদ্বারা উপকৃত হইয়া,ছ । 

এই পরীক্ষার সময় শক্র ( দৈতাগণ ) যে সমস্ত প্রশ্ন তোমার মনে উদ্দিভ 
করিয়াছে, তাহা লইয়] চিগ্তকে অবপাদ গ্রস্ত করিও না। দৈতাশক্তিনিচয়ের ক্রিয়- 
কৌশল অতি ভীষণ ও তাহাদের গতি অতি হুঙ্গ। অতএব শোক যে আমাদের 
চিন্তু,ক ঘনমেঘাবুত করে, ও আমাদের জ্ঞানের ভাখ্ারও যে যত্সামান্য, ইহ! 
মনে য়াখিয়া ষে বিশ্বাসকে ভোমার চিত্তের শ্বাভাবিক অবস্থায় ও স্থিরতর 
বিবেকের সাহাযো যু'ক্রুক্ত এবং তৎকা/লর ম্বপক্ষ ও বিপক্ষ অবস্থাসমূহের 
দারা নিদ্ধারণ করিয়া সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছ, সেই বিশ্বাস হইতে বিচাত হইও না। 
সত্য ও জ্ঞানের পথ ক্ষুরধারের ম্যার শাণিত £বং যে নব বাধ! বিদ্বসস্কুল, দে 
গুলি বিচি ও নানাবিধ । অতি দৃঢ় ও সংঘতচিত্ত বক্তিই সে পথে অবিচলিত 
ও স্থির থাকিতে পারে ._-সে দৃঢ়তার আবার শন্মিতা মংত্রাপ্রস্থত হইলে টিকিয়া 
থাকিতে পারে না। বস্ততঃ শ্রাগুর পাদপদ্মে অব্যভিচারিণী প্রণতি ও রতিই 
জীবের মহনর সত্তাকে স্পীবিত রাখে। 

অত এব স্বপ্নেও ভাবি€না যে একটী যোগীকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত একটা 
নিরপরাধ নিষ্ষলঙ্ক জীব ক্ট ভোগ করিবে। এ্ররূপ ভাবনা-_-. অর্থাৎ বাহাবস্ত 
সমূহ আমাদের ভেদভাবাবন্ধ সত্তার জন্তই অবস্থিতি করে মর্বাস্তরাত্মীর জন্ত 
নহে,__এরূপ অলীক 1চত্ত। অহঙ্কার-প্রস্থুত মিথ্যানুবাদ মাত্র। ন্যায়ের বিধান সর্ব- 
লোকে গ্রাতিপালিত হইবে ও অব্যাহত থাকিবে; এবং সমস্ত বস্তু, নকল ব্যক্তিই 
নিয়মানুসারে যাহা পাইধার তাহা পাইবে। কেবল উহার জটিলতাগুলি হন্নত 
তুমি আমি আজ পর্যাস্তও বুঝি নাই; এবং তজ্জন্য বারম্বার় এমনতর সমস্তার 
সন্ুখীন হই থে উদ্ধাতে বু্দিকে (িংকর্তৰ/ বিমূড় করে । প্রকৃত ভাব 


২২ পন্থা । [ নবপধ্্যায়, ১৩২১ 


(4010০) এই প্রকার যে, যাহাই ঘটুকনা কেন, তুমি অবশ্তই নিজকে 
বুঝ!ইবে ও অনুভব করিবার চেষ্টা করিবে যে উহা স্তাধা ৪ সঙ্গত না হইয়া 
থাকিতে পারে না। কারণ শ্রীভগবানের সংসারে ইহার বিপরীত ভাব সিদ্ধ 
হইতে পারে না। যোগীর এ সমপ্ত কষ্ট পাইতেই হইবে, তজ্জন্ত তিনি অবিচ'লত 


ভাবে যাহাতে হিতিক্ষা অবলম্বন করিতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা করিবেন । 


7 নী 


তোম'র স্ত্রী যে বস্ত্রসমুহের ভিতরকার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত যোগ'নুমোদিত 
পন্থায় শিক্ষিতা হইতেছেন, তাহাতে গাশি আহলাদিত হইলাম। বস্ততঃ যতদিন 
পর্যন্ত নিজের স্ত্বী মহত্তর জীবনের আভ'স মাত্রও প্রাপ্ত না হন, ততদ্দিন 
মানুষের জান-পথে প্রক্কত স্থির উন্নত পাঁভ করা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। যাহ! 
হউক জানিও ষে ত্তাহাব ধেকাহাকে গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে 
জ্াহাঁর নিকট কিছু প্রকাশ করা তোমার উচিত নহে । কারণ যদিও স্থামা 
স্ত্রীর বিভিন্ন গুরু হওয়া বিশেষ স্ুবিধাঞ্জনক নঠে, তথাপি অকালে তোমার 
স্ত্রীকে তোমার গুরুর নাম বলিঘ্প। দিয়া হয়ত' তুমি একেবারে কার্গ্য পণ্ড 
করিবে। মামি স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে জানিয়াছি যে, যদি স্ত্রী প্রকৃতই 
সহধন্মিণী ইয়েন, যদি তিন প্রকৃত সাধনার সহচরী ৭ কল্যাণকারিণারূপে 
যুক্ত! হইয়া থাকেন, তবে তিনি স্বতংই নিজের প্রাণে স্বামীর গুরুকে 
খুজিয়া বাহির করিতে পারেন এবং পরে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া তাহার পথ পুষ্প 
মমাকীর্ণ ন। করিতে পারিলে ৭ অন্ততঃ কিছু দূর সরল করিতে পারিবেন। সেই 
পরম রুূপাময় মহাগুকুগণ যেন তোঁনাদেব উভয়কেই রক্ক মাংদের শরীরের 
সহজাত উপদ্রবগুলি সহা করিবার উপযোগী শক্তি ও শান্তি প্রদান করেন এবং 
£তামার্দিগকে ধীরে ধ'রে সেই নির্মল স্থির শান্ত লোকে পরিচালিত কবেন!! তথায় 


ছুঃখ ভীষণ ছায়! বিক্ষেপ করিতে সক্ষম হয় ন।. তথায় চিরশান্থি বিরাজমান! | 


রর 
গঃ ক 


প্রিয় বল! তোমার উপরযে কি গুরু কর্মভার অর্পিত হইতেছে তাহা 
আমি জানি । কিন্ত ধৈর্য, সাহস বা বিশ্বাস হারাইওনা। বরঞ্চ এই 
বাহ বিপদ রাশি হইতে আভান্তর শক্তি ও দৈবীসম্পং যে কতদূর প্রয়োজনীয়, 
তাহ! শিক্ষা কর _যাহাতে আমাদের ক্ষ সংলারের খেলা থরের 
ঝটিকাবর্থ হৃদিস্থিত পরমাম্মার শ্বরূপ-ভূত পরমশান্তি মার ভঙ্গ করিতে না 
পারে, বাচাতে অবশেষে কোন জীব আপনার মঙ্গলময়ী ভাগবতী প্রকৃতি 


বৈশাখ ] সাধনার পথে । ২৩ 


উপলব্ধি করিতে পারে-যাহাতে তোমার “আমিটী, তাহার 'তিটস্থ' 
ও দেশ কাল কর্মাতীত মহাভাব ও পরাগতি হদয়ঙ্গম করিতে পারে 
এবং মায়া ও তৎ সহকারী পরিণাম সমুহ হইতে আপনার সম্পুর্ণ 
স্বতন্বতা ও অপাপব্দ্ধিতা বোপ করিত পারে। তুমি জান যে আমাদের 
দুঃখ কষ্ট সমূগ স্বকৃত কর্ম-বিপাক মাত্র) উচারা আমাদের বিকারা 
বা পরিণামী সত্তার বা 'ক্ষণিক আমির সচিত সংযুক্ত ;__ আমাদের 
নিভা শাখত স্বরূপকে বিন্দুমাত্র খিগ্ন করিতে পারে না। অতএব সমস্ত ছুংথ 
কষ্ট যে পাপের প্রায়শ্চিন্ত «৭ জীবের পাবন, তাহা জানিয়া এ গুলিতে আর 
বিরক্তি প্রচাশ করিও না। বরঞ্চ তাহ'দের যা” মূলা (তাহারা থে ভাবের বাঞ্জক) 
তদ্দপে গ্রহণ কর্রিব ৭ অবিচলিতভাবে উহ্বাদিগকে গ্রহণ করিবে । বাচার 
তাহাদের ( মভাপুরুষদের ) সেবক তাহাদ্দগকে ষে দারিদ্রো নিষ্পীড়িত 
হইতে হয় ইহা আশ্চদোর বিষিঃ। দারদ্রই পর্ধত্যাগের সে'পান ও তন্দ'র! 
মামাদের গুণ ও বিশ্বাস (ভক্তি) পরীক্ষ! করিয়া লওয়া হইয়াছে । এই 
ভাবের উপব নিরব কব "ন, ধাহাবা আমাদের নিয়তি পরিচালিত করিতেছেন, 
9 আমাদের কার্পাকার্য পর্যাবেক্ষণ কবিতেছেন, তাহারা আমাদের অপেক্ষা 
সহস্স গুণে জ্জানা; এবং ভাতার বাহ! করেন, ঠাঠা মামাদের পক্ষে প্রকৃতই 
মঙ্গলঙনক | 

সাংসারিক কর্তনা বলিয়া তোনায় যাহা যা! করিতে হইতেছে, তাভার 
প্রতি অপন্থুট হইয়া থাক! স্ুবিবেচনা সঙ্গত নুহ । অঠএব মনে করিওনা যে, 
মণতগারী একট! খারাপ জায়গা তুমি নিজেই জান যে মনই বন্ধ মোক্ষের কারণ) 
উঠ! স্বর্গক নরকে ও *রককে স্বর্গে পরিণত কণ্তিতে পারে । যোগীকে যে 
সকল অগ্তবার অণততক্রঘ করিত চর, তাঁর মধ্যে প্রধান একজী এই যে “বহিহি 
ক্ষেপ” বিরহিত হইতে হইবে, অর্থাৎ বহা পাবিপাশ্বিক অবস্থা উপেক্ষা করিতে 
হইবে । এই স্থলে আমি উল্লেখ করিতে চাই যে, এঈগখানেই ষোগবিস্ত। ও বাম 
মার্গীবলম্বীর (বিভূতির) পথ ভিন্ন দিগাতিমুখী হয় শ্বেতদ্বীপের খষিরা পারি- 
পার্ক অন্স্থার অ?কুল ব৷ প্রতিকুণ করতে কোনও প্রয়াস অবলম্বন করেন 
না। উহা যেরূপই থাকুক, ইহারা সেইরূপেই -ভগবদ্রূপেই, তাহাদিগকে গ্রহণ 
করেন,এবং পরমাম্ম শঞ্চিতে শক্তিমান হইয়া ইহ!দের উপর আপন প্রতৃত্ব স্থাপন! 
করেন। পক্ষান্তরে বাম মার্গগাঁমীরা, সংঘর্ষে বিশিষ্ট আমিত্বের পপার হইবে বাস- 
নার, স্বেচ্ছায়, প্রতিকূল পারিপার্্িক অবস্থার অন্বেষণ কয়েন এবং এইকপে 
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তাঁহাদের নামথ্যের উপর গুরু ভার স্ত করেন; নতুবা নিঝক্কাট সরল পন্থার 
জন্তু আকুল হন এবং তজ্জন্ত অন্তরে দুর্বলই রহিয়া যান ভাগবত জ্ঞান 
ও ভাগবতী শান্তির সাধকের নিকটে বাহাবস্থায় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় 
না। কারণ তিনি অবস্থার বা বাহা বাক্ত ভাবের দাস নহেন; বরং তাহাকে 
অতিক্রম করিয্াই চলেন। শুধু এইরূপেই আমরা ভিতরের শক্ততে 
মহীয়ান হইয়! বিকশিত হইতে পারি। (ক্রমশঃ) 

শ্রী গ্মদাচরণ বন্দোপাধ্যায়। 


ধর্ম ] ধন্মপথ | 


মুকং করোতি বাচালং পন্থু লক্য়তে গিরিম। 
যৎ কুপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম, ॥ 
অবিগ্যা'-বিজ্ন্তিত এই সংসারে ঘকলই নশ্বর। আজ যাহা সহ্য বলিয়। 
প্রতিভাত হয়, কাল তাগার অস্তিত্ব কোগয়? আঅঘটন-ঘটন-পটাীয়সী ম'য় 
কোন্‌ অজ্ঞাত কুহক তলে মে'হ তিমিরাচ্ছন্ন জীপকে যেন দিন দিন বদ্ধ করিয়া 
ফেলিতেছে। আশা আকাঙ্'র নিবৃন্তি নাই--'পপাসারও শান্তি নাই; নিশ্ 
নৃতন উত্তেজনার হিল্লোলে নাচিতে ন'্চিহে আমাদের ভোগ-বিলাস-স্থখপাশিত 
জীবন-তরণী কোণায় ভালিয়। যাইতেছে ! যাহা চাই, তাহ পাই না; পাইলেও 
আশ! মিটে না) শুধুগ অতৃপ্ত আকাক্ষার তীর তাড়নে দিন রাত্র ছুট'ছুট! 
পদ্দে পদে ছলনাগয়ী মাশ! মরাঠিক', আর আযম প্রবঞ্চনা। সংসারে স্থুণ ত'খের 
আশা-নিরাশার পাষাণে কতষ্ট ন নিষ্পেষিত, নিপীড়িত ! কখন আশায় উৎফুল্ল, 
আবার কখনও বা নিরাশার উঞ্শ্বাসে -গভীর মন্রবেদনার লেপিহান অগ্নি 
শিখায় দেহ মন আশা ভরসা,সহায় সম্পদ সব যেন পৃড়িয়' ছাই হইয়া যছেতেছে। 
চির কগ্যাণনরী বন্ুন্ধরার শান্ত, শীচল ক্রোড়েও আর ধেন সুখ শাপ্তি নাই, 
শুধুই উত্তপ্ট সংসার-মঞ্র অপহনীয় তাপ! বিধাঠার আশীর্বাদে এই ছুঃখময় 
সংসারে জীবের দুঃখের অভাব নাই। কিন্তু করুণাসিন্ধু ম্গলময় ভক্ত বাগ 
কলপতরু এই সংসার মরুূতেও ল্গিগ্ক শীতল উৎ্প-সমম্থিত উদ্ভানের স্্টি 
করিয়াছেন সংপারের দুঃখ তাপদদ্ধ বিরহ বেদনা! বাথিত ক্ষৎপিপালাক্রিষ 
নরনারী ইচ্ছা! করিগে, সেই ফলচ্ছাঁয়া সমন্থিত উৎসের শীতল সলিলে অবগাহন 
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করিয়া এ জনমের কেন,_বছু জন্মার্জিত পাপ-তাপ, জালী-যন্ত্রণ! জুড়াইতে 
পারে। এই মংসার মরুতে উৎ্দ-সমন্থিত মরুগ্যানই ধর্মক্ষে র। সুদীর্ঘ বালুকা 
কম্করময়্ মরুভূমি অতিরূম করিয়া এইথানে মাপিতে পারিলে, ণ্জিবিধ তঃখের"* 
নিবৃত্তি হয়। অকপট ধর্মানুরাগীই এই পথর্লেশ সহ করিয়া এইখানে আলিতে 
পারেন, অন্তের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অপস্তব। 

সংসারে ধন্মপথই মানবের চরম লক্ষাস্থল,__ছুঃখভাপময় সংসারে শাস্তি লীলা- 
নিকেতন। এঁহিক ও পারত্রিক মঙ্গপর লাভ করিতে হইলে ধশ্বপথ ভিন্ন মানবের 
গঠান্তর নাই। কিন্তু এই ধর়্পথে প্রথম প্রবেশ করিতে হইলে, বড়ই সহিষ্ণতার 
প্রয়োজন। ধর্দদপথ পরাক্ষা ক্ষেত্র; বিদ্ব বিপন্ত পদে পদে; বিপত্তি বাতা। 
অহরহঃ বহিতেছেঃ বিদ্বের আবর্ত যেখানে দেখানে, প্রলোভনের চোরাদহ 
চারিদিকে ; কুহকিনী আশা উত্তাল তরঙ্গমাল! তুলিগ্জা তোমার চিত্ত হদকে 
বিক্ষো ভত করিবে। ঘড়রিপু গুপ্ু শক্ররূপে লংযমের বাধ ভাঙ্গিয়া দিবে। 
শঘতান বন্ধুর বেশে তোমার মন হুলাইয়া সর্বনাশ করিত চেষ্টা করিবে। তাই 
বলি হে পান্থ! সাবধান ! প্রথম তুমি ছুঃখ, যন্থনার ও নৈরাশ্রের ঘনাদ্ধকারে 
পথ দেখিতে পাইবে না। এই বিশাল সংসারে “তামার গ্তান হইবে না। হয়ত, 
তরুত'ল ছিন্নকণ্তা ও মুষ্টি ।ভক্ষা তোমাব জাবনেব মম্বল হইবে। কিন্তু এই সব 
বিন্র-বিপদ প্রকৃত পক্ষে ক্ষণস্থায়ী; এ সব কিছুই নহে, কবল তোমার পরীক্ষা 
মার। পরীক্ষান্ম এই কঠোরতা দেখিয়া মনেক পান্থই ভয় পান, কেহই আ'র 
উর বিপদদন্কুল পথে অশুলর হইতে চাতহন ন।। তাই সংসারে প্রক্কৃত ধান্মিকের 
বড অভাব; সকলেই প্রায় বৈড়ালবতী ও বকোধার্মিংকর দল। কিন্তু তাই 
বলিয়া কি এই পথত্যাজ্য ?--না কখনই নহে । কেননা, “'ম্ল্পমপান্য ধর্ম 
ত্রায়তে মহত ভয়াৎ “( লীচ1) এই ধয়ের অতি অল্লমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও 
মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে। 

আর এক কথ!, এই পথর্েশ পহা করিয়া যদি একবার ঈপ্লিত স্থানে গমন 
করা যার, তাহা হইলে সকল ক্লেশের অবদান হয় এবং যুগপত হর্ষ ও বিশ্রয়ে 
পিককে উৎকুপ্ন করে ও দার। জীবুণর ক্লেশের পরিবর্তে এক পরমানন্দ লাভ 
হয়। সে লাতের পে আননোর তুলনা নাই। এ আনন্দ কত প্রচুর, কত 
সহুলনীয়, তাছারই পরিচয় দিত গিষা ভগবান নীতা বলিঘ্বাছেন “বং লন্ধ। 
চাপরং লাঁভমন্ততে মাধিকংতত$” যাহা লাভ করি“ পারিলে অন্ত লাভকে আর 


ধক বলিয়। মনে হয় না। ইহাই ভূমানন্দ। তৃমাই সুখ ভুটমব শুখ২,)। 
& 
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ংসারে প্রকৃত ধর্মের সাম বন্ধু ও মআশ্রহদাতা আর নাই। জীবের সহিত 

ইইার নিতা সম্বন্ধ। ইনি মানবের ইহকালের ও পরকালের সঙ্গের সাথী। 
কেহ পরিত্যাগ না করিলে, ইনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন ন।; ছানার 
ন্যায় অন্গগমন করিয়া থাকেন । যে দিন মানব পৃথিবীর অর্থ-বিত্ত, বিষয়-বৈভব, 
ত্যাগ করিয়া শ্মশনের অনলে দগ্ধ হইয়া বন্ধুগণ কর্তৃক পরিতাক্ত হইবেন, 
“শ্বপানানলোদদ্ধোহসি পরিতাক্কোহসি বান্ধটবঃ” যে দিন “আকাশস্থঃ নিরা 
লম্বঃ বাযুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ”” হইগনা কোন্‌ মহাশৃন্তে অবস্থান করিবেন, যে দিন 
পৃথিবার কোন বন্ধু আর ত্তাহাকে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হইবেনা; সেদিন 
এই একমাত্র ধন্মই তাহার অন্ুগমন করিয়া তাহার উদ্বেগউৎ্কগিত প্রাণে 
শা্ত ও সান্ত্বনা দান কর্রবে। হিতোপদেশে আছে _ 

এক এব সুজদ্ধন্্দো নিধনেহপানুষায়তি যঃ। 

শরীরেন সমং নাশং সব্বমন্যত্ব,গম্ছতি ॥ 

পধৃন্মহ একমাত্র সুঈগৎ | ইনি মরণেও অন্গগমন করিয়া থাকেন। অপরাপর 
সনস্ত্গ শরীরের সহিত বিনষ্ট হয়।, স্ৃতরাং এ হেন ধন্মকে কখনও পরিত্যাগ 
করিতে নাই। ভগবান শঙ্করচার্ধা বলিয়াছেন,--কগাগত প্রাণ হইলেও 
অকর্তৃব্য কি $?্বাহাতে অধন্ম হয়।” অতএব ধর্ম রক্ষা করা প্রয়োগ্গন। 
ধন্ম রক্ষা না! করিলে পয়ণ্ কাহাকেও রক্ষা করেন না; যথ1,-- 

“ধন্দধ এব ভতো হন্থি ধন্মে রক্ষতি রক্ষিত । 
তন্মাদ্ধম্মো ন হস্তব্যো মা নো ধর্ম হতোহবধীৎ ॥ 

“ধল্মনাণ করিলে সেই নষ্ট ধন্ম মন্ুধ্যকে বিনাশ করে এবং ধর্শ রক্ষ। করিলে 
রক্ষিত ধর্মই রক্ষ। করে। অতএব পর্ন করিবে না। ধর্ম নষ্ট না করিলে, 
ধন্মও ক'হাকেও নই করেন না" মানবের ধন্ম আছে; তাই মানব অগ্ঠান্ত জীব 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট : নচেৎ মানবে ও পশুতে কোনও গ্রভেদ নাই। 

“অংহার-নিদ্র/-ভয়-মৈথুনঞ্চ লামান্তনেতৎ পশুভিরনরাণাম্‌ 
ধন্মস্ত তেষাং হি বিশেষ এব ধন্মেণ হানাঃ পশুভিঃ সমান1:1” মনু 

“মাহার, নিস্ত্া, ভয় ও মৈথুন এ সকল মনুষ্য ও পণ্ড উভয়েরই আছে। 
কেবল ধঙ্ুই মানবের বিশেষত্থের হেতু $ সুতরাং ধর্মহীন হইলে মনুষ্য পশডরই 
তুল্য ।” অধণ্ে কখনও মানবের মঙ্গল চর না । ধর্ম্মপথ অবলম্বনের উদ্দেশ্যই 
মঙ্গল লাভের জন্য । কিন্তু কেহ হয়ত বলিতে পারেন, অধন্দ পথে থাকিয়। মঙ্গল 
লাভ করিতে ত' অনেককেই দেখা যার। একথা নিতাস্ত অমুলক নছে। 
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অধর্্ম পথের প্রথম লাভই এইটুকু, -আপাততঃ সুখ ও উন্নতি । কিন্তু পরিশেষে 
কল্পনার অতীত দুঃখ ছূ্গতি, ই?! অনেকেই প্রতাক্ষ করিয়াছেন। ভগবান 
মনু বলেন, 

“অধন্মেনৈধতে তাবৎ ততঃ ভদ্রাণি পশ্যতি। 

ততঃ সপত্বান জাঁয়তি সমুলস্ত বিনশযতি ॥” 

“অধন্ধীচরণে মানব প্রথমে বদ্দিষ্ট হয় । তারপর লাকে খ্যাতি প্রতিপত্তি 
বিভ্ৃত হয়, তৎপর শক্র পর্যন্ত জয় করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সবশেষে সমূলে 
বিনাশ প্রাপ্ণ হয় 1৮ অধরন্ম্ের ঠিক ইহাই লক্ষণ) আর ধর্মের লক্ষণ ঠিক 
ইহার বিপরী 51 ধন্মপথের আলোচনার মহত ধন্ম কথাটীর অর্থ বুঝ! প্রয়োজন । 
ধর্ম কি? ধৃধাতু মণ. প্রত্যয় হইতে ধন্ম কথ।টী উৎপন্ন; বস্তমাত্রং প্রিক্পতে যেন 
ধরতি বা ষঃ, স ধন্ম; অর্থৎ যাক্ছার দ্বারা এই পরিদৃশ্টমান জগত ধৃত 
হইতেছে বা ঘিনি ধরিয়া! রাখিয়াছেন তাহাই ধন্ম। কিন্তু ধর্ম কথাটার 
আরও ব্যাথ্য! আছে । যথা £-- 

বৈশেধিকের খধি ভগবান কণাদ বূলন,-"যতোহভ্দয় নিঃশ্রেয়ল সিঙ্গিঃ 
ন ধর্ম: যাহ! হইতে অভ্যুদয় ৪ নিঃশ্রেরদ দিদ্ধি হন তাহাই ধন্ম। ( অভ্াদয়_ 
ইহকালের ৪ পরকালের উন্নতি । নিঃশ্রেয়ন_ মাতান্তিক ছংথ নিবুন্তি।*) 
যে পুরুষার্থ দ্বার! সত্তবগুণ বৃদ্ধি হয়, মহর্ধিগণ তাহাকেই ধন্ম সংজ্ঞা দিয়াছেন। 
যে অলৌকিকা ঈশ্বরেচ্ছ। অখিল বিশ্ব ধারণ করিয়! বাখিযাছে, তাহাকেই ধর্ধ 
বল! হইয়া থাকে । 

সত্বুদ্ধিকরো যোহত্র পুরুষার্থাইস্তি কেবলঃ। 
ধর্মশীলো তমেবাহু ধন্ধং কেচিন্মর্ষয়ঃ ॥ 

ষ| বিভন্তি জগৎ সর্ধং ঈশ্বরেচ্ছা হ্যলৌকি কী। 
সৈব ধন্্ো হি সভগে নেহ কশ্চন সংশয় ॥ 

সাহাতে সমাজের মঙ্গল হয়, তাহাকেও ধন্ম বল! হইয়া থাকে । আমর! 
প্রধানতঃ কতকগুলি আচার সমহ্িকেই ধর্দ বলিদ্না অভহিত করি। কিন্ত 
আচারকে ঠিক ধর্ম বলা যার না। তবে ইহা অ'চার ধন্খ্া .1চার ধর্ম 
লাভের সোপান বলিম্বা আচারকে পরম ধন্শখ বলা হইয়াছে । "'আচারঃ 


পা? পচ পাপী পি পাপা সপ পক প্র পাশ 





স্পা 2 সি পাতা? পিপাসা তা সপ ৮ এ পাপ পাপী? এস কী লিসা, 


* যাহাতে একত্ব বুদ্ধির উপক্রম হয়, (১০5৩ ০1 2) 0113:3)10 9১30175515 ) যাহ জীব 


বা বিশ্বের অনুগুলিকে উপ্নত করিয়া পুরুযাভিমূখী করে, ( অভভাদয় )যে শক্কির সাহায্যে উপাধি 
অতিক্রম করা যায় (নিংশ্রেয়স ) তাহাই ধর্ম । গং সং 
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পরমোধর্মঃ ক্রুতাক্ত ম্মার্ত এব চ"_-সপাচার সর্বশ্রেষ্ট ধর্ম, ইত বেদ 
ও স্বৃতিশাস্ত্র দ্বারা কথিত হুইয়াছে। গাস্থ্য অক্ষুণ্ন ও চিত্ত চরিত্র নির্মমগ 
রাখিরার জন্য এই আচার ধর্ম সর্বাগ্রে ও সর্ প্রযত্কে অবন্ত পালনীয় । 
বলিতে কি আচার হীন বাক্তি কখন ধর্মলাভ করিতে পারে ন।। ধন সম্বন্ধে 
10776০91210] 5০০০৮৮র কর্ণধার শ্রীমতী আনি বেশান্ত মচোদয়। 
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1107 ৮১1)26 25161151017 1 1২611810715 1২0 ৪ 71855 ০01 
(91070120 0%17101 [99191 ০৭7 1০217105162 21010150659 0৮ 
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[67101] 210 (6০010 1009 070 %0) 16 15100 ১৬৪ 4৪0700 
০০০৮৯1০১৪৮০ 091)16, 1709580৮067 1051১717772) 1706৮671)160508৯, 


[২6116101717 [116 215 01111611015] ১1)1110 10 0110 15016 ৮109706 11 
০৪106 7 1615 (টি 21)1621 00100010106 ১০11 06511006117 1175100150৯ 
0 6271101) [00170 51111670611, ৮10৯0 16011600101 10750100506 
567101) 01 06 1001)) 01) 102৮ টি 0947 অর্থাত ধন্ম কি? ইহা কতক 
গুলি মন্্বের সমষ্টি নে; কারণ তাঠা হইলে সকলেই উহা কগস্থ করিয়া 
ধার্মিক হইতে পারিত। অপি5 শান্ত্রাক্ত মন্ুষ্ঠান পরম্পরাও ধন্ম নহে; কারণ 
তাহা হইলে ত' উঠ! ক্রিয়াকুশল যাজ্জক মাত্রেরই করায়ত্ত হইত। তদ্রপ সুবুদ্ধি- 
বিকাণক, মণমার্গ প্রকাশক পবিত্র ধর্রণাস্ত্রাদিও ধণ্মপদ বাটা নহে। তবে ইগা 
কি? ইহা সেই অচিস্তাব্যক্ত অনাদি অনন্ত জীবন প্রবাহে মিলিত হইবার জন্ত 
সান্ত জীবনের আকুল আকাজ্ষ।; পরমাম্মার পবিভ্র জ্োতি সন্দণনের নিমিত্ত 
ংসার ভমিক্রায় "পথন্র্ জীবাম্মার কাতর আবেদন; সেই সর্বেশবরের ন্বনূপ 
নির্ণয়ের জগ্ঠ মানব হৃদয়ের অতৃপ্ত অন্ুসন্ধিৎসা । 
পূজাপাদ স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ অনু কূতিকেই ধর্ম বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । * বাস্তবিক প্রত্যক্ষান্থতৃতির উজ্জল দিবালোকে প্রবেশ ন। করিলে, 
প্রকৃত ধদ্মপথের পথিক বলা যায় না। আজঞ্জ কালকার ধর্বীরের কথ|-_ 
“আমি বাহ! বলি তাহ! কর যাহ! করি তাহা কিওনা।' অর্থাৎ আঞ্জকাল 
কেহই ধর্দের অনুভূতিলাভ করিবার জন্ঞ উন্ত্রিয-নিগ্রহাদি যে সমস্ত কষ্টসাধ্য 


* এগুলি ধর্শ শবের শাস্ত্রীয় রব মহে | 1,005 নিডারা গত একদেশিক উপপপ্তি 
মস বথা। পং সং 
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ব্যাপার আছে তাঞার অনষ্ঠান করিতে চাছেন না। সকলেই শুধু বাকৃ- 
সর্বস্ব উপদেটা-ধার্্মিক। আমরা অজ্ঞতার কুহেলিকাঁময় রাজ্যের সীম! 
অভতিরুম করিতে না করিতে, হীদয়ে সহ্য তাত্বেব হেমোজ্জল ন্িগ্ধালোক 
জালিতে না জালিতে, ধর্্মপাভ হইয়াছে বলিয়া প্রচার করি এবং নিজেকে 
একটী ছোট থাট অবতাব বলিয়া খাড়া কবিতেও পশ্চাৎপদ হই না। শুধু ধণ্ম 
বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিলে বা লম্বা-চওড়া বাকাবায় করিয়া বক্ত.তা দিলে, কিন্বা 
ধর্মের কতকগুলি শু বাহানষ্টান অবলদন করিলে ধর্লাভ হয় না। বাস্তবিক 
প্রত্যক্ষান্ভৃত বাতীত ধশ্ম ধন্ম নাংমরই ধোগা নছে। এক বিন্দু ধর্খানুষ্ঠান 
ও অংপারক্ষম্থুভূতি রাশি রাশি বাক্প্রপঞ্চ ও মুখ সুলভ ভাবোচ্ছণস হইতে 
সহত্র গুণে শ্রেটতর* * নানাধর্ম্ের নানা মত ও পথ আছে । যাবতীয় ধন্মশান্ের 
মধো পরস্পর কিছু ন' কিছু বিবাদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পকল ধর্শের মধ্যে 
প্রতাক্ষানুভৃতিই ধম্মের সার। আর ইহাই ধর্মের বিশ্বজনীন ভাব। 
তাই ধরন্মশাস্ম সমুহের মধ্যে আপংতভঃ বিরোধ দুষ্ট হইলেও, উহ্বার মূল 
উদ্দেশ্তা প্রশ্যক্গাগ্তভূৃতির বিমলালোকে উপস্থিত হওয়া কোনও সাধু মহাজন 
বলিয়া,ছন,_- 

“উদ্দোশ্ত নাহিক ভেদ, এক ব্রক্গ, এক বেদ, 

যোগ, ভক্তি, পুণ্য, এক উপাদানে গঠিত। 

এক ছাদে গচঢা দেহ,এক দয়, এক স্নেহ, 

হদে হৃদে বহে রক্ত এক বর্ণ লোহিত ॥ 


ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ, 
কিন্ত এক গম্য স্থান। 
যে যেমন পারে, ট্রেণে ইচ্টীমারে, 


হোক দেখা জাগুয়ান।” 
ইহাই ধর্মের মূল কথা, ভিন্ন ভিন্ন পথ হইলেও গমান্থান সেই এক ব্রক্ষ। 
হিদী, মুসলমান, খ্ষ্টান আপাততঃ পুথক হইলে, লঞ্চলেই সেই সর্বশক্তিমানের 
অংশ--রদ্ধাঞ্সির শ্কুলিঙ্গ । জ্ঞানীর চক্ষে ভক্কের চক্ষে-_-সর্থ ধর্মের বিশেষ 
সারবত্তা আছে। গুন! ধায় শ্রী্ীভরামকৃক দেব সাধনের প্রথম অবস্থায় নান! 
ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। কখন ফকিরের বেশে আল্লার জন্ত, হখন “র!ম' 
'রাম' বলিয়! হন্জুদ'ন সাঞ্জিয়া শ্রীরামচন্্রের জন্ত গাছে গাছে বেড়াইতেন: আবার 


খপ শালি এশা শীত 


* স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত ভর্তযোগ । 
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কখনও বা স্ত্রীলোন্ের বেশ হাবভাব ধারণ করিয়! শ্রীনন্দছুলালকে স্বামীরূপে 
ভাবনা করিতেন, আবার কখনও বা 'ম।' 'মা' বলয়া আবেগভরে অনন্ত 
ভাবোচ্ছাসে হ্ামামায়ের চরণ-পল্ে ভক্তি চন্দন-চ্চিত রক্তজবা দিয়া আত্মাননে 
বিভোর হইতেন। সাধক চরিত্রের কি অপুর্ব মহত্ব! সাধকের ঈশ্বরের 
জন্য কি অপুর্ব ব্যাকুলতা ! ধর্মের জন্য-_ঈীশ্বরের জন্ট প্রকৃত বাকুলতা না 
থাকিলে এরূপে কেহ আপনহারা হইয়া আরাধনা! করিতে পারে ন!। 
ধন্মে অ'র ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই। যেখানে ধন্ম সেই খানেই ঈশ্বর । 
“নিয়ন্তত্বাদ্রপং ধর্স্ত” : ( কর্মমীমাংলা। ) ঈশ্বর জগতের নিয়ামক এবং 
ধর্ম দ্বাবা জগৎ পরিচালিত হইয়। থাকে, এই হেত দম্ম ভগবজপ। সাধকের 
ধথন ধন্মপিপাসা প্রবল হয়, যধন তিনি ধর্মকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান 
করেন, তখন আর তিনি পলোভনের সহসা তরঙ্গাধাতে বিচলিত তন না। 
রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মপথে থাকিয়া লোকাতীত যন্ত্রণা অবাধে সহা করিয়াছিলেন । 
তিনি ধর্মরক্ষা করিবার জন্য হাহার কঠোর জীবনসংগ্রামে যে তিতিক্ষা, যে 
অধ্যবসার, যে সন্ভানিষ্ঠা এবং পর্শের উপর অকপট অনুরাগ ৪ মাম্মত্যাগের 
উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, পৃথথিবাঁর ইতিহাসে তাহা ছুলভ। একমাত্র 
ধর্মপথ অবলম্বন করিয়া ভ্আয়ের--সতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াই কত কত 
মহ।আা প্রাপাদবাপী রাজাধিরাজ হইয়াও স্বেচ্ছায় হালিমুুখ ভিক্ষুকের স্যা্ধ জীবন 
অভিবাহিভ করিয়া ধন্মের গৌরব শক্কুপ্ন রাখিয়াছেন। যিনি ধর্মের ভন 
নিজের সুখশান্তি নষ্ট করিয়া, এই সংসার আহবে জয়পতা'কা উড়াইতে পারেন, 
ভিনি প্রকৃত মহাপূরুষ--তিনিই প্রকৃত ধান্মিক। 
তাই বলিতেছিলাম ধর্মই ধাগার একমাত্র অবলম্বন, তিনি এ জগতে কোন 
ছুঃখকে দ্ঃখ বলিয়! গ্রাহ্ত করেন না। তাহার পক্ষে হুঃখ, দুঃখই নয় ত'; এযে 
তাহার আশীর্বাদ। তিনি সমস্ত দুঃখ কষ্টকৈে মানন্দে ও তাদিমুখে গ্রহণ 
করবেন; আর বলেন, 
«বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা, 
দুঃখ নয় মা দয়! তব, জেনেছি মা ছুঃখতরা, 
সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে, 
তাই বহিতেছি শিরে সুখ ভুঃখেরি পশরা ।' 
£খ কিসের? হুঃখ যতই ভোগহয়,। ততই মঙ্গল। বুঝিতে হইবে এক 
একটা ছুঃখ ভোগ হইলে, এক একটা সঞ্চিত পাপ ক্ষণ হুইল। “এযে 


বৈশাখ ধন্মপথ | ৩১ 


মায়ের স্েহের শাসন, মায়ের দেওয়া ছুঃখ তাপ, জন্ম'জ্জিত পাপ নাশ করে। 
সম্তান-বৎসল! ম' আমাদের সন্তানের মঙ্গলের জন্যই বান্ত! সন্তানকে কখন 
ইাসান, কখন কীদান, কখন কোলে করেন, আবার কখনও ব! শাসনের 
জন্ত কোল হইতে নামাইয়া দেন! সন্তানের নঙ্গলামঙ্গল মা যেমন বুঝেন, 
এমন আর কে পারে? তাই ম! ছেলেকে শুধুই আদর দিতে ভালবাসেন না। 
শী আদর দিলে ছেংল যে বিগড়াইয়া যাইবে--টদ্ধত হইবে। তাই ম! 
আমাদের স্তথ দুঃখের কোমপ কাঠাব আঘ!তে ছেলেকে স্শিক্ষা দেঁন। 
ধাম্মিক কখনও নাগর দেওয়া দুঃখ তাপে অধীর হন না। তাহার লক্ষ্য 
ধন্য _ভগবান। ভক্তের প্রার্থনা দুঃখ মুক্তি নয়, কেবল সেই চিরবাঞ্চিতের 
স্নিগ্ধ নির্মল আলোকোজ্জ্বল অনুভূতির ভগ্ভ। ধার্মিক ভুঃখের বিনিময়ে চান, 
প্রমময়ের পবিত্র চরণ সংল্পশ | ভক্ত কবি ঠিকই বলিয়াছেন,_- 
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১1)01)) অর্থাৎ আমার দুর্বল মন্তকে হুঃখের দুর্ধহ ভার নিপতিত হয় 
হউক । (শোকের গতিক্ত রমে আমার মুখের গ্রাস তিক্ত হউক ' অভাবের 
অগ্রিময় গহ্বরে এবং ব্যাধির কণ্টকময় শযায় আমার বাসস্থান হউক! 
(বশ্বাসভাজন বন্ধুগণের সঙ্গমুথে আমি জন্মের মত বঞ্চিত হই! মৃত্যু তাহার 
শওবিভীষিকায় পরিবুত হইয়া মামার সম্মুখে অধষ্িত হউক1--কিস্ু সেই 
সর্থেশ্বরের প্রতি অনুরাগ ধেন মামার অচল থাকে; যেন সেই সর্বশক্তি- 
মানের স্সেময় বক্ষে আমার পরিশ্রান্ত মস্তক বিশ্রাম লাভ করে।” ধার্মিকের 
ইহাই কাঁমনা-ধার্পিকের কামনা শুধু ধঙ্ধের সহত-_ঈশ্বরের সহিত 
একাত্মতা লাভ করিবার জন্ত। ধশ্মের অনস্ত পথ আছে; তন্মধ্যে 
যে ঞোন্টা সম্যকৃ্রূপে অবলম্বন করিলে, ওই উদ্ধে প্রেমময়ের রাজ্যে 
শান্তিময়ের নিহত কুঞ্জে, জো।হম্ময়ের বত্ব দিংহাসন তলে, যেখানে ব্যাস, বশিষ্ট, 
বামদেব, যেখানে শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য, দীপ্ত পাইতেছেন, দেখানে, হের ভাই 
ধশ্/”থের পথিক! হমিও তাহাদের পদর্রেণু মাখয়া পৃতপলিল। অমৃততো 
মন্দাকিনীর শীতল সপিলে অবগাহন করিয়া ব্রিতাপজালা জুড়াইয়া হর্লত 


৩২ পন্থা! । | নবপধ্যাঁয়, ১৩২১ 


মানব জনম সার্থক করিতে পার। আর--আর যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর 
ধন্দের পথ কি? আমি মহাম্ম! যুধিষ্ি:রর উক্তি মাবৃত্বি করিয়া নিঃদস্কোচে 
বলব--“মহাজনে! যেন গতঃ স পন্থাঃ 1” 

উহৃদয়ন!ণ [মশ্র। 


ধ সমস্ত! | 


এ যুগের নবা ছা্রবুন্দের সহিত নিভৃতে মালাপ করিলে ম্প্গ বুঝিতে পারা 
যায, ধর্মহীন আধুনিক শিক্ষ। ঠাহাদের ম.নর ভিতর কি ভগ্মাবহ ছুর্নীত সকল 
বদ্ধমূল রুরিয়া দিয়াছে । পা্১াত্য মনোবিজ্ঞান ও ইতিহাস হিন্দু ছাতের লক্ষ 
ঘুগর আন্তিক্য জ্ঞান এবং সদন বিচারবুদ্ধী একেবারে হৃদয় হইতে মুছিয়' 
দিতেছে । বাংলা দেশের প্রঠোক বি এ, এম-এ, এখন ধন্দম ও কর্মের গ্রচারক। 
ভাবের বশে যখন যে খেয়াগ তাহা দর মাথায় উঠ, তাছাকেই চরম সত ভাবিয়া 
সমাজের ঘাড়ে বজ-নি'্থা,ষ ফেলিয়া দেয়। তাহারা শিথিতেছে, যে সমা.জর 
কল্যাণ উদ্দেশে কোন সাধনাই হেয় নয়, কান বগনই দুঢ় নয়, কোন নিয়মহই 
রক্ষণীয় নয়, কোনো পথই জথন্ঠ নয়। ভাহার্দের বিখান, বে আতপ ধন্ম 
ধন্ম করিয়া বাংপার লোক অলপ, অকম্মণা এবং ধরি হহয়া পড়িয়াছে। 
নানাবিধ আধ্যাম্সিক ও সামাঞজক নিয়মের গঞ্ডার মধ্যে পড়িয়া হিন্দু জাতি 
মর-মর) ধন্মর 'সুক্মৃতত' জাতির মজ্জ। হইত চলিয়া গিয়া :ছ) পড়ির' আছে শুদ্ষ, 
জীর্ণ বিকৃ*ায়তন বর্ণাশ্রম-ধর্মখরপা কঙ্কালখান ! এইরূপ প্রোগ নিণয় কারয়া 
তাহ।র। বাবস্থা স্থির করিয়াছে, বে ধন্মকে এখন মাথা পাঁথিয়া কঙ্মকে বরণ কগ! 
হউক। তমোগুণে নেশ ভরিয়া গিয়াছে ; অতএব রঙ্জঃ শক্তির আবাহন কর । 
ভগবান যদ্দি থাকেন, তবে তিনি পটেই আক! থাকুন) তাহ!র সহত আমাদের 
এখন কোন বাধ্য-বাধকতা অন্র্মত হইতেছে না, অতএব তাহার উপরে 
নির্ভর করিয়া বলিয়া থক্বার দিন এখন [গয়াছে! এছ সকল সরল, স্ত্রগভীর 
তন্বের মীমাংসকদ্দিগকে প্রমাণের ব্ষি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা পাশ্চা হাদেশের 
ইতিহাসের বাক্য পাঠ করিয়! শুলায় 7 মিল্‌, ছেগেল্‌। ল্পেন্সার প্রভাতি মনাবি- 
দ্রিগের গব্ষেণ। অনর্গল মুখস্থ বলিগায য়! হিন্দুর ঘরের েলের মুখে, কর্খ-রহস্ত 
ও সমার্জিক তন্বের এমন অকাটা প্রমাণ ৪ সরপ মীমাংস| শুনিতে হইবে 
তাহ! আগে কে ভাবিগাছিপ ! 


বৈশাখ | সমস্যা | ৩৩ 


পঞ্চাশ বদর পূর্বের আমাদের জাতীয় ইতিহাদ মনে পড়িতেছে। পাশ্চাত্য 
চাকচিকোরঃ মোহ যখন এই বাংলাদেশে শ্রাবণের ধারার মত অবিরাম বধিয়া- 
ছিল, তখন দেশের বড় বড রথিবৃন্দ উ্ররাবতের মত সেই শোতে ভাপিয। 
গিম়্াছিলেন; এমন কি সুধী-সজ্জনদিগের মন্তিষ্কও এ মদ্িরার় কলঙ্কিত হইয়া- 
ছিল; রক্ষা! পাইয়াছিলেন, কেবল সুদুর পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা । নিরক্ষর, 
ভর্ক প্রাণ, নিভীক ত্রাণ সন্তানেরা জাতির মাথার মণিকে বাচাহয়া রাখিক়া- 
ছিলেন। তখনকার মহারথীরা স্থর করিয়াছিলেন, মে হিন্দুজাতির সনাতন 
ভিটেটিকে ঝাড়ি! পু'ছিপ্' বনেদ হইতে নূতন করিয়া নিম্মাণ করা একান্ত 
আবশ্তক) তাই তীহার! ধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আতুড় ঘর পর্যন্ত, মাথ! 
হইতে প! পর্যন্ত, কল বিধয়েরই সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উতিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের নিদ্রোখিত জীবনের উদ্ভম, উৎসাহ, প্রচণ্ড £ং-বঙ্গ বক্তৃতা, 
সামাজিক আচার ব বহারের প্রতি পদাধাত ও তীব্র কম ঘাতের ইতিহাস মনে 
পড়লে এখনে বুক কীপিয়ী উঠে শ্ীহীরা কতকগুলি ভিশু ভীবকে তৈদ্দেশিক 
হসম্পদে ভূষিত করিয়া, পাশ্চাভা মওলিসে গোরবের সঠিশ থাভির করিয়া 
ছিলেন; এবং থে ভাবরাঞ্ি পাশ্চাতা বিদ্াবুদ্ধি চগে অপ্রিয় অশ্লীল অপৰ। 
নিপ্রভ ঠেকিয়াছিল, সে গুলির ঘাড় ভাঙ্গিয়া গঙ্গা যাত্রার বাবস্থা করিয়। (দিযা- 
ছিলেন। তাহার! ধয্মনীতি, অর্থনীতি, রাঞ্নীতি, সমাঁজনীতি. মহিলানীতি, 
কোন বিষয়েই হাত দিতে সন্কুচিত হন নাই, এক একটীকে ধরিয়া পাশ্চাত 
মাদশ-নদীত ডবাইয়াছেন এবং মৃত প্রায় করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাঙ্জের 
চক্ষের সম্মুখে যে ছুদ্দমনীয় বীর্ধা, ত্রশ্বর্যা, কটাক্ষ সুরদ্দেবীর ছি সদসর্ববদা 
আলোকে, আধারে, স্বপ্নে, জাগরণে, নাঁচিয়। থেলিয়া বেড়াইত, তাহার মে'ছন 
মুত্তি মানসপট হইতে মুছিয়! ফেলিবার শক্ত, দে যুগের কম লোকেরই ছিল! 
সে ধাকক। সাম্লাইতে সকলকেই অল্পবস্তর বেগ পাইতে হইয়াছে; বনু 
যুগের সাধন।লক দ'যম-রত্ব হার!ইতে হইয়াছে । মেমোহ এখনে সম্পূর্ণ কাটে 
নাই, সে স্বপ্ন এখনে। একেবারে তিরোহিত হয় নাই; এখনো কাহারে! কাহারে 
চস্ত, ভাব, চাল-চলন এ রঙ্গে রঞ্জিত; নয়ন এ নেশার ধোরে বিক্কৃত। 

অদ্ধ শতাব্দী পূর্বের সংস্কারক দলের এবং আধুনিক শিক্ষিত যবকবৃঙ্গের 
মধ্যে মতের কিঞ্চিৎ পার্থকা আছে। এধযুগের যুবকের! কথায় বার্তায় হিন্দুধ্ছে 
বিশেষ আস্থা জাপন কঝরিয়! থাকে । কারণ হিন্দুর ধর্ম, বেদাস্তধার ) এ৭ং বেদান্ত 
থে ধন্মের অন্ত, তাহ স্বামী বিবেকানন্দ প্রচি মনীধিগণ নিঃসন্দিগ্জপে জগতে 


৩৪ পন্থা । [ নবপধ্যায় ১৩২১ 


প্রমাণ করিয়া! গিয়াছেন। তাহ।দের মনের ভাব এই যে প্ধর্মচচ্চা ছুই চাঁরিজনে 
ভাল করিয়। করুন; তাহাদের চচ্চার ফল সুযোগ ও সুবিধামত শুন! যাইবে। 
আপাততঃ ধর্ম করিবার সময় নাই, আগে উদরাম্ন সংস্থানের চিন্তা করা দরকার 
হইয়া উঠয়াছে।” পুরবাপরে আচরিত সামাজিকতা সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত 
যুবকেরা বিশেষ অগ্রগামী ব। উৎসাহী নয়, একেবারে অমনোযোগাও নয়। 
যাহ? চলিয়। যাইতেছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে আনিচ্ুক ; এনং যাহা দশে 
মানে. তাঙারাও তাহ যানে ধশে যদি বণাশ্রম ধন্ম দৃঢ় স্থাপন করে, তাহারা 
বিশেষ বাধা দিবে ন') ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ঠ জাতির মভ্যুদয় বা পুনঃ স্তাপনা হহলে 
তাহারা! আননিত হইবে, এবং বান্ধণ কারছ্জ প্রতি উচ্চবর্ণীর। যদি সকল গণ্ভী 
ছিন্ন করিয়া সমন্বয় করিয়া ফেলেন, তবে পে কি স্তুথের দিন হইবে, ছেলেদের 
এই কথ। | কিন্ত তাহাদের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিলে বেশ বুঝা যায়, যে 
প্রবল প্রতাপান্বিত নানক সম্প্রদায়ের বিপুল বৈভবের পারিচয় পাইয়া, আশ্মচারা 
ধ্বকবুন্দ এক হাতে হিন্দুব পুরাতন গ্রগাগ্চলি সংস্কারবশতঃ ধরিয়া আছে, 
আর অপর হাত [বড়ালাক্ষা, বধূমুখা পাশ্চাত্য লক্ষার গাউন ধরিধ'ব ভন্কয 
গাপায়িত। তাহার। আমাধের ভাবও চার, চভ!দের ভাবও চায়; মুখে 
বলে এস ভাই), এই উভন্ন ভবের 'মশখণে আমবা একটা বড় জাতিতে 
পরিণত হই কিন্ত ইহাদের অন্তারর 'বশ্বাস, পাশ্চাভা জাতিদিগের মত সর্ব 
গুশান্িত জাতি এ পধাগ্ত হাহঠাসে খুজিগা নিলে না_-'মলিবেও না; উহাদের 
শৌর্ধ, বীর্ধা, বল, খুঁন্ধ, বিজ্ঞান ও পভাত' যর্দ আপনাদের মধো ফুটাউয়া 
তোল! ধায়, তবেই আশ; নচেং অন্তান্ত পুরাতন জা'তর গ্ঠায় আমাদের৪ 
ধ্ব'স অবশ্থস্তাবা। 

জাতীয়ত্ব বিসর্জন দিয়! সর্বংতাভাবে পাশ্চাহা জাতির হাব-ভাব, চাপ-চলন, 
কথাবার্কা পোষাক-গরিচ্ছদ, আগার-বগার পঞ্চাশ বৎলর অন্কধণ কারয়া, 
পাইলাম-_দ্বণ- উভয় পক্ষ হইতে! জগৎ এক নুরে বলিয়া দিল_-শতবার 
ধৌত করিলেও কয়লার মণিনতা দূর হয় না। দেব-দেবী, পুজাপদ্ধতি, আচার 
বাবহার, কুল মান যাহ।দের জন্য তাগ করিলান, তাভারা ত গ'টা মিষ্ট কথা 
বপিয়া9 তৃষিল না! তাহাদের শ্রেষবাক্যে বাথিত হইয়া সনাতন হিন্দু-ধন্মকে 
মনের মত করিয়া, জগতের আদশ ধর্মে পরিণত করিয়! দিলাম; তবু কেহই 
জামাদের দিকে ফিরিয়া চাল লা পাশ্চাতা জাতি বিজ্ঞানের বড় ভক্ত জানির।, 
হঙ্গুধশ্মের বৈজ্ঞর্নক ব্যাখ্যা থাপ থরে তাদের দশে সাজাইয়া দিলাম। 
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তবু আশা মিটিল না, ছুর্দশা ঘুচিল না, নীচতা দুর হহল না। পাশ্চাত্য মোহ- 
সমুদ্রে সপরিবারে ঝাপ দিয়! দেখিলাম, পার্থক্য সম্পূ্ রহিয়া গেল )_ মাঝে 
পড়িয়া কু হারাইলাম! সংস্কারক সম্প্রদায়ের এই কা'তরাক্তি_ গাহা্দের 
উত্তরাধিকারী আমরা মর্ে মন্খ্ে বোধ করিতেছি । 

এই ছুঃলময়ে সুদুর পল্লীগ্রামস্ত এক নিরক্ষর ব্রঙ্গণসন্তান কলিকাতার 
নিকটে এক বাগানে সনাতন ধশ্মের পেটিকাট টন করিয়া, শিক্ষত সমাজকে 
স্তম্ভিত করিয়া দিলেন । ছিন্ন চীরাবুত বহুক্া'লের পুবাতন পেটিকার মধ্ধে। যে 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠমণি থাকিতে পারে, তাহা পাশ্চ'তাশক্ষা-বিনুগ্ধ হিন্দুসন্তান কথখানো 
কল্পনা করিতে পারেন নাই । তাহারা নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন, যে হিন্দুর 
হিন্দুগানীই তাহাকে দারুণ দুঃখ-দারিদ্রের মধ্য 'নমজ্জিত করিয়াছে; অতএব 
যতদিন ছিন্দুয়ানীর ছায়ানাত্র থাকিবে, ততদিন সুখের মুখ দেখা দুরাশা মাত্র। 
তাহ তাহারা সর্ধতোভাবে বিদেণা সাজিতে ছুটিরাছিলেন। কিন্তু তাছাদের 
মধো ছুই চারি জন য্বক, ব্রাহ্মণের স্নেচ, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান এবং অমান্মষিক 
সাত্বিক প্রকৃতির পরিচয় পাইদ্গা একবার মুগ্ধ হইয়া গেলেন। দেই সময় 
হইতেই শ্োত ফিরিয়াছে। তারপর পরমহংস বামকুষ্দেবের প্রিয় সন্তান 
মহা প্রথণ স্বামী বিবেকানন্দ বখন হিন্দু ধৃম্মের গেরক নিশান সুদূক আমেরিকায় 
(ব্জয়গর্ধে উড্ডীম্মমান করেম, তপন এই অকুলে ভাসমান দরিদ্র হিন্দু জাতি, 
ধরিবার তৃণ দেখিতে পাইল; বনু যুগের পর হাহার শ্লানমুখে হাম দেখা দ্িল। 
সেধে গৌরব করিঘ্া জগতকে দেখাইবার মত অমূল্য সামগ্রীর একমাত্র 
অধিকারী, তাহা জানিয়া অপার্থিব আনন্দে তাহার মনপ্র!ণ পুর্ণ হইল » 

একদিকে নৈরাশ্ঠ, লঙ্জ।, প্পণা, অভিমান--আর একদিকে অভয় আন্ম- 
সম্মানবোধ, এই ছুই ভাবের ভিতর দিয়া বাংলা জাতি অধধুনিক অবস্থায় 
আসিয়া পিয়াছে। আমাদের চক্ষের সম্মুখে এখনো সকল প্রকার ভাবের 
অভিব্যক্তি জীবন্ত বিদ্তমান। তবে প্রথম যুগের সে উন্মাদনা, সে তীব্র মা্দকত। 
এখন আর নাই,--বন্তার জপ নামিয়া গিয়াছে । এখন সকপেরি তৈজন পত্রের 
দিকে লক্ষ্য পড়িতেছে ; এখন স্থিরভাবে ঘর দ্বার সাম্লাইবার সময় আপিয়াছে। 
ভগবানের সংসারে কোন ভাবই বৃথা যায় না। বিপুল বগ্ঠার 'পলি”' পড়িয়া 


ক. স্বামী বিবেকানন্দ যে হিন্মধন্দতথা জনসাধারণে প্রচার করেন, তাহা সত্য। কিন্ত 
176০9০11021 ৯০০91) হইতে মূল রহম্তগুলি জগতে উদ্ঘ।টিত করা হইয়াছে, ইহ 
সকলেই ম্বীকার করবেন । পং সং-_ 
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গিয়া যে সার প্রস্তত হইয়াছে, তাহার ফলে জাতির মধ্যে একট' যে তীয় 
জ্ঞান ও কর্ম-স্পৃহ! জাগিয়া উঠিযাছে। সকলেই বলিতেছে _জ্ঞানলাভ কর, 
তম, আলম্ত, জড়তা দূর কর; মাগুষেয় মত খাটিয়া খাও এখন জ্ঞান ৪ 
কর্ম সমন্বয়ের যুগ আপিয়াছে। 

এদেশে অধুনা প্রচলিত ধন্খ্ীন পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের সোণার ট'দ 
ছেলেদের যৌবনের সকল স্ফৃর্তি, সমস্ত শক্তি অপহৃত করিয়া, তাহার বিনিময়ে 
ছাই ভশ্ম দশনের কচ্কচি গার বিজ্ঞানের সামান্ত ছু একটা গ্রাথমিক 
শিক্ষণ দিয়া সংসারে কন্কালমাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে । তাহাগা হিন্দু 
ধর্মের কথা শুনিয়াছে শাত্র; তাহার স্ছিত পরিচয় করিবার সময় পায় নাই। 
কাজেই তাহাদের উদ্দন্য স্থির নাই, মতের একা নাই, ধারণার স্্ৃধ্য 
নাই। যে শ্রেয় ও প্রেয়ের ঘন্ছ আমাদের পৃর্ধব পুকষেরা বহুকাল পূর্বে শীমাংস! 
করিয়া সমাজ মধ্যে আদর্শ ভ্রীবন স্থাপন করিয়! দিয়াছিলেন, আজ সমাজের 
এই বিশৃঙ্খলার দিনে নূতন করিয়া মাবার তাঙ্ঠাই শিখাইতে হইবে! 
দশের দুঃখে সত্য সত্যই যদি কাহারো প্রাণ ব্যথিত হয়, মন্দ সমাজের 
কল্যাণ করিবার জ্ঞহ্য কেহ জীবনের নকল সাধ ও আহলাদ বিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তবে তাহাকে ভাল করির! দশকে চিনিতে হইবে; 
দেশকে তন্ন তয় করিয়া জানিতে হইবে, দেশের পল্লীগ্র'ম, নগর, তার্থ 
ও দেবালয় সমূছ দেখিতে ভইবে? বর্ণাশ্রমধন্্, আচার, বাবহ্থার, সমাজ গঠনের 
উদ্দেঠ ও হাহার গতি প্রভৃতি বিষয় ভাল করিদ্া বুঝিতে হইবে। কেবল 
পাশ্চাতা দেশসমুহের ইতিহাস পড়িয়া, ঘরে বসিয়া কল্পনা সাহা'যা একটা 
ধারণ। করির। লইয়া দশের কার্য করিতে যাঁওয়! সঙ্গত হইবে না। 

ভারতবর্ষের একটা তীর্থ বা পুরাশুন গ্রাম বদি হিন্দুর চক্ষে কেহ দেখে, 
হিন্দুর প্রাণ লইয়া কেহ বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে সে দেখিবে--যুগ যুগ ব্যাপিয়া 
কি মচ্চান্‌ স্রন্দর পবিত্র মাশ্রমধন্ম এই জাতির অস্তঃস্থল অধিকার কগিয়া 
বিয়াজমান ছিল এবং আজও আছে। মেদেখিবে যে এই হিন্ুুজাতি রাষ্ট্ীর 
হিসাবে যখন জগতের নীর্বস্থানে আসন পাতিয়া বলিয়াছিল, তখন তাহার 
প্রাণপক্ষী টদ্বধাকাশে মুক্তবাাসে উড়িতে উড়িতে ধে বৈদিক মন্ত্রগান করিত, 
আর এই দু্দিনেও কাঙ্গালের বেশে সেই জাতি সাংপারিকতার বন্ধ পিগ্ররে 
বপিয়! ক্ষীণ কে সেই মন্্ই বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিতেছে। প্রতেদ ঘটিয়াছে 
আবরণের । ভাবের খরে চুরি হয় নাই. প্রভেদ হইয়াছে সুর গ্রামের । মঙ্ খুলি 


বশাখ ) সমস্তা। | ৩৭ 


এখনে জীবিত--এখনে। ম্পন্দনশীল। আছে সব, কেবল ভ্মে ঢাক পড়িয়াছে 
মাত্র। তখন সর ছিল গম্ভীর, তেজ:পূর্ণ, প্রতি স্পননে ভাব ফুটিয়া উঠিত ) 
প্রতি নিশ্বাসে পবিত্র গঙ্গে দিক্‌ অ'মোদিত হ£ত। এখন স্বর বড় মৃহ, প্রাম়ই 
করুণোদ্দীপক, নিভৃতে, গুহার মধ্য ধ্বনিত হয়, এখন ভাব চাপিঞা রাখিতে হয়, 
কাজেই ইনক্জিয়গ্রাহা হয় না। ভথন ন্টবর শ্টামসুন্দর বংশীধবণন করিয়া ভক্তের 
দ্বারে দ্বারে ফিরিতেন; এখন তাহাকে সাধকের জদন্ব-মন্দিংর লুকোচুরি খেলিয়া 
বেড়াইতে হইতেছে ;- প্রভেদ এই মান্র। এখনে! ধর বরাটু হিন্দু জনসজ্ঘ 
প্রাতঃসন্ধ্য শঙ্খধ্বনি সহকারে অস্তঃকরণ-বৃ্তি ইষ্টাভিমুখী করে; দরিদ্র, অন্ধ, 
আভতুরতে এক ঘুষ্ট মনন প্রদান করে, গুরু, সাধু, ফকিরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করে, এবং বংশে এক ব্যক্ত সিদ্ধ হইলে চতুর্দিশ পুরুষ চরিতার্থ হইল 
মনে করে। এখনো এই জাতির মধো সত সহস্র লোক সাধন উদ্দেশে সকল 
পাধিব সাধ আহ্লাদ বিসঞ্জন দিয় অতি কঠোর যোগপথ অবলম্বন করিয়া আছে; 
তাহার্দের এক একটী জীবনের বিপুল ঠেষ্টা ও প্রাণান্তক সাধনার ব্যাপার 
দেখিলে, বড় বড় বীরের বীরত্বকাহিনী তাহার কাছ নিতান্ত তুচ্ছ বোধ 
১য়। এই ভীক, মুগ্ধ, অলস, অকর্ধণ্য, হিন্দু,-যাহার ?ঃখে আমদের পরাগ 
'অবসর মত' কীদিয়া থা.ক, এই ছুবিল, মৃতপ্রায় হিন্দু যখন ভগধান্‌ লা-ভর 
জন্ত ব্যাকুল হয়, তাহার হদয়-যক্ত্রে যখন নামের বাজন। বাঁজিয়া উঠে. তখন 
জড়ত। ভয়ে পলাইয়! যায়, স্বয়ং যম তার 'দকে ঘেদিতে সাহস করে না। সে 
সাধনা, দে উন্মাদন! লে ভাব-গ্রবাতা জীব সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুর 
জীবন এই সুরে বাধা, এই মন্ত্রে তাহার দাক্ষা; ভগবত প্রাপ্ডির জন্য সে সর্বস্ব 
পণ করিয়া বসে; অন্ত কোন বিষয়ে তাহার উদ্ভম, উত্পাহ, বল বুদ্ধি এমন 
তীত্র বেগে প্রকাশ পার না। লক্ষ যুগ ধরিয়া হিন্দু সদসৎ বিচার করিনা 
আ'লগাছে, বিদ্কা' অবিদ্যার স্বর্ধপ সাধনা করিঘ্াছে ; যাহা ছু'দিনের জন্ত, হাহ! 
কালে লয় পাইবে, সেই আপাত:-মশোহর প্রেয় বস্তকে তাহার মন অসৎ জ্ঞানের 
বন্ধন জানিয়া ত্যাগ করিতে শিখিয়াছে। হে বিদ্বন্, তোমাদের ছদিনের 
ভাবের ছটায়, ফেনায়িত কথার মোহে, তাঙার গতি কি ফিরিয়া যাইবে? তাহার 
লক্ষ বতদ/রর সাধন-পথ কি রুজ হইয়া যাইবে? 

এই মহান আদশে যে জাতির দৈনিক জীৰন গঠিত, যাহার শাস্ত্র বণে 
বর্ণে, ছত্রে ছত্রে অমৃতের উৎন খুলিয়! রাখিক্াছ্ছে, যাহার সমাজ এই ছুদ্দিনেও 
টচৈতষ্ঠ, রামরষ্খ, বিবেকানন্দ গ্রপব কনিতেছে, সে জাতিকে ক্ষুত্র কাচখণ্ড 


হি পশ্থা। | নবপধ্যায়, ১৩২৯ 


দেখাইয়! কাঞ্চনের ভ্রমে পাতিত করিবার চেষ্টা কি বিফল হইবে না? জগতে 
কোন্‌ জাতি এইট আদশকে জীবনে মরণে, সুথে হুঃথে এমন করিয়া মাথায় 
করিনা বাণিয়াছে ? কোন্‌ বাক্তি এন তেজের নিকটে মাথ! হেট না করিয়া 
পারিয়াছে? তবে কেন আমরা গাদর্শ,ক খাটে! করিতে চাই? শ্গধন্ম ছাড়িয়া 
ভয়াবহ পরধণ্ম গ্রহণ করিবার দাধ কার? মমাজদেহ ব্যধি-হুষ্ট হইয়া থাকে, 
তাশার চিকিৎসকের বা ধর্ম্মের গৃহে যদ্দ অধন্ম প্রবেশ করিয়া থাকে, ঘাড় ধরিস়। 
তাহাকে বাহির করিয়। দাও; যেখ'নে মন মুখ এক না দেখি,ব, তমে সত্ব শ্রম 
দেখিব, শান ফেপিয়। খোলা লইয়। টানাটানি দোখবে, সেখানে তোমার 
সাধন দৃষ্টির, তোমার ব্রহ্গগার্যার, তোমার শান্ত্রজ্ঞানেঃ সমস্ত শক্ত প্রমোগ কর। 
ভাণের কত্তিম পোষাক টানিয়া ফেলিয়া দাও। বস্তর স্বরূপ প্রকাশ কর, শাস্- 
মধ্যাদ! রক্ষা কর' আদর্শকে খাটে! করিবার কল্পনা মনেও আনিও না। 
যতদিন সাধন,র দ্বারা, শান্ধ জ্ঞানের দ্বার! এই বুহৎ কর্তবা ভার স্কদ্ধে লইখার 
সামধ্য না আসে যতদিন চাপরাস না পাও, আদৈশ না আসে, শু দন সাধুবাকা 
মানের পন্থা? মানিয়া যাও অনুলরণ কর। সেবা ব্রতে মন প্রাণ ঢালিয়া দা । 
পাশা যান -- 


কাম ] আকিঞ্চন । 
১। এত দিন গেল চ'লে, মিছে শুধু কোলাহলে, 
হ'ল নাকো নাম করা তীার। 
সে প্রেমে নাহিক তৃষ!,_- নাহ সে চবণে আশা, 
অপ্পীমেতে নাহি ধায় আর। 
২।  লাহি ধৈর্য পদে পদে, ন1 পূরিল খুদ্র সাধে, 
বিধাতারে দুষি বারে বারে, 
তবুও দেখি না', স্বামি! কতথানি দিলে ভুমি 
প্রতিদান নাঠি পেলে ফিবে ॥ 
৩। তমি চাও বক্ষে নিভে, আমি সরি তাহা &তে, 
কি অন্ধ, এ জদয়-লোচন! 
ক্ষম নাথ সব দোষ, দাও শক্তি, নাশ রোষ, 
কর দেব এ মোহ মোন ॥ 
ভ্রীমতা লীলাদেবী। 


কাম] সন্কীর্তন শ্রবণে। 


চেতোদপণ-মাজ্জ৭ং ভবমহাদাবাগ্রিনির্বাপণং 
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্ত্রিকা বিতরণং, বিগ্ভাবধূজীবনং । 
লাবণ্যান্ধিবদ্ধনং, প্রতিপদং পুর্ণামুতান্বাদনং 
সর্বাত্মম্মপণং পরং বিজয়তে শ্রাকষ্ণদন্্ীর্তণং |” 
১1০ কাভার ভকতি করি'ছ প্রচার? 
পুরাণ বলে সুথেরি রঙ্গে, বা'জত যে ভেরী পবন সঙ্গে 
(সই ভেরানাদ, ঘপেই সমাচার ;-- 
ধর্মের তেপী দেহ গো! আবার ! 
২1 (সহ ভেরী আজি জাগিছে আবার ' 
বৈষ্ণবগণে বঙ্গ অঙ্গনে, মিলাহত ষাভা বিশ্ব ধন্দনে, 
চির জপ্পাৰ স্টীন্খেক ধার - 
অ1 ক ভাহাবি মধুব সর্প 11 
517 মধুর হিয়ায় মধুর সঙ্গাত' 
প্রাণেরি উক্চাসে স্তব্ধ হতাশ, মিশায়ে আপনা আঙ্বাস আশে 
মানব গাহিছে ভক্তিব গীত, 
কোথা সে ভক্তি, কোথ' সে অতীত? 
৮1-- শুটনীর কুলে তটিনীব সনে, 
কীন্তন জাগে কীর্তিপরা:গ ধবলিয়ে কাল নিরাশ'র পাচগ, 
উপরে ভুলিয়ে মানবেরি মনে, 
পাপ তাপ হ'তে ভুলায় আপনে! 
৫1 ভুলায়ে নিয়ত মোহিত মানবে 
&ঁ তরঙ্গ ছাইল অঙ্গ, স্থথের লহরে ভাল বজ, 
ভাসায়ে অপার ভবের বিভবে, 
জাগায়ে চিতের মুত কলরবে। 
৬।--- কলরবে ভরা সাঝের নময়ে, 
নিয়ে শাস্তি, হৃদয় ধ্বাস্ত নাশিয়ে, কুটিল অমল কান্ত, 
ম'লন মরতে পশিল অভয়ে, 
মরমে তুপিল ভকাও বিস্ময়ে 


৪০ পন্থা | | নবপধ্যায়, ১৩২১ 


৭1__ ফুটিয়! উঠিয়া তারকা বিল্ময়ে, 
আপন শব শুনিয়ে স্তব্ধ, মিটিমিটি দ্রিঠি করি আরন্ধ, 
রহিয়৷ চাহিল আকাশ অবশ আলয়ে, 
শান্তি জাগিল শান্তি আশয়ে। 
৮ 1 শান্তিতে মজি নাচিল জদয়,-__ 
ছিন্ন বাধন মন্ম তখন, ভূলিল নিখিল আপন বেদ, 
ঝরিল তা? হ'তে, £কোমলতাময় 
অমিয়-মাখান' ভাবের উদয় । 
নি 1-- এ অমিয়ে ভরা ছিল ত' মানব ;-- 
অল্স বঙে ঘটিত বঙ্গে, স্থখের সনে ভব-তরঙ্গে, 
কত ভক্তির লীলা! অভিনব, 
কত মহন্তের মহাভাব মব1। 
১৯17 সেভকতি “কাথা, £কাথ সে অতীত” 
শান্তির ধার শ্বগ ঢুগ্ার, সর্দি কুলহার ভক্তি অপাপ, 
কোথা গেল বল, কোথা বা রাজি, 
বলনা কোথায়, কোথ' সে অতীত? 
১১1 অতীতের স্মতি পশিল হিয়ায় --. 
কোথ। 'চৈতন' ভকত ধন্য, 'গ্রমাদ,১ সাপক, কাথ। বা অন্ত, 
(কোথা সেই যুগ, ফুটিত যা্টায়, 
ভক্তি-আকৃতি মে'হন কায়ায়। 
১২৯ দরদ বাঠালা আপনা ভুলেছে-- 
আপন রত্বে, পরের যত্রে, লয়ে ভুলে দিতে মোকের স্বগ্রে, 
শিখেছে ! তা” বলে' নাহি হারায়েছে 
কন্ব ধন্মভাব, বিমুখ হ'য়েছে। 
১৩17 বাজক বঙ্গ মে ভেদী আবার! 
শান্ত নিন্বন, বাক্ত গগন, আমাদের নন ভক্তগ্রবণ, 
চিরকাল তরে বাজুক আবার, 
হউক সাধের ভক্তি প্রচার !! 
স্শিবপ্রনাদ ভট্রাচার্ধা। 


এ ৯ এ ০০০ 


অর্থ] হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 


( কলিকাতী! সাহিত্য-সন্মিলনাতে পঠিত.) 

অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যানা বে, এইট পুণভুমি 
ভারতবর্ষে এমনই ভাঁবোন্মাদকর এক পবিত্র সমম্ন বিবাজমান ছিল, যে সময় 
ভারতীয় মনীষিমগুলীর মান্সাকাশে বৈদিক-ধন্মময় শারদায় পূর্ণ শশধবের পিমল্‌ 
ন্িপষ্ধোজ্জল জ্যোত্মন্নালোকে নিরম্থর সমুভাসিত ছিল; কখনও হাহান বসান 
ছিল না। সংশয়-কৃত্বাটিকার দিগন্ত আবুত ছিল ন' ) বিতর্ক-বাঠ্যার বিষম বিবর্তে 
প্রখর রজ্ধ; পসর ছিল না; বিতণ্তা বাঁদরূপ মহ্ামেঘের গভীর গজ্জনে গুগনভল 
প্রকম্পিত হইত না; প্রবল প্রতিপকঞ্চনূপ ভাষণ অশন নিপাতের9 আশঙ্কা 
ছিল না। পক্ষান্তরে ঈশ্বরে ভক্তি, বেদে বিশ্বাস, জন্মান্তরে দৃঢ় প্রতা্ এবং গুরু- 
বাক্যে অচল শ্রদ্ধা দৃঢ়বন্ধছিল | সেই স্মরণীয় পবিত্র সময়ে ভাবঠের বালক 
বুদ্ধ * স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলেই অনন্ত জ্ঞান ভাগ্ডার এবং ধম্মরচত্রর অপৃর্ধ- 
আকর বেদবপ কল্পতরুর স্নিগ্ধ শীতলচ্ছায়ায় বসিয়' নিঃশক্-5ত০ নিজ নিজ, 
অভীষ্ট ফল লাভে পরিতুষ্ট ও কৃতাখ হইত । কাগবে" প্রতি হকক। ককশ কথা, 
ঘাতের আবশ্থাক হইত না । কিন্ধ দুরন্ত কাল কাহারে সুখাপেক্সা কবে না; সেই 
ছুনিবার ুরস্ত কাল-চক্রের অমোঘ আবন্ধনে ভারতবাদাপ পে মুখের 'দন 
ফুরাইল, সে স্থখের নিদ্র। ভাঙ্গিমা গেল এক একে সমস্তচ াবপর্যাস্ত হইতে 
লাগিল। ক্রমে সংশয়ের হক্ষ রেখা দেখ' দিল; আবার ঠাহাই প্রথল অলদঞজালে 
পরিণত হুইস়া বিষম ছুন্দিনের সঞ্চার করিল। প্রশান্ত সাধু-দদয়ও কুক 
কালিমায় মলিন হইতে লাগিল। অবশেষে বিতগ্ডাবাদরূপ প্রবল ঝটিক' সম্পাতে, 
দিন দিন, নিত্য নুশতন নাস্তিকতার স্থষ্টি করিয়া চিরাচরিত সরল ধর্দ্মপথ পক্কিল ও 
দুর্গম করিয়া তুলিল, এবং খরতর বেগে দেহাস্মবুদ্ধি বুদ্ধি পাইতে লাগিল। সঙ্গে 
সঙ্গে বেদ-তরুর শাখ। সমূহ ছিন্ন ভিন্ন, বিপশ্যস্ত ও হীন হইল। তাহারই 
ফলে প্রশান্ত বারিধির স্াঞ্স স্বভাব, শান্ত) দূরদশী খঁষ-সমাঞ নিরতিশয় চঞ্চল 
হইধ। পড়িলেন। তখন ত্তাহার1 গ্রাণপ্রিষ্ সনাতন ধন্ম সংরক্ষণে বন্ধ পারকর 
হইয়া, আগন্ধক নাক্তিকা-ব্যাধি বিন!শের উপাস্োন্তাবনে প্রবৃ* হইলেন। রোগ 
বুঝিয়া গঁধধ প্রয়োগ ন! করিলে কোন ফল $য় না। তা'ই সুনিপুণ চিকিৎমককে 
অগ্রে তদ্িষয়ে যত্বপর হুইতে হুপী। খাধষিগণও যখন বুঝিতে পারিলেন যে, এখন 
দেশে গুরুশিষ্য-ভাবের অতাব উপস্থিত হইয়াছে, সরল নতাকথাধ% কাহারে হৃদয় 
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অধিকার করা সম্ভব নহে, তখন গৌতম প্রতি খধষিগণ রোগের উপযুক্ত ওঁষধ 
বোধে, যুক্তিতক-সমদ্ধিত (বাধধ দশনশান্ত্র গ্রায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে 
বলা, আবপ্তক থে, দশনশান্ত্রগুলি গৌতমাদি খ'ধর 
আভনব স্থষ্টি শইলেও, দ্শনিক তত্ব বা দীশনিক 
বিচার-প্রণালী এদেশের চিরন্তন সামগ্রী। অধ্যান্মতত্ব নরূপণ-_জীব, বঙ্গ, 
বন্ধ, মোক্ষ এবং জন্ম-জন্ম স্তর চিন্তা -'«শষতঃ জীবের আত্যন্তিক ছুঃখ বিমো- 
চনের উপার উদ্ভাবনহ বন্তমান দশবন সমু গীবন বা প্রধান উদ্দেম্ত । বড়ই 
আহল'দের বিষ যে, অনাদি-সিক্ধ বেদের এপান্ষদ্‌ ভাগের মধ্যে আমরা সর্ব্ব- 
প্রথমে উল্লিখিত দার্শানক তত্বের পারচয় প্রাপ্ড ঠহ। দেখিতে পাহ, প্রায় 
অধিকাংশ উপানষদের মধোই দশনেন ুক্ষা স্ুত্রগ্ুলি অনধিক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত 
ভাবে বিগ্তন্ত রহিয়াছে । এ কথার অগ্কুঠে ছান্দে গ্যাপনিষদের ষষ্ট প্রপাঠক 
আমর! বিশেষ ৬দাঠরণরূপে উল্লেখ-যোগা বলিয়া মনে করি । শুখে এহ মাত্র 
[বশেষ যে, সময় ৪ সমাজের অবস্থাগ্থদারে তংকালে নিত্য সত্য তত্ব-রত্ব গুলিকে 
অকারণ কর্কশ তকজালে জড়িত করা আবগ্ঠক ছিল না) তাহার পর বখন 
দেশে ভীষণ ছু'দন উপস্থিত »ইল, শান্তশী খাব দমাজেও উদ্বেগ বক্কির তীব্র তাপ 
অগ্ুভূঠ হইতে ল'গিশ, তখন -স্বভাব সুনাথ সুখ পিগুকে যেমন উন্তাপ 
সহযোগে গালাইয়। নগন মনে'ভর নানাখদ অলঙ্ক।রে প গণত কণা হয়, তেমান 
দরদর্শী খধিগণও উত্তেজনাবশে উপসবদের সেহ দাশনিক তত্ব গুলিকে নানা 
ছাচে ঢাপর৷ আবশ্যক মত নানাকারে পরিণত করিয়। পৃথক্‌ পুথক্‌ ছদ্খানি 
দশনের সৃষ্টি করিপেন। আমাদের কণা খবিনিগস্থরহ প্রঠিধবান মাত্র) 
তাহার। বলিয়াছেন--“শ্রোতব্যঃ করাত খাক্যেভো। মন্তব্যশ্চোপপত্িভিঃ| 
সম্বাচ সতত ধ্যের এতে দর্শন হেতবঃ, অথাৎ বেদোপণিগ্গ বিষঞে যখন শোড়- 


দর্শনের প্রাচীননা 


সদ 


বর্গের হৃদয়ে সংশয় সমুদ্ধিত হয়, তখন দেহ সংশয় অপনোদনের গন্য মননের 
আবস্টুক হইয়া পড়ে। মনন অর্থে অনুকুল হকদ্বাবা প্রতিকূল তর্ক খণ্ডন করা) 
যঠক্ষণ প্রতিকূল ৩র্ক নিন খাত না ১৭, ৩ঙক্গণ কিছুতেই উপাদ্ বিষয়ে 
কাহারে! দঃ 'বশ্বাপ জানতে পাঙ্ধেনা। নিহ ক্নতাথে &. বিশ্বাস সমুৎপাদন 
কগাও দশন শাস্ত্রে অন্যতম উদ্দেহা। 

এখানে বপিয়। রাখা আবশ্যক যে, দর্শন শাস্থ ছয়খানি হলেও মুলতঃ 
তিনখানির অধিক নভে )--()ন্যায়দণন ছহ -গোতম কৃত ও কণা? কৃত। 
(২) সাংখ্য-দশন হই--কপিণ কৃত নিগাহ্র সাংখ্য-দশন, ও পতঞ্জলি রুত বোগ- 
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দরশন। (৩) মীমা*স! দশন ছুই--জৈমিনি কৃত পুর্বমীমাংসা, ও ব্যাস রুত উত্তর 
মীমাংস।। টক্ত তিন শ্রেণীর দশনেব ঘধো প্রতিপাদ্য বিষরগুলি একপ ভাৰে - 
সন্নিবেশিত হইয়াছে ষে, তাহার দ্বার| উঠাতদের পৌর্বাপর্দা নিদ্ধাবণের পথও 
অনেকটা স্থগম হইয়াছে বণিজ মনে হয়। তাহার" নিজ নিক্গ দর্শনে লোকের 
অধিকারাগসারে ক্রমণঃ স্ুল, কক্ষ, ফক্মতম তত্ব উপদেশ দ্বার! লোককে 
আজ্মদশনে উন্ুখ করিয়! দিয়াছেন । 

প্রথমেই বলিয়াছি যে, বেগ ও বোগীব অবস্থা বঝিয়া চিকিৎপার ব্যবস্থ। 
করিতে হয়; দশন-কর্তী খবিগণও তাহা কবিঝাছেন। মহষি গোতম 


দর্শনের দেখিলেন,_দেহাম্ববাদ 9 স্বভাবকারণতা-বাদের 
পৌন্বা পা উপরেই নাপ্তিকত' রূপ ছুভেপ্্য ত্রর্গ প্রতিষ্ঠিত; দেই 
(নলাগণ ছুইটি ভিত্তি বিনষ্ট করিলেই নান্তিকতা নিরস্ত হইতে 


পারে) অথ5 প্রথমেই আত সুক্ম পবতাবা পদশে লোকের দয় আকর্ষণ কর! 
সম্ভবপর হইাবনা। তা তিনি ন্যায় দশনে প্রধানতঃ দেহাত্ববাদ খণ্ডনে 
এবং তদনুকুল শুর্ক-ৰিগাসে অধিকা শ শাক্ত বাসিত কারয়াছেন। মহষি গোতম 
এইমাত্র বুঝাইয়'ই [নপস্ত হইলেন যে, দেহ, মন, প্রাণ ও ধন্ত্রিয় প্রভৃতি অচেতন 
জড় পদার্থ সমূহ আত্মার ভোগা ও ভোগ-সাধন মাতর,.--আয়া নহে) আত্মা 
স্বয়ং নিতা চেতন, কর্তা, ভোক্তা, ইৎলোক পবলোক্গামী এবং দহ ভেদে-ভিন্ 
ভিন্ন; দেহ নাশেও তাহার নাশ হয়না,ইতাদি তিনি আপনার পতিজ্ঞাত বিষয় 
সমুহ সুদৃঢ় করিবার জনা প্রত্যক্ষ, অগ্ুমান,। উদমান ও শব্দ, এই চতুর্বরিধ 
প্রমাণের দাহাযো বিপক্ষ পক্ষ পরাস্ত করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন। 

অতঃপব, মচামুনি কণাদ দেখিনেন মহর্ষি শোতমের কথায় দেহাত্ম-বাদ 
বিধ্বস্ত হইলেও নাস্তিক-নন্দনগণের অভিনান্দম৬ স্বভাব-কারণতাবাদ খণ্ডিত 
হইল ন|। ত'ই তিনি গৌতমের অন্বক্তাংশ পরিপুরণের জনা পরমাণু কারণ-বাদ 
সংস্থাপনে প্রবৃত্ত ক₹ইলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন, একমাত্র বস্ত- 
স্বভাব কথনই £ই জগৎ স্ষ্টর কারণ হইতে পারে না । স্বভাব নিজে 
অচেতন, ভাল মন্দ বিচারশ'ক্ত তাঙাব নাই, শ্রহরাং 'দশ কাল নির্বিশেষে 
সর্বদাই একাকার কাশ্য ৬ইঠে পারে) কিন্ধ জগ'ত ত" তাহ' কখনও দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ পরমাণু গুজে স্বভাবটী, সংযাগ না বিষ্োগ? 
অথবা উভয়ই ? কেধল সংযোগ-দাধন করাই পরমাণুর স্বাভাব হইলে কল্মিন্‌- 
কালেও তাহার বিয়োগ-কার্ধ্য ধ্বংস হইতে পারে না; কারণ বস্ত কখনও 
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নিজের স্বভাব পরিতাগ করিয়। থাকে না; আর বিয়োগ শ্বভাব বলিলে ত' 
আদৌ স্যষ্টিরই উপপন্তি হয় না। তাহার পর সংষোগ-বিয়োগ উভয় স্বভাব 
বণিলেও পরম্পব বিবাদের ফলে উহাদের আত্মরক্ষা! করাই দুর্ঘট ; কার্য সম্পাদন 
করা ত” দূরের কথ'। স্থৃতরাং স্বতাব-কারণতা বাদ কেবল কৌতুহলমাত্র। 

অতএব জীবেব মদৃষ্ট-দহচর, ঈশ্বর-প্রেরণাধীন, পরমাণু পুঞ্জই জগতের আদি 
উপংদান কারণ); এবং পরমাণুগত 'বিশেষ' নামে যে এক প্রকার পদার্থ আছে, 
তাহা দ্বাবাই পরমাণুব কাঁগ্য-বৈশ্ত্রা গম্পাদদিত হইয়া থাকে । আম্মীর নিতাত্ব 
ও দেহািরিক্তত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গোঁতমের মতে মত দিয়া, মহামুনি কণাদও 
বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন 

অতঃপর মহধি কপিল যখন দেখিলেন, মহষি গোতম ও কণাদ প্রণীত স্তায় ও 
বৈশেষিক দর্শনের প্রভাবে লোকের নাস্তিকতা! হাস পাইয়াছে, দেহাত্ম বুদ্ধি 
বিদুব্তি হইয়াছে, এ আধ্যাজ্ম চিন্তাবও প্রবৃত্তি অ(সিযাছ্ছে, তখন, তিনি সম্যু ও 
স্থযোগ বুঝিয়া আরো কিঞিৎ অগ্রসর ভইলেন। তখন তিনি বিবেক-জ্ঞানোপ- 
যোগী আত্মতত্বেব উপদেশে মনোযোগী হইলেন; স্প্রণীত সাংখ্য-দর্শনে 
বুষাইয়া দিলেন যে, দেহেন্টিয়ান্দর অতীত আত্মাকে নিতা, চেতন, কর্তা ও 
ভোক্তা বলিয়' জানিলই প্রক্ত আত্ম*্ত্ব জানা যার না। আত্মা দেহেন্জ্িয়াদিব 
অতীত দতা, কিন্তু টচতন্তবান্‌ নতে_ চৈতন্তশ্বরূপ, এবং কর্তা ও ভোক্তা লতে__ 
উদাসান নিক্ষিয় ; কর্তৃত্ব, ভোক্তহ প্রভৃতি প্রকৃতির ধর্মগুলি অজ্ঞানণশত: 
আাঙ্মাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র! এই অজ্ঞান বা অবিবেকই জীবের সব্ববিধ 

ংখেণ মুল | এই ভহথর ভাত হইতে পরিজ্রীণ পাইতে হইলে প্রকৃতি হইতে 

আম্মার পার্মকা ব' বিবেক সাক্ষাৎকার উপলব্ধি করিতে হইবে; আর সত্ব 
রজস্মো গুণ'ঘ্মিকা পরিণামশীল! নিত্যা প্রক্কতিকেই জগতের মুল কারণ বলা 
গ্রহণ করিতে হইবে । বৈশেষিক পরিভাষিত পরমাণু পুঞ্জ বস্তর তন্মান্ত স্থানীর 
অনিত্য পদার্থ; সুতরাং মূল কারণ নহে । . অধিকন্তু আপাত£ রমণীয় নান্তি কা- 
বাদে বিমুগ্ধ মানব মণ্ডলীর মনন্তষ্টির জন্য, তাহাদেরই মতানুসারে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত 
বাঁদ দিতে বাধা হইলেন; কিজ্ঞ বিবেক-জ্ঞানের একান্ত উপষোগী আত্মার 
নিতাত্ব, বিভ্ত্ব ও জল্মাত্তর বাদ প্রভৃতি বিষয়গুলি কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন 
না। সে সমুদয় বিষফ্গুলি তিনি অতি উত্তমরূপে সংস্থাপিত করিলেন। 
কপিল এখানে অবসর গ্রহণ করিলেন । 

এইবার মামুন পতঞ্জলির পালা | তিনি দেখিলেন এখন কপিলের দিদ্ধান্তে 
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কাহারো সন্দেহ নাই, মকলেই তাহার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিতেছে । এখন কপিলের 
অনুক্ত বা সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত 
হইয়াছে । এই কারণে প্রথমেই তিনি বিবেক-জ্ঞানোৌপযোগী যোগসিদ্ধির অন্ঠতম 
উপাগ্নন্ূপে ঈশ্বরের অবতারণ! করিলেন । তখনও একেবারে পরতন্বোপদেশের 
উপযুক্ত সময় হয় নাই, মনে করিয়া ইতরজীব-পাধারণ ক্লেশকর্মাদিদোষ-সংস্পর্শ- 
শৃন্ঠ ঈশ্বরকে 'পুক্ুষ বিশেষ? বলিয়া নির্দেশ করিলেন, এবং বিস্তৃতভাবে যোগ, 
যোগসাধন ও যোগফল নিরূপণ করিয়া যোগদর্শন শেষ করিলেন । 

এইবপে হ্যার়াদি দর্শনের প্রচার বাহুল্য দেশে যে সময় নাষ্তিকতার খর- 
স্োতঃ ক্রমে ক্রমে মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল; শনৈঃ শনৈঃ জন্মাস্তর চিন্তা 
আপিয়া লোকের হৃদয়কে অধিকতর কাতর করিতে লাগিল, এবং দেগা্ুবুদ্ধি 
অস্তহিত হইয়া! গেল : দেই সুলময়ে মহাঁমুনি জৈমিনি মীমা*সা-র্শন প্রণয়নে প্রবৃত্ত 
হইলেন । মীমাংসামাত্রই সংশয় সাপেক্ষ; যেখানে সংশয়, সেখানেই মীমাংসার 
আবশ্তক হয়। জনসাধারণ অন্তান্ বিষয়ে বিশ্বাসবান্‌ হইলেও বেদের প্রামাণা- 
বিষয়ে তথনও সন্দিহান ছিল) তখনও “একমেবাদ্ধিতীয়ং৮ “সর্ববংখন্বিদং”, 
প্রভৃতি বেদবাঁকোর গুড় রহস্য হদয়ঙ্গম করিতে অসামর্পা নিবন্ধন, বিশেষতঃ 
গু শিষ্য সম্প্রদায়ের বিরলতা বা বিচ্ছিন্নতা নিবন্ধন, বেদবিহিত 
কিয়ানুষ্ঠানে মন্দোৎসাত ছিল। হাই তিনি মন্দমমতি লোকদিগকে ক্রিয়ানিরত 
করিবার ইচ্ছায় ঠাহাঙ্দের মনোবুত্তি অনুদাবে বুঝাইলেন যে, “আম়ারস্ত কিয়া্ঘন্ব 
দানর্থকামতদর্থানাম্‌”” অর্থাৎ প্রচুব ফলপ্রদ বাগ-যজ্ঞ'দি ক্রিয়া 'প্রতিপাদন 
করাঈ সমস্ত বেদের অভিপ্রেত। যে সমস্ত বাক্যে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক 
ক্রিয়ার উল্লেখ নাই, যেমন "'সত্যংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ধ” 'একমেবাদি হীয়ংত 
“সর্বং খালদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি সে সমস্ত বাক্য নিরর্থক,--বেদেব অনভিপ্রেত। 
সুতরাং সে সমুদয় অনর্থক কথার অর্থ চিন্তার বকুল কইবার আবশ্যক নাই; 
“তোমণ “ন্বর্গ ামোহশমেধেন যজেত” ইতার্দি বাকোর অর্থ বুঝিয়া তদণুষায়ী 
ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহাতেই তোমরা পরকালের পরম কল্যাণময় 
ফললাভে রতার্থ হইবে ।+ জৈমিনির অভিপ্রায় এইই যে বীতশ্রদ্ধ লে'কদিগকে 
অগ্রে বেদের উপর শ্রন্ধাবান করিতে হইবে, এবং বিহিত কন্মে গ্রাবর্তিত করিতে 
হইবে । কর্মানুষ্ঠটান-৬তৎপর লোকসমুহ যখন অল্প ও নিত্য কন্ম ফল অপেক্ষা 
বরঙ্গবিদার ফঙ্পোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন ভাঙার! আপন! হইতেই 
বন্ধপ্রনে -দ্ববপ্যাপাভে সমুৎস্থক হুইয়। সদ্গুরুর শরণাপয় হইরা কৃত্ার্থ 
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হুইবে। মহামুনি জৈমিনি এই রূপ ম:ভপ্রায়ের বশেই স্ব-প্রণীত পৃর্ব-মীমাংসা 
গ্রন্থে কর্ম সম্বঞ্চে যাবতীয় তথা পুঙ্ঘানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা পুর্বক কর্ন 

কাণ্ডের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্টী করিয়া নিরন্ত হইলেন। 
কিন্তু তণনও্ জন সমাজে জীব নিস্তারের এক মাত্র উপায় এবং বেদের 
চরম লক্ষা, ব্রক্ম বদ্যা, গভীর অজ্জানান্ধকাবে পড়িয়া বরঠিল। £মনই দুইসময়ে 
বিশ্ববিধাতা ভগবান কৃষ্তদ্বৈপায়ন হইলেন। তিনি অবতীর্ণ হইয়। দেখিলেন, 
ষে, কন্ম্ব যাগানুষ্ঠানের মক্িম'য়। এবং বিবেক-বিজ্ঞানের প্রভাবে, ক্রহ্মবিদ্যা- 
সিদ্ধির অন্তরায় অনেক পরিমাণে অপনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু, তথনও জীব- 
গণের অশান্তির উদ্বেগ অপহৃত ₹য় নাই । অথচ ক্ষেত্র প্রস্তুত হইস্গাছে, বীজ 
বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত তইয়'ছে বুঝিনা, বেদনার বেদান্ত ভাগের গর্থ 
বাবস্থাপক উত্তর-মীমাংসা প্রণয়নে সমুংস্থক হইলেন। উত্তর-মীমাংসার অপর 
নাম বেদান্ত-দশন ও বঙ্গন্থত্র | তিনি বেদান্ত বৰাক্যব্ধশ সনোরম কুন্মরাশি 
সমাহরণপূর্ধক এই স্থত্রে গ্রথিত করিলেন, এবং উখনিষদের মধো আপাতঃ 
দষ্টিতে 'ষ সমস্ত বিরোধ বা সঙ্গতি পরিলক্ষিত ভয়, সে সমস্ত বিরোধ 
ভঞ্জনপূর্বর্বক তাৎপর্য্য নির্ণয়ের প্রণালী পরম্পরা অতি বিশদভাবে নির্ণীত 
করিজেন। তখন নির্বাণোনুখ দীপশিখা যেরূপ তৈল-সক সহযোগে 
পুনরুন্দীপিত হয়, তদ্রপ ক্ষরোন্ম,থ বক্ষবিগ্ঠাও ইনার সাহাষো আপন অধিকার 
বিস্তর সমর্থ তইল। ( ক্রমশঃ) 
শদুর্মাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ । 


অর্থ] ভাঁষা-তন্ত। 

মানবের হদয়গত-ভাবর বাঞ্জক বা প্রকাশক ধ্বনি বিশেষকে (রব। 'ভাষ।” 
বলা ষার। সাধারণ ভাব দেখিতে “গলে পাণী মাত্রেরই প্রন্ষপ মনোগত ভাৰ 
গ্কাশক একরপ ভাষা আছে? কিন্তু মানব জাতির ভাষা ভিন্ন অপর পপ্ত 
পঙ্গীর ভাষা বব) প্রায়ই অবোধ্য। পণ্ড পক্ষিগণের মধ্যে শুঁক-শারিক1 গ্ুড়- 
তির ভাষা মন্ুষোর অগ্করণে শিক্ষা হয় বলিয়া, তাত] সহজবোধা, সকল পক্ষীর 
বা পগ্ুর ভাষ নয়। শুক শারিকার ষে মানবের ভ্তায় শব্বোচ্চারণ করিয়া 
হৃদরের ভাব ব্যক্ত করে। তাহা তাহাদের নেমত্তিক, কিন্তু গ্বাস্তাবিক নয় 
স্বাভাবিক হইলে, সকল পণ্ডরই এরূপ মানবোচিত শব করিবার শক্তি থাকিত। 
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মানুষের সন্তরণ শিক্ষা যেব্প নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক নয়; মৎস্য মকরাদির প্রাকৃ- 
তিক); তদ্রপ শুকাদিরও মানবোচিত শব্দ শিক্ষা অপ্রাকৃতিক | শুক প্রণ্ঠতি 
কতিপর পক্ষীর মানবীয় শব্দের শক্তি গ্রহণে ও ভাষণে অনুকূল সামর্থ্য আছে 
বলিয়।, তাহাতে কৃতকার্যা হয়। কাক পড়তি অন্ত পক্ষীরা তাদৃশ শক্তির অভাবে 
তাহ! পারে না। 

প্রাথিগণ যে উপায় দ্বীর নিুজর নলোগত ভাব অর্থাৎ সুখ দুংখাদি প্রকাশ 
করেন, তাহাকেই সাধারণে 'ভাষ।' নামে অভিহিত করা হয়। যেরূপ কোন 
কোন দাশনিক মতে স্ছটির পুর্বে প্রলয়াবস্তা ছিল, পরেও তাহাই হইবে? 
সেইন্ধূপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পাণর যে, ভাষার০ উৎপপ্চির পুর্ববাবস্থা এবং 
পরে লয়াবস্থ থাক সম্ভব । প্রাচীন জ্রিকাল(বিদ্ূ মহষিগণ “ক্ষোউবাদ* প্রভৃতিতে 
ভাষাকে নাদ-মূলক বা নাদ-প্রভব * বলিয়া! গিয়াছেন। ব্রঙ্গ (এব ব্রক্গ) বানাদ 
একই পর্যায় শব্ধ । ''সর্ধশক্তিমান্‌ এক সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর তত হইতে ডাগন্ধীজ- 
শক্তি মহামায়ার প্রাভুভাব হয়) সেই চিগ্প্মী পরমা শক্তি হইতে নাদের স্থষ্টি 
হয়; এই নাদ হইতে বিন্দুর উৎপন্তি হয় |" 

“সেই চিতের শর্তিই নাপ, বিন্দু, বীজ এই তিন ভাগে বিভক্ত হহয়া 
থাকে । সেই (তিদ্যমান বিন্দু হতে নাদ ও বীজায্মক 'রবের উৎপাত্ত হয়। 
সেই রবই শ্রত-সম্পন্ন হইয়া (শ্রবণেন্ত্িয়ের বষমীভূত হইয়া) শব্দব্রহ্মদূপে 
প্রকাশিত হয়'” ৷ শাস্-গ্রণেতগণ .পই নাদায্মক ব্রহ্মকে ছুইভাবে বাক্ত করিয়া- 
ছেন, গথম রূপ ব্য”, 'দ্বতীয় রূপ অব্যক্ত । তাহার মধো প্রণবাম্মুক ত্রহ্মনাদকে 
অবাক্ত বল! হইয়াছে । এই অবাক্ত নদের পুনঃ পরা, পশ্যন্া, বৈখরী, প্রভৃতি 
সজ্ঞ| ও প্রকার-ভেদ মআছে। অর্থ বোধ জন্মাইঠে সক্ষম ভাষাকে (বোকা, পদ, 
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* সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 
আ'মীচ্ছক্তিস্তুতো নাদস্তম্মাছি দু-সমুদ্ভবঃ ॥ 
নাদোবিল্দুশ্চ বীজঞ্চ স এব ভ্রিবিধোমতঃ | 
ভিদ্যম|নাৎ পরাত বিশ্োপভয়াস্্ রৰোভবে। 
মরবঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ শব্দো ব্রহ্মা তভবৎ পুনঃ ॥ 


(1) নাঁগেশের শবেন্দু পেখর ক্রম, প্রকরণে ৷ (দিদ্ধাস্তকৌমুদী । লঘুমপ্তবা। মহাভাষ্য, 
“বৈধরীশব নম্পান্ত মধমা। এত্তাগেংচ ৯) 
আজরাখাচ পশ্ঠভ্তী হুগ্ধাবাগনপায়িনী ॥" 
প্রণবএবব।শেদাদ।ত্যাং সহ বৈখনীরূপং প্রতিপদ্যতে |” 
“'পরাখামে নাষ্তিপধাপ্তরাগক্ছতা 'তনবাধুনাহভিবু।ক্তং মনোবিষর়; পশ্যস্তি বাগিতা)্ঘঃ ॥ 
বাগেবার্ধং পণান্তী বাগঙ্গীবীতি বাধর্থনিকিতং সম্ভনোতি।' ইত্যাদি (শ্রুতি) 
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শব্কাদিকে ) ব্যক্ত বলা হইয়াছে । এই স্ফোটবাদী শবা-তত্ববিদিগণ গ্রণৰ ও 
পরত্রহ্গকে একই তত্ব বলিয়া সিন্ধান্ত করিয়াছেন। অবশেষে এইন্প লক্ষণ 
বল! যাইতে পারে যে, যে ধ্বনি ছারা নিজের হৃদ্গত ভাব নুব্যক্তরূপে অপরকে 
বুঝাঠতে সমর্থ হয়, তাহাকেই ভাষা শর্ষে শর্খিত কর! হয় । এইরূপ আগখ্ম- 
ভাব প্রকাশের ভাষ! কাঁটার্দিরও আছে, তাহা আমরা তাহার্গের বাহিরের 
ব্যবহার গ্্বারা অনুমান করিতে পারি পাশ্চত্য দেশীয় বৈজ্ঞানিকের। উত্ভিদাদির 
এ ভাষা স্বীকার করিয়া থাকেন। 


জগতে সকল প্রাণীরই স্বীয় মনের ভাব, স্থখ, ছুঃখ, রোগ, শোকাদির 
বার্ত' স্ব স্ব জাতির অনা সংহ্কেত দ্বারা (ভাষ!) প্রকাশ করিবার 
স্বাভাবক শক্তি বিদ্ধমান আছে। যে ফোন উপাসস, সঙ্কেত কিনব ইঙ্গিত স্থারা 
হউক, স্বনাতির নিকটে আত্মাতিপ্রায প্রকাশ করিবার শক্তি, প্রাণী মাত্রেরই 
বিদ্তমান মাছে--ইহা এক প্রকার অবধারিত। তাহার হেতু এই বে, 
বিভিন্ন প্রাণীর স্বর যন্ত্রের নানান্ধপ, সংস্থান নানা প্রকার থাকাতে 
নানারূপ শব্দের অভিব্যক্তি হর়। তাহাতে নানা শব্ধ দ্বার 
নানাবিধ অর্থের অববোধ হন্ন। গো-বংসের হম্বা রব শুনিয়া 
তাহার জননী ( ধেনু ) বসের অন্ুদরণ করিয়া থাকে ; এবং বৃক্ষ-কোটরস্থিত 
পিতামাতার আগমন প্রতীক্ষাকারী কলরব-পরায়ণ পক্ষী শাবকগণের 
আর্তনাদ শ্রবণ কাবয়া সুদূুরাবস্থিত পক্ষিগন স্বীয় সন্তান-রক্ষণের জন্ত অত 
বেগে ধাবিত হইতে দেখা যায়। বিহঙ্গম-শাবককুলের কলকল ধ্বনিতে 
তাহাদের পিতামাতা কলরবের অনুযায়ী সম্পদ্‌ ও বিপদের বাত্ত। অনুভব করিয়। 
থাকে । কেবল যে এক জাতীয় জীবের মধ্যে পরস্পরের ভাষা বুঝিবার সামর্থ্য 
আছে এমন নয় ; এক জাতীয় জীব অপর শ্রেণীর প্রাণীর নিকট স্বীর ভাষ! 
ছারা মনের ভাব বুঝাইয়া থাকে, এব, গাষ! দ্বারা পরস্পরের শত্রুতা ও মৈত্রেয় 
ভাব জানিতে পারে । পশ্গণকে স্বীয় ভাষা দ্বারা মানবর্দিগকে নিজের অভিপ্রায় 
জাপন করিতে দেখা ষায়। মদমন্ত সিংক্কের ভাষণ গর্জন শ্রবণ করিয়া অপর 
বন্ত পণুগণ পবম্পর শব্দ দ্বার! আঝ্স-ভীতি জ্ঞাপন করে। তাহাদের ধ্বনির 
মধোও হর্ষ ব্যঙ্গ ও হৃঃখ-হচক ভাব বিগ্চমান থাকে । হর্ষ-সুচক শব্ধ শ্রবণ 
করির! স্বীয় বন্ধুঙ্গনকে স্বাগত সম্বোধন জ্ঞাপন করে। অতএব প্রাণিজগতের 
মধ্যে ভাষাই যে র্ববিধ-মনোগত ভাবাদ্দির প্রকাশের হেতু, ইহাতে আর 
সন্দেহ লাই । প্রাণী-নিবছ যেরূপ অসংখা, তদ্রপ তাহাদের ভাষাও বনু; এক 
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একটা ভাষার মধো অনেক গরকার অবাস্তর ভেদ স্পট উপলব্ধি হয়। পশুগণের 
ভাষা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জ্ঞানগুরু ভগবান শঙ্করাচা্্য বলিয়াছেন,-_“বাবহার 
কালে জ্ঞানী মানবগণ পণুদিগের সঠিত সমান) শব্দাদ্দির সঠিত শ্রোত্রাদির সম্বন্ধ 
হইলে পশু প্রভৃতিরা যেমন শব্দাদি জানিতে এবং জানিবাব পর তাহারা 
অনুকুল দেখিলে প্রবৃত্ত হয়-_প্রতিকুল দেখিলে নিবৃত্ত ঠয় ; জ্ঞানীগণও তদ্রপ 
& ভাবে শব্দাদ্দি অবগত হইবাব পর তাহারা প্রতিকূল দেখিলে নিবৃন্ধ হন 
ও অনুকুল দেখিলে প্রবৃত্ত হন” * পশ্ডগণ যেবপ দণ্ডোদ্ঠত-হস্ত মনুষ্যকে স্বীয় 
অভিমুখে আসিতে দেখিয়া “ইনি আমাকে মারিতে আসিতেছেন এইরূপ 
ভাবিয়া পলায়ন করে এবং শ্তামল তৃণপুর্ণ হস্তে আগমন করিতে 
দেখিলে তাহার অভিমুখীন হয়; সেইন্ূপ জ্ঞানী লোকেণান আপনার সম্মুখে 
হুঙ্কার চগুরবে রে'ষ-কষায়িত নেত্রে খগ্া-হস্ত পক্ষ আসিতেছে দেখিলে 
পলায়ন করেন এবং তাহার বিপরীত দেখিলে তাহার অভমুখী হন। যেরূপ 
মানবের ভাঁষ! অপর প্রাণীর ভাষা হইতে ভিন্ন লেইরূপ মানবগণের ভাষাও দেশ, 
প্রদেশ, জাতিভেদে বিভিন্ন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্ধ মানবগণেব ভাষা! 
দ্বেশভেদে বিভিন্ন হইলেও মাধূর্যা ওজঃ প্রভৃতি গুণে এবং অপব প্রাণীকে 
বিজ্ঞাপনে ও সংস্কার দ্বারা উৎকর্ষ সাধনেব বোগা। ভাষাবলে মানব যেরূপ 
অশেষ কার্ষা সাধন করিতে পারে, ভাভা অন্ত প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রীক 
দেশীয় কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন,__যে 'ভাঁষা দ্বারা মানবগণ স্টার, অন্যায় 
সত্য অসতা, কর্তব্য অকর্তবায প্রভৃতি বিষয় বুঝাইয়া থাকে, এবং হিতাহিত 
বিবেক করিতে সমর্থ হয়। অন্য প্রাণী হইতে ভাষার উৎকর্ষ সাধনপূর্বক জ্ঞান 
দ্বারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া উচ্চ ভাষ! বাবহার করে” । ভাষার উৎপত্তি 
কিরূপে হয়, এই বিষয়ে প্রাচা ও প্রতীচা পণ্ডিতগণের মধ্যে পার্থকা আছে। 
প্রাচ্য পঞ্ডিতগণ বলেন, ভাষ! এ্রশী-শক্তি হইতে উৎপন্ন হইন্নাছে, কোন মানব 
ইহার বাবহর্তী। ভি স্রষ্টা নয়। পাশ্চাতা বুধগণ বলেন,-__বিশ্ব হাষ্টির পর নকল 
বন্তই বাঁকৃশক্তি রহিত ছিল, তাহারা স্বীয় স্বীয় অঙ্গতঙী ও সঙ্কেত সার! 
ননের ভার প্রকাশ করিত। যে সময় হহতে অঙ্গভঙা ও সঙ্কেত দ্বারা নিজের 
মনোভাব সকল ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইল, সে সময়ে তাহাদিগের হৃদয়জাত 
মনের ভাব-বাইীক কোন একটী ধ্বনির উৎপত্তি হইল) সেই ধ্বনি ছারা 


পিসি শশিপািপিসপীশ শত 
পট পপি শপ | পাপিপপিপপপাশাপি পি পাতি পিপি পপ শীত পপ শি লস ৬ পপ 


ঞ “বখাহি পশ্থীগয়ঃ শব্দাদিভি জোত্রাদীন।ং নম্বন্ধে তি শব্াদি খিক্ানে বিন্জাটি 
ততে। নিবর্ত্তে অনুকূলে প্রবর্তস্তে শাক্করভায্য, অধাসপ্রকর়ণ। ১1১৭১ 


৫০ পন্থ। | | নবপধ্যাঁ়, ১৩২৯ 


তাহারা কোনন্ধপে মনের ভাব প্রকাশ করিত। তখন তাহাদের প্রযূজ্য শব্দ 
পরম্পর সংবন্ধ ছিল; দুঃখ শোকের প্রকাশক 'অঃ”, 'উঠ, ইত্যাদি শব 
প্রয়োগ কারত); এবং সুখ হর্ষের পরিব্যঞ্জক বাঃ আহা” ইত্যাদি শব 
প্রয়োগ ফ্রিতে ভালবাদিত। এখন এই সকল শব্ষকে শান্বিকগণ নিপাত ও 
অবান্ন বলিয়া উল্লেখ করেন। এই প্রণালীতে তাহারা যখন সমস্ত মনের ভাব 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না, তখন পুনঃ রূপ ছুইটা বা তিনটা শব্দ এক 
সঙ্গে যোগ করিয়। মনের ভাব ব্যক্ত করিতে বত্ব করিল। এইরূপ বারবার 
শব্দ সংযোঞ্নে ও প্রফ্জোগে তত্ব ও বাবহার করিতে করিতে, এক অপূর্ব 
মনোহারিণী, সকল ব্যবহার নির্বাহ করিবাব উপযোগী ভাষার বিস্তার ও 
'স্পশ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহ।দিগের মধ্যেও সকল পগ্ডিতের এই মত 
স্বটক্রত নয়; যেহেতু “নানা মুনির নানামত” | অপর একদল বলেন,_ তাষা 
ঈখরের -্ ; এই ভাষা! দ্বারা সকল বস্তরই নামকরণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ 
ভাষা-স্ত্রে নাম-প্রস্থনাবলা যেন গাথাই ছিল। তীাছাদের "আদম বা আদি 
মনু প্রথমে ভাষার অধ্যয়ন করেন, তৎপরবস্তী তুষ্ট মানবগণ ভাষা শিক্ষা 
করেন। ইহাকে কোন কোন প্ডত প্রাচ্য ভাষা-হুত্ববিদের মত বলিয়। 
স্বীকার করেন। অপর এক শ্রেণীর প্ডত উক্ত উভয় প্রকার মতের মধ্যে 
কোন মতই স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, _-স্বভাবতঃহ মানবের ভাষার 
স্থষি হইয়াছে; ভাষার উৎপন্তিতে কোন মানবের চেষ্টার প্রয়োজন হয় নাই। 
কিন্বা ঈশ্বর মানবগণকে ভাষা শিক্ষা দেন নাই। প্রানাগণের মন ও শরীরের সংস্থান 
এবং গঠন অনুসারে স্বতঃই ভাষার প্রাছৃভাব হইয়াছে । মানব যেরূপ স্বাভাবিক 
শরীরাদির সঞ্চালন দ্বারা পরিভ্রমণ, শিক্ষা, অশন শরন প্রভৃতি কাধ সম্পাদন 
করে, সেইরূপ ভাষাও তাহাদের মুখ-কুহর হইতে বিনিগগত হইয়া থাকে । যেরূপ 
মানবের শারীরিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্ত কোন বন্ধ করিতে হয় না; কিন্তু 
খ্বতঃই যেন বাল্যকালের পর কৈশোর, তৎপর যৌবন অবস্থার বিকাশ হয়, সেই- 
রূপ ভাষার নিতাবন্ত দর্শনাদিতেও শারীরিক সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাহুর্ভাব হয় । 
আরে! দেখা যায় যে, সামাজিক অবস্থার নিঠা নানারূপ পরিবর্তনে মানবের মনে 
ভাষাঙ্কুরের (বিকাশ হর। আম্মায়জলগণের নকটে মনের ভাব প্রকাশের 
শিমিত বাঠিরের প্রশ্তাবিত বিষয় বুঝাইবার গন্য সকলেরই চিত্ত সমুতস্থক হইয়া 
থাকে । মুক ও বাক্-বস্ত্-বিকৃত ব্যাক্তির ভাষা-বিকাশের মুল-শক্তির ব্যাঘাত 
ঘটাতে ভাষার প্রকাশ হয় না। হহাকেহ লোকে ভাষ।র উৎপত্তির প্রথম 


বৈশাখ ] ভাষা-তত্ব 


কারণ বলিয়! থাকে । আম্মা শরীরের সহিত সম্বন্ধ আছেন, যে ভাবে আত্মাতে 
ঈষৎ প্রদত্র , ব্যাপার ব! ক্রিয়া) হইলে, তৎপর শরীরে, শরষন্ত্রে, ও বাগসন্ত্রে 
তাহা! প্রতিফলিত হয়; সেইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ তন্ত্রী সমূহের মধে। এক টীঙ্ডে 
আঘাত পড়িলে অপর তন্ত্রী গুলি স্বতঃই বাজিয়। উঠে ও স্পন্দিত হয়। এবিষয়ে 
পাণিনীর শিক্ষা! উক্ত হইয়াছে যে, “আত্মার সঙ্গে বুদ্ধির * বোধনাবুন্তির ) ষোগ 
হইলে, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সহযোগ বিষয়ের সম্বন্ধ তয়; তাঙ্ার পর 
কথনেচ্ছায় মন নাভিদেশে উদ্দান বাধু ও জঠরানলে আঘাত করে, তৎপর সেই 
বাধু হৃদয় যন্ত্রে বিচরণ করিয়া 'মন্ত্র নামক স্বর্ণের প্রাদুর্ভাব জন্মায়” ৷ * অতএব 
বুঝা যায় যে, আত্ম 'পমুন্মেষে মনে অভিঘাত হয়, মনে অভিথাত হইলে 
বাগেন্ত্রিয়ে অভিধাত সম্পন্ন হয়, তাহাই ভাষ। শকের চরমার্থ। 

এই বন্ুধা মণ্ডলে ভ'ষ। ইয়ত্তা কর! খুব কঠিন কথা । কেবল আমাদের এই 
ভারতবর্ষেই যে কত ভাষ! ব্যবহৃত ভয়, তাহার নির্দেশ হইয়া উঠে না। 
ভাঁধা ছুই ভাগে বিউক্ত। এক লেখা ভাষ।, অপর কথা ভাষা । লেখ্য 
ভাষারও অনেক প্রভেদ বা অবান্তর ভেদ আছে। আ'র কথ্য ভাষা প্রতি 
ব্ক্তিতেই নিত্য নূতন আকার ধারণ করিয়া, বিষয় ভেদে ও বন্কার অভিপ্রায় 
ভেদে ছুর্বোপ্য হইয়া দাড়ায় । এখানে আমর কথ্য ভাষার অনেকতেও 
বু হেতু দেখিতেছি। কাল ভেদে, সামাজিক অবস্থা ভেদে, লোক-সংস্থানের 
পরিবর্তনে ভাষা মুণ্তি, নানা! আকার ধারণ করিয়' থাকে । এই ভারতে পূর্বকালে 
যে ভাষা ছিল, এখন তাহা দেখি.ত পাওয়া যায় না। সে ভাষা যে বিলুপ্ত হইয়াছে 
তাহ! নয়, কিন্ত সেই ভাষাই কাল পরিণতির সঙ্গে সঙ্গ বর্তমান ভাবান্ধপে 
দাড়াইয়াছে। এই বর্তমানের ব্যবহার্যা ভাষাও কালাস্তরে অন্ত আকার 
ধারণ কর্রবে তাহাতে আর সন্দেঠ কি অতএব কথ্য ভাষার ইতিহাস 
এখনও আর সমুদম পাওয়। সম্ভবপর নয়, এবং সেই প্রাচীন কালের সকল ভাষ 
আলোচনার বিষদীভূত হওয়া অসম্ভব । €েখ্য ভাষার বিষয়ে শাস্ত্রে নান! 
প্রমাণ দ্েটিতেছি,__ষথ। বৃহঙ্ধত্্র পুরাণে, “তাহার পর বিধাতা শ্যষ্টি প্রথমে শবা- 
্রহ্মময়ী ভাষা স্থষ্টি করিলেন , এবং আকার প্রভৃতি গরবৰর্ণ, ককারাদ্দি হল, বা 
ব্ঞ্জনবর্ণ ও পরম্পর সংযুক্ত বণের সর্জন করিলেন। তাহার পর ভাষ। পঞ্চাশ 


সপন 
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* “'আঁত্সাবুদ্ধযানমেত্যাান্‌ সনোধুউ.ক্তে বিবক্ষয়। | 
মনঃ কায়াগ্রিমাহাস্ত স প্রেরয়তি মারুতং । 
মারুতত্ত রধি চরণ, মন্্রং জনয্তি স্বন্নং 1” পা'নলীক শিক্ষা । 


৫২ পন্থা | | নবপধ্যাঁয়, ১৩২১ 


ও ছয় অথবা ষট্‌ পঞ্চাশ সংখ্যায় বিভক্ক করিয়! টন্তাবন করিলেন। বালক- 
দিগের উক্ত ভাষার ও বর্ণের জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ সমুহ,--পদ জ্ঞান 
ব্যাকরণ দ্বারা 9 অর্থজ্ঞান দর্শনের ছার! সৃষ্টি করিলেন ।” 

উল্লিখিত পুরাণে উক্ত ভাষার লক্ষণ, উদাহরণ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে; 
এখানে তাহাব উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন নাই। প্রাকৃত লক্ষেশ্বর 
বাঁকরণে উক্ত ব্যাকরণ প্রণেতা আঠার প্রকার ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। 
বথা-সংস্কৃ*, প্রাকৃত, ওুঁদীচী, মঙ্বারাস্ট্রী মাগধী, মিশ্রাদ্ধমাগধী, শাকভীরী, 
শ্রাবন্তা, ড্রাবিড়ী, উতৎ্কলা ( ওড়িয়া ), পঞ্চালী, প্রজ্ঞাবাহিলক1, বক্তিকা 
দাক্ষিণাত্য, পৈশাচী, আবন্তী, শৌরসেনী। 

ললিতবিস্তর নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থের দশম অধায়ে বুদ্ধদেবের অধীত 
লিপির কথা উদাহত হইয়াছে । এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বহু কথা বর্ণিত 
আছে । ভগবান্‌ বুদ্ধদেবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্ট) যখন আচার্ধা বিশ্বামিত্র তার 
নিকট আসিয়াছিবেন, তৎপুর্বেই তিনি চতুঃষষ্ঠি ব্ণমালা অভ্াস করিয়া, 
ছিলেন । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন এই গ্রন্থ (ললিতবিস্তর ) খু জন্মের 
ছুই হাজার বংসর পুর্বে প্রণীত হইয়াছে এহ সকল-- শাকা পিংহের অধীত 
লিপি; ব্রাঙ্গী, থরোস্ট্ী, পুষ্করপাগা, অঙ্গলিপি, মাগধ পিপি, মাঙ্গলা লিপি, মন্তষা 
লিপি, অঙ্গুলীয় পিপি, শকারি লিপি, বঙ্ষবল্লা £লপি, কিনারি লিপি, দক্ষিণ 
লিপি, মুগ্র লিপি, মন্তপোম লিপি, অদ্ধধন্থু পিপি, দরদ লিপি, সাম্পলিপি, 
চানলিপি, হৃণলিপি, মধ্যাক্ষর বিস্তর লিপি, পুষ্পলিপি, নাগলিপি, যক্ষলিপি, 
[কপ্ররুলিপি, মহোরগলিপি, মস্তুরলিপি, গণড়লিপি মুগচক্র লিপ, বাঘুমরু 
লিপি, ভৌমদেব লিপি, উত্তর কুরুদ্বীপ লিপি, অপর গোঁড়াদিলিপি, পূর্ব্ববি'হ 
লিপি, উত্ক্েপলিপি, নিক্ষেগলিপি, বিক্ষে পাপ. প্রক্ষেপলিপি, সাগরলিপি, 
ব্রজলিপি, লেখ প্রতঠিলেখ-লিখিত নিক্ষেপাবর্ত'পপি, পদলিখিতলিপি, ছিরুত্তর 
পর্ধসন্থি লিপি, যাবদ্দেশোস্তর পত্রসন্ধিলিপি, অধ্যাহাধিণা লিপি, সব্দমরূত 
সংগ্রহরী লিপি, বিগ্ান্ুলোম লিপি, বিমিশ্র পাপ, খধষি তপস্তপু রোচমান 
ধরণী প্রেক্ষণ পিপি, সর্বৌধধি নিশ্পন্দা, সর্বসার সংগ্রতণী। হে গুরুদেব! 
এই চ6তুঃফঠি লিপির মধ্যে কোন লিপি আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন ? 
এই কথা বুদ্ধদ্ধেব আঁচার্ধা বিশ্বামিত্রকে গিজ্ঞাসা করিয়ছিলেন। এইরূপ 
বহুবিধ লিপি-ভেদ হ্বারা ভাষার৪ গনেক অশ্রমান করা যাইতে পারে। 
জৈনগণের প্রজ্ঞাপন সু ও সমবায় সুত্রে অধীদশ প্রকার লিপির উল্লেখ 


বৈশাখ ] ভাষা-তত্। ৫৩ 


দেখা যায়) যথা, _বস্তী, যবনালীয়', দাস উড়িয়া, খরোষ্টা, পুকৃখর সরিয়া, 
পহাড়াইয়া, উচ্চতুরিয়া, অক্ষর পপ্রথিয়া, ভোগবপত্তা, দেষণত্তিষা, নিরাহইয়।, 
অঙ্কলিপি, গন্ব্ব লিপি, মাদর্শলিপি, মাহেসরা লিপি, দামিলী লিপি, "পালি 
লিপি, এই সকল সমবায় স্থত্রোক্ত বশ্থী, যবনালীয়া, দাসপুবীয়া, খবোষ্টা, 
পুক্খর সারিয়া ভোগবইয়।, উপমন্তর কারিয়', অক্ষর পুরিয়্া, বেন্নিয়।, 
নিভইয়, অঙ্কলিপি, গণিতশিপি, গন্ধর্বলিপি, আদর্শলিপি, মাতেশ্ববী, দামিনী, 
পোলিন্না) এই সমস্ত লিপির কণা প্রন্জাপন! সুত্রে আছে। বস্তী -শবের 
অর্থ ব্রাহ্মী, দামিনী শকের দ্রাবিড়, এই টৈন শাক্ান্ত লিপি * বুদ্ধ 
দেবোক্ লিপির মধো কতিপয় লিপিব নিদর্শন পাওয়া নায় । তাহা মহারাজ 
অঃশাকের উংকীর্ণ শিলা লিপির পবিচয়ে বাঙ্গী ৪ খবোষ্ী বিগ্তমাঁন আছে; 
অপব ল্লিপিগুলি নামে মাত্র পর্মাবদিত । জৈনগণ্ণন অপর নান্দীস্জ্ 
নামক একথানি গ্রন্থে ষটত্রি'শৎ লিপির কগা উল্লিখিত আছে। সেগুলি 
এক্টরূপ, -*ংসলিপি, ষক্ লিপি, বাক্ষদ'লপি, উডলিপি, যাবনী লিপি তুরস্কী 
লিপি, কীরী লিপি, দ্রাবিডী লিপি, সৈ্ধবী লিপি, মালবী লিপি, নাড়লিপি। 
নাগবী লিপি, পারলী লিপি, লাটীলিপি, অনমিত্র লিপি. চানকী লিপি, মৌল- 
দেবী লিপি, লাঁটী, চৌড়ী, ডাঙ্গলী, কামভী, গরজ্জরী, সৌরটী, মরহটা, কোস্কণী, 
ধরাসানী, মাগধী, জৌভলী, হারী, হাস্থিরী, পরতিরি, মসী, মালবী, মহাযোধী। 
এইরূপ অন্যান্ঠ গ্রন্থে বিশিধ লিপির কগ! সন্নিবন্ধ দেখা যায়। দক্ষিণা- 
পথের সংস্কত ভ'ষায় লিখিত পুস্তক-নিচয় ভইতে জান' যায় যে, ছয়টী ভাষা 
ও সাতাইশটী উপভাষ! পর্সে বর্তমান ছিল। প্রাকৃত চন্দ্রিকায় লিখিত 
আছে, মহারাষ্টী আবন্তী, মৌবসেনী অর্ধ মাশধী বাহিলকী, মাগী, এই 
কয়টা ভাষা দক্ষিণাত্য গ্রস্ত" ।  ব্রাচন্তী, লাটী, বেদভভী, উপনাগরী, 
নাগরী, বর্ধরী, আধণন্তী, পাঞ্চালী, টার্ী মালবী, কৈকেয়ী, গৌঁড়ী, ওঁর, 
দেবপাঞ্চালী, পাগুলিপি কৌন্তলী, দিংহলী. কালিঙ্গী, প্রাচী, কর্ণাটী, 
কাব, ড্রানিড়ী, গুর্জরী, মধাদেশীয়া, এই সকল সুক্ষ অবান্থর ভেদে বৈড়ালী 
প্রভৃতি সাতাইশ প্রকার অপত্রংশ ভাষার ( পাকৃত ভাষা ) উল্লেখ দেখা যায়। 
তন্ত্রশাস্ত্রেও অনেক পকার দৃষ্ট হয়। মুদ্রালিপি, বন্ত্রলিপি, লেখনী লিপি, 
গুপ্তিক!, গুণলিপি এই পাচ প্রকার লিপি। প্রাচীন বৃহৎ পরাশরীর 
শিল্পশান্্ে এবং অপরাপর প্রাচীন শিল্প গ্রন্থে লিপি ও বর্ণের ( রঙএর) কথা৷ 
উল্লিখিত হইয়াছে । আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে নানাবিধ ভাষার (মহ্ারাস্ত্ী 
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প্রভৃতির ) উল্লেখ দেখা যায়। ভারতবর্ষের ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, 
কেন যে তাহাতে নানা প্রভেদ দেখা যাইতেছে, তাহা! ঠিক নির্বিবাদে বক। 
থুব কঠন। তবে আমাদের ধারণা হয় যে, সংস্কত ভাষ! বা গীর্বাণ ভাবাই 
সকল ভাষার জননী । এই বিষয়ে র' রা, ৬অপ্লা শান্ত্রী রাশিবড়েকর বিদ্য।- 
বাচম্পতি মহোদয় তাহার সংস্কৃত চক্দ্রিকার প্রবন্ধে বনু গবেষণা! পূর্বক স্থির 
করিয়া গিয়াছেন; এবং অনান্য ভাষাতত্বীলোচকগন ৪ তাহাই বলিয়াছেন; 
কিন্তু সংস্কৃত নামে পরিচিত অনেক ভাষ। দেখা যায় । বৈদিক সংস্কৃত, ত্রাঙ্গ- 
ণারশাক সংস্কত,। উপনিষদ সংস্কৃত, সুত্র সংস্কৃত, স্বৃতি সংস্কৃত, প্রভৃতি নান! 
প্রকারে প্রভিম্ন সংস্কৃত দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রণালীতে ভাষার প্রভেদ 
ব্যথাস্থত হয়, তন্দ্রা এইরূপ বল যাইতে পারে যে, এক সংস্কৃত ভাঁধারই 
অপর ভাষাগুলি উত্তরবন্তী বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান আছে । বিদেশীয় পণ্ডিতও 
ভীহার “ভাষ। বিজ্ঞান পুস্তকে সংস্কত ভাষাই সকল ভাষার শ্রী বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন এবং সংস্কত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে অন্যান্য 
ভাষার উৎপন্তি বলিয়া! নিদ্দেশ করিয়াছেন । এই দেশে এখনও বিদ্বৎ সম!জে 
প্রচলিত আছে যে, “ভ!ষ। স্থসংস্কৃতং ভাষা” | এক সময়ে দক্ষিণাপথের আঢা 
রাজের শাশন কালে তিনি প্রাকৃত ভাষার কথন নিপুণ কোন ব্যক্তির অন্বেষণ 
করিয়াছিলেন, যে “আমার রাঙ্জা মধ্যে সংস্কৃত ভাষ ভিন্ন প্রাকৃত ভাষাঙ্গ কথা 
বলিতে পারে এমন কেহ আছেন কিনা ।” সম্প্রতি ভারতের অপরাপর 
দেশ অপেক্ষা দক্ষিণাপপের জনশণ সংস্কৃত ভাষায় কথনে ও লিখন 
অধিক নিপুণ । বিদেশীর পণ্ডিতগণ আরও বণিয়'ছেন তে, ভারতীর় প্রান্ত 
ভাষা! ইট:পায় ভাষার ভুলা । সাহিতোর ভাবার পরিপুষ্টি ও তাহার পরিণতির 
পূর্বে প্রাকৃত ভাষা, ইটালীর পূর্ব-ভাষার অনুরূপ ছিল ইহাই তাহাদের মত। 
ভারতের দৃপ্ত কাবো বা নাটকে প্রাকৃত ভাষার বাছলা আছে। নাটকে 
রাজ-সচিব পুরোঠিতাদির সংস্কৃত ভাবায় বলিবার নিয়ম আছে। তাঞাতে 
নায়িক।, রাজমহষী, পরিচারিকা, সথা, ভূত্যগণ প্রাকৃত ভাষায় কথোপ- 
কথন করিলে, সহজে স্াহার্দের মনের ভাবের অভিবার্জি ও কথার মাধুর্ধা 
প্রকাশ পায়। 

সেই প্রাকৃত ভাষাও কালে ও সংস্কারে সংস্কৃত ভাষার স্থান অধিকার করিতে 


সমর্থ হয়, তাহা! হইতে পুনঃ বহু ভাষার আবির্ভাব হইয়াছে। সে সকল ভাষা 
এখন ভারত প্রান্তে ও বন্য প্রদেশে বিকৃতন্ধপে ব্যবন্ৃত হইতেছে । একই 
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ভাষার আকার দুই প্রকার, কোমল স্বভাব ৪ কঠোর প্রকৃতি । বাহার 
বাঞ্জনবর্ণ বুল আকার গঠিত ত1ভা কঠিন। যাহাতে গরের বাহুল্য আছে 
তাহা শ্রুতি মধুর। যাঠার' বলেন.-__ প্রকৃতি বা মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
তাহাকে প্রাকৃত ভাষা বলা হয় সংস্কার হইতে প্রাছুভূ্তি বলিয়া তাঁহাকে 
স্কৃত বলা হয়) এই সন্ধে আমরা কোনরূপ দোষশুন্ত মুক্তি দেখিতে পাই 
না। আমরাও এই কথা শ্বীক্কার করি যে, সংস্কার হইতে অর্থাৎ স্থপ্রাচান 
বৈদিক ভাষার সংস্কার হইয়াই সংস্কৃত হইয়াছে । কেবল মানসিক সংস্কার হহতে 
নয়, কিম্বা নাটকীয় ভাষার সংস্কার হইয়া সংস্কৃত ভাষার আবির্ভাব হয় নাই । 
অতএব এই ভাষাকে 'গীর্ব্বাণ বাঁণী' বা দেবভাষা বল! হয়। যেহেতু “প্রার- 
তন্ত পৃথক জন” এই অভিযুক্তের উক্তি দ্বারা ও প্রাকৃত জনদাধারণের ভাষাই 
প্রাকৃত ভাষা । দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাশয়ও আঠারটী ভ'যা 
বারবিলাসিনীকে মানস-শায়িনী করিয়াছিংলন বলিয়া স্বগ্রান্ত দর্প প্রকাশ 
করিয়াছেন । লাঁমাদের সন্ধ্যাবন্দন, ধাগ-শ্রাদ্ব'দিতে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার 
বাবহার করিতে নাই। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, “'নাসংস্কৃতং “স্জীত নাপ 
ভাষিতবৈ'” ইহা দ্বারা অপভাষার অপ্রশংসা করিষাছেন। বা'করণের বিস্তাৎ ও 
উৎকর্ষ সাধন দ্বারা বিক্ষিগ্ত ভাষার সম্বন্ধ, সংস্কার, স্প্রয়োগ, ও প্রণালী বদ্ধ 
করা হয়। ( রুমশঃ ) 

শ্রঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যারত্ু সংখ্য-বেদাস্ততীর্থ। 


অর্থ) শ্বজ্হান্ান্সান্ত্র 0শভল। । 
(গত চৈত্র সংখ্যার পর 1) 
দবাবিংশ পারচ্ছেদ | 


[ পুর্ধাবৃত্বি £__হেমলতার স্বামী নিন্মলকুম!র যোগ।ভ।াঁস করিতে করি-ত দেছতাগ করিলে, 
তীহ!কে সমাধিস্থ কর! হয়। পরে নববুমান নামক একটী ধুবক হেমলতার গুণয়াকৃই হইয়। 
কৌশলক্রমে ভাঞাকে শ্রামাস্তরে লইয়। যাঁয়। মহামাকার কৃপার হেমলত। সতীত্ব ধর্ম 
রক্ষা! করিরা এক সন্নাসিনীর শরণাপন্ন হয়। এদিক নবৰকুমার হেমলতার কোনরূপ 
অনুসন্ধান করিতে ন! পারিগা গঙ্সাবক্ষে বম্প প্রদান করে। পগে একজন সন্যাসী তাহার 
প্রাণ রক্ষ। করিয়া! নবকুমারকে তাহার এক শিষ্যের আলদে রাখিয়া! দেন। তথায় 
কিছুদিন আধ্যাত্মিক বিদ্য। [শক্ষ। করিয।, নবকুমার তাহার উপদেশনুষাী গৃহে প্রত্যাগও 
হয়। কিছুদিণ পরে সেেসলত। যোগ ও জীনহিত্ত ব্রতে দীক্ষিত হইব! সন্গযাসিনীর গুরুর 
উগদেশানুষ। যী কাশী অঞ্চলে প্লেগ ও ছুর্ভিক্ষ পী'ড়ত ব্যক্তিগণের সেবার জগ্ত গমন করেন। 


৫৬ পন্থা । | নবপর্য্যাঁয়, ১৩২১ 


তখন উমাপদ ব্রঙ্জচারী নামক জনৈক যুধক সন্যাপী নিশ্মপকুষারের পিতার উৎসান্ে এবং 
অন্ান্ত গণ্যমান্ত ধনী ও রাজপুর'ঘদিগের সাহায্যে কাশীতে এক টী সেবা শ্রম স্বাপন করেন । 
পরে বিনোদিনী নায়ী একটী গুছস্ব কম্যাকে তাহার স্বামীর উদ্দেশে কাশী যাইবার সময় পখে 
প্লেগাক্রাস্ত। হইক। মৃত তাং অবন্থ(র় পড়িহ। থাকিতে দেখিয়া, হেমলত। তাহার শ্ুশ্রযায় ব্যাপৃত 
হযেন। ] 


সে বৎসর পশ্চিমাঞ্চলে প্লেগ ও দুভিক্ষ এক সঙ্গে উভয়ে উচ্য়কে পরাজয়ের 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল' বাজ্পুরুষগণ এবং দেশের দয়ালু ধনকীবের- 
গণ প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও হুর্ভিক্ষের সেই বিভীষিকা মুড়ি কিছুতেই 
হাস পাপু না হহয়' উত্বরোত্তব বুদ্ধি পাইতে লাগিল । একে দারুণ অন্নাভাব, 
তদ্পরি বোগব যন্বণ' এবং আাত্রীয় বন্ধু লান্ধবের মুর্তা জনিত শোকে 
গ্রামকে গ্রাম উৎসন্ন যাতে চলিল: জীর্ণ শীর্ণ নরকঙ্কালগুলির অন্নের জন্ক 
বাকুলতা, বডই মন্মষ্প্শী! মৃতদেহের স্তুপ- দর্গন্ধ, কে কাহার সৎকার 
করে। ছুর্ভিক্ষর ভন্ত বিভিন্ন স্থান ভইতে বনু অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল । 
দরিদ্রেব সংখ্যা দিন দিন বন্িত হইতেছে, উমাপদ ব্রক্ষচারী * শাভার অন্চর- 
বর্গ অক্লান্ত পরিশ্রমে জীবন উৎসর্গ কবিয়'-_ জীবনের অগ্রমাত্র আশা পরিত্যাগ 
করিয়া, রোগীর পেবা -দারদ্রের গেবায় নিযুক্ত । রাজপুরুষগণ এই সকল 
স্বেচ্ছাসেবকদিগের সেবাস্বাগ ও পরিচর্যা! দেখিয়া ইহান্ের উপবেই সমস্থ 
তার ভ্তন্ত করিলেন। অথবায়র জন্য কোন চিন্তা নাই, উমাপদ ব্রহ্মচারী 
সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন । যেখানে যাহা প্রায়্াঙ্ন। তিনি আশ্রাম 
বস্মাই তাভার শ্বাবস্থ। করিতেছেন। দরিদ্রের ছত্ডে ছত্রে আসিয়া 
আহার লইগা যাইতেছে) মধাবিনত্ধ বাক্কতিগণ যতদিন পারেন আপনার জিনিষ 
পত্র বিক্রয় করিয়া মন্প সংস্থান করিয়াছেন, কিন্তু এখন আর কিছুই নাই; 
অথচ ছতে গির'9 অ'নিতে পারেন না। ব্রহ্মচারী এই সংবাদ জালিতে 
পারিয়া তাহাদের বাটীত সাহায্য পাঠাইয়। দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্ত 
কেহ কেহ মৃতকে আলিঙ্গন কবাণ৭ শ্রেয় মনে করিল, তথাপি জিক্ষান্ন গ্রহণ 
করিতে চাচেন না। ভাচাদগকে তিনি কর্জ স্বরূপ দিয়া জীবন রক্ষা 
করিলেন। 

ইছাদের সাভয্য চির এহ ছুটিক্ষের প্রকৃত সাহাবা, - পাড়িতের সেখ 
কিছুতেই সম্ভব হইত না, রাঁজপুরুষগণ উহা বেশ বুঝিলেন। সমগ্র ভারত 
ভুড়িয়া ইহাদের অক্ষয় কীত্তি ঘোবিত হইল। ক্রমে ক্রমে ছুর্ভিক্ষ ও প্লেগের 
বেগ কমির! আসিল; ধনাদিগের উৎসাহ্--রাজপুরুষের সভাতায় সেবাশ্রম 


বৈশাখ এ মহামায়ার খেল! । ৫খ 


নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা উত্থাপিত হুইল । ব্রহ্ষচারীর সে চিন্তা, সে 
উদ্বেগ এখন আর নাই; অনেক ধনী বাক্তি ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসিয়া তাহাদের 
এই ম5ৎ কাণ্যে সহানুভূতি জানাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী সবিনয়ে বলিলেন, 
এই ভীষণ সংহার ব| ধ্বংশের মুল মহাম'য়ার ইচ্ছ/!! দেখুন একদিকে বঝাভয়-- 
আর একদকে অপি ওমুণ্ড। তিনিই সকল ব্যাপাণরর মুল, তাহার ইচ্ছাতেই 
এই দ্ারূণ দুর্ঘটনা; আবার তাহার ইচ্ছাতেহ শান্তি! স্থতরাং এহ কারো 
মামাদের কোনরূপ প্রশংসা করা বুথ, হহ! মহামায়ারহ কাগা। 

তখনও তাহাদের কার্যের নিবুহি হয় নাই। সকল সেবক তথনও 
কাণাক্ষেত্র হইতে প্রতাগত হয় ন'ই। এক দিন অন্ধকারে একটা যুবতী 
বুক্ষতলে শুইয়া ছটফট. করিতেছে । পিপাসায় ক শুক, চক্ষু রক্তবর্ণ; গাত্রের 
উত্তাপ এত তীধ যে হাত দেওয়া যায় না! সময়ে সময়ে “মাগো? 
“ববাগো', শব্দ করিতেছে । এই ধ্বনি সহসা একটী সম্লাসিনীর কর্ণে প্রবেশ 
করিল। সন্যাসিনও কাশী যাত্রা করিয়াছেন, এই মহামারীতে তাহার বদনে ও 
কোনরূপ ভঙ্কের চিহছমাত্র ন'ই; সদাহ্‌ সহাম্ত বদন। শব্দ শুনয়। তাহার 
প্রতীতি জন্মিল যে এ স্বর রমণী-ক নিঃম্থত। শব্দ অন্রলবণ করিয়া সন্গযাসিনী 
গিয়া দেখিলেন যে, একটী রুণ্রা স্ত্রীলোক রোগের বন্থণার ছটফট, করিতেছে। 
করুণায় তাহার জদয় আদ্র হল, কাশী যাওয়া তাহার বন্ধ হইল। রোগিণার 
পার্খে সহোদরা ভম্ীরন্তায় উপবেশন করিয়া গহিলেন। রে।গিণা এই জনশৃষ্ট 
শ্মশান মধ্য মানব সমাবেশ দেখিয়া বলিয়া উঠিল "'.ক তুম! একটু জল-_ 
প্রাণ যায়” 1 সন্গাসিনী দ্বিরুক্তি না করিয়া জলের অনুসন্ধানে চলিলেন। 
অদুরে একটী সরোবর হইতে জল আনিয়া রে।গিণীর মুখে গ্রাদ্দান করিলেন । 

“আঃ বাচিলাম” বলিয়। কুগ্ন। দীর্ঘ নিঃগ্রাস পবিত্যাগ করিল। ' কে তুমি মা? ! 
এমন সময়ে আমার এই উপকার করিলে! আমার শেষ অবস্থ।-_পিপাসায় প্রাপ 
বাহির হইছিল, তোমার খণ এ জীবনে শোধ করিতে পারিব না।'"' 

“খণ কি মা! আমাদের কর্তব্যই ত” এই”; পীড়িতের সেবা করাই ত* সেবি- 
কার ধম্ম। তোমার দেখছি প্লেগ হয়েছে, আমার মনে ইয় যে নিকটস্থ গ্রামে রাজ্জে 
আশ্রয় লওয়া! কর্তব্য। এ অবস্থায় রাতিতে ভিম লাগাইলে জীবনের আশ, থ।কিবে না। 

“জীবনের জাশা ! এখনও জীবনের আশ।! না_ না, এখন মরিলে 
ডাল, আর যন্ত্রণ। সহ করিতে পার না। আশীর্বাদ কর যম যেন আমায় 
কূপ করে গ্রহণ কবেন।"? 

৮ 


₹৮ পদ্থা | [ নবপর্ষ্যাযু, ১৩২১ 


«সে সব কথা ভাববার প্রয়োজন দেখি না) তবে এই মাঞ্জ বল্‌তে পারি 
বে, তোমার সেবার জন্ত আমি সর্বদাই প্রস্তুত রহিলাম। তোমার বড় ক্ষুধা 
পাইয়াছে বলিয়া কোধ হইতেছে, আমি গ্রামে যাই--একটু ছুধের চেষ্টা 
দেখি এবং দুই একজন লোক সংগ্রহ করিয়া আনি--তোমায় গ্রামে লইয়া 
বাইতেই হইবে ।” 

মানা, আমার জন্ত এত কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। উঃ--বড় 
পিপ।না” | সন্নামিনী জল দিলেন, রোগিণা আবার বলিতে লাগিল --গ্রামে 
লোকজন নাই -আমি আর বাচিব না) এমন ছুঃথিনীর মরণই মঙ্গল? । 

“ছুঃখিনী হইবে কেন ম'? তোমার ভাতে শীথা ও লোহা,--দেখিতেছি 
তোমার শ্বামী আছে স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্বন্ব। ম্বামী থাকিতে স্ত্রীলোক 
ছুঃখিনী হবে কেন? 

খ্বামীর কথা গুননয়া লে কাদিয়া ফেলিল। তথন বাম্প-গদ্গদ কণ্ে বলিল,__ 
"স্বমী আছে বলিয়াহ ত বশ্বাস কার, তাই হাতের শাখা ও লোহা, 
এখন৪ পরিতাগ করি নাই; জানি ন। তিনি আছেন কিন1।, 

“যাক, এখন মে সব কথা মআলোচন। করিল বুথা শোক করার প্রয়োজন 
নাই। তুমি চুপ করিয়া একটু থাক দেখি, আমি আঁচল দিয়া একটু বাত'স 
করি, একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কব। 

উঃ বড যাতনা । মুত্ভা বোধ হয় এর চেয়ে সুখের! একটু জল-__বড় 
পিপাস11+ 

জল পান করিয়া যেন একটু স্ুষ্থ বোধ করিল, সন্ন্যাসিনা নিজ ইাটুতে 
তাহার মস্তক বাখিয়া অঞ্চল দ্বারা বাদ্গন করিতে লাগিলেন) কিছুক্ষণ পরে 
একটু নিদ্রা আসিল। দন্ন্যাপসিনীর ক্লান্তি নাই, নিদ্রাভঙ্গে রুগ্ন দেখিল জে, 
তিনি ঠিক সেইরপ ভাবেই উপবিষ্ট। । কাতর ভাবে বলিল)_-"ম!! তুমি 
এখনও বসিয়া আছ--এমন উচ্চ জদয় আম চক্ষে দেখি নাই। 

“তোমার এখন কণা বপিবার প্রয়োজন নাই--কথ! বল্লে শরীর আরও 
খারাপ হবে। তোমা জর এখন কমে এসেছে, বোধ হয় মহামায়া তোমাক 
এ যাত্রা রক্ষা ক'র্বেন। প্রাতঃকাল হয়ে এল, পূর্বদিক একটু পরিষ্কার 
করেছে, আমি এইবার গ্রামের দিকে গিলে একটু দ্ধের চেষ্টা করিগে। 

"মা, ভুমি পেবী কি মানবী, আমি তা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা! যাক ছু'দিন 
হ'তে এইরূপ অবস্থায় পড়ে আছি, এখন যেন একটু ন্স্থ বোধ কচ্ছি। ব্রণ! 
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যেন কম পড়েছে, তোমার স্পর্শে বোধ হয় এমনট! হল। বড় ক্ষিদে পেয়েছে, . 
কিন্তু গ্রামে ত' লোকজন নাই--মামি আস্বার দিন দেখে এসেছি।” 

“দেখা ত' যাক; মায়ের ইচ্ছ11* এই কথ! বলিয়া সন্্যাদিনী যাত্র! কিল। 
গ্রামে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন, গ্রাম বাস্থবিকই প্রায় জনশূন্য কয়েকজন মাত্র 
অবশি্ই আছে। একজন পীড়িত লোকের সেবার্থ চারিজন ফুবক নল্ন্যাসী 
নিযুক্ত; রোগীর আহাবের জন্য দুগ্ধ দোহন করিতেছে । সন্াসিনী তাহাদের 
নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন )--"আম বড় বিপদে পড়িয়া আপনাদের 
নিকট উপস্থিত, গ্রামের বাহিরে একটী অলহায়া রমণী প্লেগাক্রান্ত' হইয়া পড়িয়া 
আছে। তাহার জন্ত কিঞ্চিৎ দুধের প্রয়োজন ।” 

তাহারা সন্াসিনীর কথায় বুঝিলেন যে নি পেবাত্রত ধারণ করিয়াছেন । 
তাহারা সেই ত্রহ্মচারিণীর পবিত্র বদনমগুলে মাতৃমুন্তির আভাষ পাইঙগেন; কারণ 
তাহারাও সকলে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হৃদয়ে একটা নবভাবের ইঙ্গিং 
পাইয়াছেন। তাই তাহারা ব্গ্রভাবে বলিলেন ;--' কোথায় সে রমণী পড়িয়া 
আটে,_ আপনি কিরূপে সে সন্ধান জানিলেন? আমাদের লোক ত" সব্বদাই 
যাওয়া আদা করিতেছে ; কিন্তু তাহার সন্ধান ত' পাওয়া যায় নাই ;যাক্‌ উহাকে 
রক্ষা করিবার জন্য না৷ আপনাকে নিধুক্ত করিয়াছেন। চলুন-__যাহ। প্রয়োজন 
আমর! তাহারই বাবস্থা করিব । উচাদের মধে। একজন বলিলেন," কালাপদ ! 
তোমার যাওয়! বিশেষ প্রয়োজন, কারণ কিরূপ অবস্থায় সে আছে-_জীবনের 
আশ। কতদূর, এ সকলও জানা আবশ্বাক।” 

“বেশ” বলিম! কাঁলীপদ একটা পাত্রে গরম ছুধ লহয়া সম্ত্রানিনীর সহগামী 
হইল। পথে ষাইতে যাইতে কালীপদ বলিল-_“মা! আপনি এই মন্থামারীর 
কথা শুনিয়া এ পথে আসিলেন কেন 1 

“কোন্‌ পথে যাইব? পীড়িতের সেবাত্রত ধাঙ্কার ধশ্ম, দে অঞ্গ পথে গেলে 
সে কার্য হইবে কেন ৮ এইকন্প নান! কথা বলিতে বলতে রুমে তাহারা 
সেই রমণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দুধ খাইয়া রোগিণী কিঞ্চিং আরাম বোধ 
করিপ; ছুই দিনের অনাহার--তা'ই সে যেন নব জীবন পাইল বলিয়! মনে 
করিল।” সন্নামীকে দেখির। সে জিজ্ঞান! করিল,__“আপনার! ?”' 

“আমর! লেবক। আপনার নাড়ী দেখিয়! এবং সাধারণ জ্ঞানে বেশ মনে হুই- 
তেছে যে, বাচিবার আশ আছে ; তবে আমার মনে হইতেছে যে, আপনাকে গ্রামে 
লইয়া গিদ্বা চিকিৎসা ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত করাই কর্তব্য। আমাদের জআশ্রম 
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কাণীধাম, তথা হইতে প্রত্যহষ্ট লোকজন যাতায়াত করিতেছে । আমাদিগকে 
অপর ভাবিবেন না, আমরা আপনার সন্তান। সর্বতোভাবে মাতৃসেবাই 
সন্তানের কর্তবা। 

“আমার উঠিবার কিঞ্িৎ মাত্রও শক্তি নাই, অতদুর যাইব কিরপে? আর 
অন্ত উপায়ই বাকি হইতে পারে ?”, 

' মে বাবস্থা আমি করিতেছি | এই বলিয়! সন্নযামিনীকে তাহার নিকট 
থাকিতে বলিয়া কালীপ্দ বহ্গচারী গ্রামের দিকে চলিলেন। তিনি গ্রাম হইতে 
অপর তিন জনকে লইপা একথানি পান্কী আনিয়া বলিলেন,__'“মা ! আন্ন, 
আ'মবা ধরিয়া আপনা'ক পান্কীতে উঠাইয়া দিই; আমরাই লইয়া যাহব, 
কোন চিন্তা নাই। 

রমণী তাহাদের এই দেবোপম বাবার দেখিয়া অশ্রু (বসজ্জন না করিয়। 
থাকিতে পারিল না। কাতর ভাবে বলিল,--“আপনারা দেবতা আমি 
আপনাদের ৫$, যে আমার জন্ত আপনারা এরূপ কষ্ট পাইুতছেন? আপনার 
লোকও এমন করে না।”' 

“একি বলিতেছেন! আমি ত* পৃর্বেই বলিয়াছি আপনি আমাদের মা! 
সন্তান মায়েব পর নয় - নিগান্ত আপন; আপনি আমাদের পর ভাবিবেন না ! 

ক্রমে তারা সেই পলা বহন করিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। একটী 
কুটুপীতে বেশ পরিষ্কার বিদ্ধানায় তাহাকে শয়ন করাইয়া ওষধের ও 
পথোর স্ুবাবস্থ' করিয়া দিলেন কয়েক দিনের মধেই তাহার জীবনের আশার 
সঞ্চার হষ্টলে, সন্যাপিনী ত'হাদিগের নিকট হইতে বিদায় চাহিল। 'এই কয়- 
দ্রিনের বাবস্থারে ইারা যেন কত আাপন হইয়' গিয়াছেন; তাই রোগিণী কানিতে 
লাগিল। সেই জন্তক এ অবস্থায় তারা সগ্গাধসিনীকে কিছুতেই যাইতে 
দিলেন না; কারণ এঠ ছর্ধল অবস্থায় হঠাৎ ঢঃখের সঞ্চার হইলে পীড়ার 
বুষি হইতে পারে। তাই কালীপদ ব্রপ্ধগারা বলিলেন,_-“আপনার কাশী 
যাওয়াই ত' অভিপ্রেত, কাশী আর বেশী দূৰ নতে। এতদূর যখন আসিয়াছেন, 
তখন মার ভয় নাই ।” 

সঙ্গযাসিনী। ভয়ের জগ্ভ নয়); এখানে আমার আর কোন আবশ্তক নাই। 
“কর্তব্য ত' সম্মুথে পড়িয়া আছে, তাহার সমাধান না করিয়া বুথ! বসিয়! 
থাকি কেন?” ভিতর হইতে এই কথাই শুনিতেছি। 

“সে কর্থা সতা, কিন্ত বথন স্ত্রীলোকটী এত কীর্দিতেছে, তখন অন্ন পথা 
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পর্য্যস্ত আপনার থাক! গ্রয়োজন। পরে “কাশী গিয়া অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের 
আশ্রমে একবার যাইবেন।» 

“আপনাদের আশ্রম কোন্‌ স্থানে ??' 

কালী। “ঠিক দশাশ্বমেধ ঘ!টের সম্মুখে; বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 
''মায়ের মন্দির |” ভিতরে প্রদ্শে করিয়াই দেখিবেন, * মানের মুর্তি ।'” পারে 
একটু দুরেই রোগীগণণর থাকিবার স্থান। আপনি কাশীতে গেলেই চক্ষের সম্মুখে 
পড়িবে । আমরা সেবক সম্প্রদায় সকলেহ উমাপদ্দ ব্রহ্মচারীর আদেশে কার্য্য 
করিতেছি । তিনিও কোন মহাপুরুষের আদেশে এই কান্যে ব্রতী হইয়াছেন। 
এই স্থানের এই কয়জন রোগা আরোগা লাভ করিলেই আমরাও কাশী ফিরিয়' 
যাইব। আপনি কতদিন তথায় থাটিবেন। 

'“আমার কিছুই স্থিরতা নাই এবং আমি তাহা জানি না; ঘটন! স্রোতে 
চলিয়া যাইতেছি মাত্র । এখানে অবস্থিতি করিতে হইবে ইহাও ত* ভাবি নাই। 
পিতা বলিয়া দিয়াছেন বে কম্ কারয়া যাও, ফলাফপের দিকে দৃক্পাত করিও 
না। যদ্দি কাশী যাওয়া ধটে, তব আপনাদের মন্দিরে গিয়া মায়ের দশনে 
চরিতার্থ হইব। মার শ্রঙ্গচারী যদি দশন দেন, তাহারও চরণ বন্ধন করিব। 
এইন্ধপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে সেই রমণী কাতর স্বরে বলিল, 
আপনারা সকঙ্গেই কাশী যাইতেছেন এবং যাইবেন; আমারও কাশী যাওযক। 
পয়োজন। শুনিগাছি আমার স্বামী কাশীতেহই আছেন? তাহাকে একবার 
ধু'কিয়া দেখিবেন। (বেণী কথা যাহাতে না! বলে সেইভন্য তাহার! বলিলেন, 
বেশ কথা! আমরা আপনাকে সঙ্গে কপি লইম়্া যাইব ও আমাদেরই 
আশ্রমে রাখিপা দিব। আর আমরা বহু পুত্র বর্তমানে একজনকে খুঁজিসা 
বাছির করিব, তাহা আর বিচি কথা (ক? 

যাহা ছটক কয়েকদিন পরে সে রমণী অন্ন পথ্য কারয়া কিঞিৎ সুস্থ 
হইলে, দন্যাসিনী তথ হইতে যাত্রা করিলেন। কাশীর পথ আলোকিত 
করিয়! তিন চলিলেন, গ্রামের অবশিষ্ট ধাহারা বাচিক্না আছেন, তাহারা 
স্তাবলেন ঘষে, আমাদের ছুঃখ দূর করিবার জন্তই মহামাপ়্। আবিকু তা। (ক্রমশঃ) 


মর্ম, বাঞ্চারামের খবর । 


বৃদ্ধ বাগ্ারাম রাখাল ডাক্তারের পুরাতন ভূত্য। যতদিন হইতে ভিস্‌- 
পেম্সারী, বাঞ্ছারামও তঙদিনের চাকর। ডাক্তারের পশার, নাম, যশ, 
ভাগ্যলক্্মী ও ডাক্তারখানার সঙ্গে বাঞ্চারামের় জীবন একই সুত্রে জড়িত। 
ৰাঙ্চারামের কাহিনী সম্পূর্ণজূপে নৃতনঙ্ধ ও বিশেষত্ব বজ্িত একঘেয়ে জীবন 
প্রাতঃকালে উঠিয়া ডাক্তারখানা! পরিফার, জল তোলা, প্রাতে ও অপরাতে 
বিলের তাগাদা, সন্ধা! সমাগমে আলো জালা ও আমাদের মুসুন্মু'ছঃ তামাকু 
সাজিয়া দেওয়া তাহার নিত্যকর্্ম। বৎসরের পর বৎলর এমনি ভাবে কাটাইয় 
বাঞ্ছারাম একদিন এই নশ্বর পরথবীর সহিত সকল সম্বন্ধ ছিল্ন করিল। 

ডাক্তারের সহিত আমার কেবল সামান্ত ভাবের বন্ধুত্ব নয়; বিশেষ ঘনিষ্ঠ 
ভাবেই মিশিয়াছিলাম । সন্ধার পর যথারীতি গল্প গুজব, তাল, পাশ, দাবা, 
পরচচ্চা, মুহুন্মছঃ তামাকু দেবন। বন্ুদিনের চাকর বলিয়া বাঞ্চারামের অনা 
অনেকদিন পর্যাস্ত আমর! বিশেষরূপেই অনুভব করিগাম ৷ আত্মীয়-স্বজন, প্রতি- 
বেশী অথব। কাহার মৃত্যু ঘটিলে, সম্মুথে শবধাব্রা দেখিলে কিম্বা হরিবোল 
ধ্বনি শুনিলে মানুষের মনট অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও কেমন উদ্দাস 
কইরা! পড়ে । হউক নাশ্মশান বা মর্কট বৈরাগ্য; কিন্ধু কিছুক্ষণের জন্যও 
চিত্ত মধ্যে সংসারের সুদৃঢ় ছ'পের উপরে ইহলোকের নশ্বরত্ব ও পরলোকের 
আভাসে একটা হক্্স স্তর জাগিয়া উঠে । মনে হয় এই ত' সংসার ভানিতা, 
শুধু ভোজ্বাজীর খেলা, গব ফাকা_-আন্ আছ, কালনাই; কেকার 
পিতা, কে কার পুর, তবে কেন মিছ ছুটাছুটি ক'রে মরি। বাঞ্ারামের 
মৃত্যুতে আমাদের মনে ত্রর্দপ একটা চিন্ত', কথায় বার্তায় এবপ গতি কিছু 
দিনের জন্ত বহিয়া যাইত, কথায় কথায় পরলোকের কথ! আসিয়া পড়িত। 
সেট। শ্বাভাবিক-- চিরকালই মানুষের মনে পরলোক সম্বন্ধে জানিবার 
আকাঙ্ষা স্পট ও অস্পষ্ট ভাবে বিস্তমান। তবে আমাদের সকল বিষয়েরই 
জ্ঞান যেরূপ স্বর, ধারণ! যেরূপ ঝাপসা ঝাপসা অম্পষ্ট এবং বিচার ঘেরূপ 
ফাঁক! ফাঁকা, এক্ষেত্রেও তাহাই ভইত। তবে একটা বিষয়ে ডাক্তারে ও 
আমাতে স্থির হইয়াছিল যে আমাদের মধ্যে যাঙার আগ্রে মৃত্যু হইবে, সেই 
অপরকে পরলোকের সংবাদ দিবে। 
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ডাক্তারের ডাক আগে আসিল। প্রবল কলেরায় রোগী দেখিতে দেখিতে 

বার ঘণ্টার মধো্ট হ্ঠা্ার ইছলীলা শেষ হইল । অবপ্ত চেষ্টা বা চিকিৎসার 


বৈশাখ | বাঞ্।রামের খবর | ৬৩ 


কোনই ক্রটী হয় নাই; কিন্ত অনিবার্ধ্য নিয়তির বশে অথবা দৈব সহায় না 
থাকলে, যেমন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষীণ চেষ্টা বিফল ভইয়! বায়, তেমনি 
আমাদের সকল পরিশ্রমই বার্থ করিয়া ডাক্তারের প্রাণবাধু সঙ্ষভৃতে বিলীন 
হইয়া গেল। চিতা প্রস্তত ; বিপিন হঠাৎ বিয়া! উঠিল “ডাক্তারের বুকটা ষেন 
নডছে। আমরা প্রথমে বলিলাম,_-“না না, কিছু না!” শেষে দেখি সতান্ট 
হজতপিণ্ডের ক্রিয়া অতি মুছুভাবে বিগ্তমান! তবে কি আমাদের ভূল হুইয়াছিল। 
কখনই নয়। শ্াশান লোকে লোকারণা ; চিকিৎসক আপিয়া বলিলেন, “বোধ 
হয় 1৮-800101), স্থায়ী হইল বাচিলেও বচিতে পারে ।” 

রাখ কৃষ্ণ মারে কে? ডাক্তার সেযাত্রা সঙ্গিত চিতার সম্মুখে পুন্রাম্ 
পূর্বদেতে প্রতি- পবেশ করিলেন । একটু সুস্থ ₹ুইলে, ডাক্তার বলিল “ভাই, সে 
বড় আশ্চধা কথা। যদি আমার খেয়াল, কল্পনা বা দৃষ্টি বিভ্রম না হয়, তাহা 
হইলে বপিব যমরাজ, বমপূরী, চিন্রপ্প্ত, যমদূত প্রভৃতি সকলই সত্য ।” ঠিক 
যেন স্বপ্রাবস্থা, কে বকাঠারা যেন অ'মাকে বাদিয়া- ইন্দ্রিযাদির বাস্ত বিকাশ 
স্তভিত করিয়। আকাশমার্গে ভু ছু করিয়া লইয়া গেল। বনু তোরণ-সম্বপিত 
প্রকাণ্ড প্রাপাদ, নানা লোক সমাগমে এবং কলরবে ও আর্বনা'দ পরিপূণ। 
বশ্মিত হইয়া দেখিলাম, আমার বাহকগনের মধ্যে বাঞ্চারাম 1” আমাকে 
আশ্চর্ধ্যানি ত দেখয়' বার্ারাম বপিল. 'বাধু! আমি যে মরিয়া যমদুত হয়েছি। 

চিত্রগুপ্ত আমাক দেখিয়াই ভতসনা করিয়! বলিল, বাঞ্চারাম করেছিন কি? 
এ রাখাল ডাক্তারের এখনে! সময় হয়'ন, তুষ্ন কাকে আন্তে কাকে এনেছিদ্‌; 
যা এখনি ফিরিয়ে দিয়ে আয়। বাঁঞ্চারাম রাখাল ডাক্তার অর্থে আমাকেই 
বুঝিষ্াছিল, স্তরাং সে তাহার এই অনিচ্ছাকৃত ক্রীর্ঞন্ত বারবার ক্ষম। প্রীর্থন। 
করিল | আমি বপিলাম, বাঞ্চারাম একটা কাজ্জ করিও, আমার মৃত্যুর কিছু 
পূর্বে আমাকে খবর দিও, তাহা হইলে পৃর্বাহ প্রস্তত হইতে পারিব। বাঞ্চারাম 
সানন্দে স্বীকৃত হুইল। জ্ঞান সঞ্চার হইলে দেখিলাম চিতার সম্মুখে তোমা 
সোংন্গুক নেত্রে আমার চারি পার্খে বসিয়া আছ । 

) 

ডাক্তার এবার নিশ্চিন্ত, পাক! চুলে কলপ দিয়া বেশ স্ফৃত্তিতে দিন কাটাইতে 
লাগিল।' আমি বণিলাম ডাক্তার বুড়। বন্গসে এতটা! স্ফৃত্তি ভাল নর । ডাক্তার 
উত্তর দিল (কছু ভয় নাই দাদা, বাঞ্চারাম আমাকে ঠিক খবর হি! বাঝে। 

ডাক্তারের আবার" ডাক পড়িল। এবার আমর বছক্ষণ পর্যান্ত কোন 


৬৪ পন্থা । [নবপধ্যায়, ১৬২১ 


যোগাড় করি নাই। একদিন স্বপ্নে দেখি ডাক্তার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া । 
আশ্চর্য হইলাম! ডাক্তার বলিল যে, আমাদের মধ্যে কথা ছিল, যে আগে 
মরিবে, সেই আগে আসিয়া পরলে'কের খবর দিবে, তাহা কি তুলে গেছ? 
তাই তোমাকে সেই সম্বাদ দিতে এসেছি। 

আমি দিজ্ঞাপা করিলাম, আচ্ছ।, বাঞ্চারাম ত' তোমাকে খবর দেয় নি। 

ডাঃ1 ই" সেজন্ত বাঞ্চারামকে ভত্সনা করেছি; কিস্তুসে নিরপরাধ, সে 
বল্পে দে অশরীরী, স্তরাং আমি তাহাকে দেখিতে বা তাহার কথ! শুনিতে পাৰ 
না বলিয়া, পে প্রকারান্তুর খবর দিপা গিপ্লাহে। নে বল্পে “কথন এসে চুল 
পাকাইয়' (দিছি, কখন দাত নডাইয়া, গাত্র চম্ম লোল করাইয়! দৃষ্টিক্ষীণতা 
জন্মাইয়া বার বার আপনাকে খবর দিয়াছি যে বিলম্ব নাই; কিন্ু তাহাতেও 
আপনার চৈভন্ত হয় নি, দোষ ত, আমার নয়।”" 
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ভাই, বাঞ্চারাম প্রতাহ আমাদেরও জীবনে রূপে সংবাদ দিয়া যাইতেছে। 
এস আমরা যেন ডাক্তারের গ্তায় ইহকাল সর্ধন্থ হইয়া পরিণামে না অনুতাপ: 
গ্রস্থ হই। 

বাঞ্কারামের কোন অপরাধ নাই, আমরা যদি চক্ষু বুজিয়া জেগে ঘুমাই 
সেকি করিবে; ভাশার কাগা পে ঠিক করিয়! যাঠতেছে। বাঞ্চ রাম ত 
দকককেই খবর দিতেছে, কিন্তু কই কাহারো ভ চৈতন্য হয় না। লালাবাবুর 
মত কাহাতো ড+ বৈরাগোর ইদয় দেখি না। বথারীতি ঘ্রণিত জীবন, কাম্দী- 
কাঞ্চন আপক্ত, রিপুর বশ, মোভেব দাস, মায়ার সাগরে নিমাঁজ্জ *, লোক 
সমাজকে বৃদ্ধান্্ দেখাইয়া মনকে চোখ ঠারিয়া, নিঙ্জের কাছে নিঙ্গে প্রতারক 
হইয়! 'মুষ্টিমেয় রজত থণ্ড বা তুচ্ছ নাম যশের প্রলোভনে চোখ ঢাক ধলদের 
মত আজীবন থুরিতেছি। বাঞ্ছারাম দুরিয়া ফিরিয়া জানান দিতেছে, তবু 
ভাবিতেছি বুঝি কআজরামরবৎ ভোগলিপ্ন' চরিতার্থ করিব? এ টুকুই সংসারের 
বৈচিজ্রা, ইহাই কি মাশ্চর্মতঃপরম্। 

এস ভাই, এখনো সময় আছে- এখনো হচ্ছ! করিলে গোবিন্দের কূপাভিথারা 
হইতে পারি, তহার কূপ! হইলেই গুরু মিলিবে--''যব গোবিন্দ কৃপা করে,তব, 
গুরু মিল. যাই ৮ তাই বঞ্জি বিলম্ব করিও না; এস গুরু ৭ শাস্ত্র বাক্যে 
শন্ধা্থিত হইয়া সংযম অভ্যাদ করিতে শিখি । কন্মফল শ্ীভগথানে সমর্পন 
করিক্! তাহার চরণ কমলে আশ্র্জ গ্রহণ করি এবং তীহারই নাম খুণগানে 
বিগত-কলুষ ধপ্ত ও প্তার্থ হই; নহিলে একদিন নেশা ন ছুঁটিলেই অনুতপ্ত 
হইবে; কিন্তু তথন আর সময় নাই--উপায় নাই ) কেবগ মনে হইবে, 
মনরে রুষি কাজ জান না। 
এমন মানব জমি রইল পড়ে, আবাঙ্দ করলে ফল্৯' পোনা । 
শ্ী।আনূপার গান মি । 


৯ 
সু 
(স্িতিল 


“নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্থ্ঃ 1৮ 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। 


সি 


সর্বাত্বিকা । 


৩য় ভাগ । 


মোক্ষ ] 


একটি রতি চোখের জল, 

একটি কণা হাষি 7 
“কটুথানি মান অভিমান, 

ভালবাসা বানি। 
তা'ই নিয়ে কব্তেছি বাস, 

সংসারে খর দো 
কা”্র আদরে হ্েস উঠি, 

কার শাসনে কেদে? 
কাহার অগাধ ন্নেহের ছায়া, 

মাত-বক্ষে দেখতে পাই? 
কার করুণ! বাবার বুকে ? 

কার পীরিতি বিলায় ভাই? 
শগ্ী, জায়া, কন্তা, বল, 

কাহার আদর থেকে; 
দুঃখের ক্ষত দূর করে দেয়, 

সেবা মলম মেথে? 
আততারীর বুকের মাঝে, 

কাহার ছেষের বষ। 
কা”র অনাদর ব্যাধিবূপে, 

জালায় অহনিশ ? 
আমার তোমার সবার যাহা, 

সব বে দেখি একই মত। 
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| 


হয় সংখ্যা । 


কেমন করে, বল তাহা, 
করি “মামার সংজ্ঞাগত ? 
পশ্ত, পাখা, সাপের মায়ের, 
বুকের মাঝের স্নেহ-কণা, 
তোমার আমার মায়ের নেক, 
হয় নাকি ভাই তার তুলনা ? 
দিবার কোলে রার্রি ধাগার, 
আলোর কোলে শোভে আধার; 
শখের কোলে হঃখও তাচ্চার, 
“সর্ব আধার, সেই মা আমার। 
হারি 'গুণে'র বূপের্ী কণা, 
সকল জগৎ জুড়ে আছে ; 
'ভ্ব্য' “ক্রিয়া” ভাবা বূপেতে, 
তিনিই রাজেন জগত মাঝে । 
ভা'র সোহাগে তিনিই তারে, 
আদর করে কোলেকোলে; 
বিরাগ ভরে তারেই তিনি, 
দলেন আপন চরণ তলে। 
তুম আমি ঠা” বিভূতির, 
তুচ্ছ কণার কণা সব 
তার ধ্বনি 'আমি' রবে-- 
তুলছে তা”র কল-রব। 
ইচিস্তাহরণ ঘটক-চৌধুরা । 


মোক্ষ] মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ ।__রাধাভাব। 


ভাগবতে অমোঘলীল শ্রীভগবানের রাসলীলার বর্ণনা কালে পুজ্যপাদ 
শ্ধরস্বামী প্রথমেই বলিয়াছেন,--''তন্মা দাস ব্লীড়া বিড়ম্বনং কামজর়খ্যাপনায়ে- 
ত্যেব তত্বং কিঞ্চ শৃরঙ্গার কথোপদেশেন বিশেষতে। নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি 
ব্াক্তিকরিষাম; ॥'“ অর্থাৎ কাম জয়ের জনই রাসলীগা ; ইহারই তশ্বকথা শৃ্গার 
কথার ছলে বিশেষন্ূপে এই পঞ্চাধ্যায় নিবৃত্রি-পরার়ণ। ইহার সার কথ! গোপী- 
গণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন । এই মিলন মানব মানবীর দেহাসক্তি নহে; কাম- 
প্রণোদিত আয্ম-স্থথেচ্ছা-পরায়ণ নরনারীর প্রাঞ্কত বিলাস-চিত্র নহে; ইহা সেই 
জপ্রাকত মদনমোহনের সহিত গিন্য্ী পরা প্রক্কতির প্রেম বিলাস বৈচিত্র । 
শ্রীমতি রাধিকা এই গোপীগণের অগ্রণী । “দেবা কৃষ্চময়ী প্রোক্ত। রাধিকা 
পরদেবতা ৷” 

এই মহামিলন বষ্বের ধ্যানের বস্ত, ভক্তির চরম আদশ, রাগান্ুগা ভঙজন- 
পরাদ্ণদিগের উপজীব্য | বিরহ, মিলন, অস্তদ্ধান বাহ কিছু, তাহা কেবল রস- 
পু্ির জন্ত-_-ভক্তগণকে শিক্ষা দিবার জনা_-প্রেমভক্তিরূপ ক্ষুরধারবৎ শাণিত 
মার্থ জ্বীবকে দেখাইবার জন্ত | 

মানব-মানুবীর মিগনে কাম আছে; কিন্তু মন্মথ-মন্মথের সহিত তাহার নিজ 
প্রকৃতির মিলনে কাম থাকিবে কিরূপে £ পক্ি ও শক্তিমানের মিলন নিত্য মিলন, 
অবিচ্ছিন্ন মিলন রঞ-সমুজ্ুর সহিত ভাবতরঙ্গের নব নব উচ্ছাস। যাহা নিত্য 
তাহ লর্ধকালে সতা ; সর্বজনের ভিতর দ্রিয়! দেই লীলারন প্রবাহিত হইতে 
পারে। দা়াসমুদ্রে ভাসমান জীবের ইহা! দুরাশার কথা হইলেও নিরাশার কথা 
নয়। কারণ জীবও তাহার প্রকৃতির বাহিরে নয়) বস্ততঃ সর্বাস্মার সহিত সর্ব্বের 
অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ । তবে বে সে লীলা আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার হেতু লীলার 
অনস্থিত্ব নহে, পরস্ধ সেই লীলা-দর্শনোপষোগী মানসিক চক্ষুর অভাবই ইহার 
কারণ। মহাপ্রভু রঘুনাথকে এই মানপসিক সেবার উপদেশ দিয়াছেন-__“ব্রজে 
রাধাক্কফ সেবা মানসে করিবে ।” মনের বঞিপ্বখী ভাবনিচয়কে সম্যকৃভাবে 
একমুখী করিয়া, দেহাভিমান বিসর্জন দিয়া সেই নিত্য মিলন দেখিতে চেষ্টা 
করিলে, তিনি নিশ্চয়ই প্রকট হইবেন ।'তিনি যে গোপীর্দের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 
সেই সতা-সংকল্ল সতা-ব্রতের সংকল্প যে অচল অটল। তীভারউ বাণী 
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মধ্যেব মনঃ কৎ্মং যিমুক্তাশেষবৃত্তি বৎ । 
অনুল্মরন্ত্যে মাং নিতামচিরান্মামুপৈষাথ ॥ ১৯1৪৭)৩৬ * 
এই অনুস্মরণ বা মানসিক চিন্তা রাগান্ুগ! ভঙ্জনের প্রাণ। মহাপ্রভু এই 
অন্রম্্ররণ পণালী দেখাইবার জন্যই অবতীর্ণ। এই অনুস্মরণ তীত্রত প্রাপ্ত 
হইলে, সেই ধ্োয় বস্ত বাতীত অন্ত কোন বন্ত চিত্বে স্থান পায় না। জীব 
গোস্বামী এই ম্মরণের স্তর নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার মতে মন দ্বারা 
শ্ীভগবানের বতকিঞ্চিৎ অগ্দন্ধণের নাম “সামান্ট স্মরণ'। মন তখন বহির্ঘ,থী বটে, 
কিন্ধ অন্তব্মখী হইবার প্রবণতা জাগিয়াছে। ষখন মন বছু বিষয় ভইতে “এক? 
বিষয়ে আবদ্ধ থাকে। তখনই ধারপ|। গীতায় ইহ 'খ্বৃতি' নামে কথিত হইয়াছে, 
“শনৈ: শনৈরূপরমেদ বুন্ধ্যাধৃতি গৃহীতয়। 1৮ তৎপরে 'ধ্যান,-_- এই ধ্যান অবি- 
চ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইলেই, 'রাবানুত্বত?। কেবল ধোর বস্তগ স্ফষরণের নাম 
সমাধি | সে অবস্থায় 'আমি' “কমি? জ্ঞান থাকিতে পারে না; থাকে কবল কি 
এক রূপের শ্রোত। সে রূপ প্রাকৃত রূপ নহে, কারণ সে রূপ চির নুত্তন-_চির- 
স্থনার, চিরমধুর | সে রূপ যে দেখিয়'ছে, দেই বলিয়াছে,__ 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, 
নয়ন না তিরাপত ভেল। 
তখন-- আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে । 
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে | 
এই অন্ুম্রণ বা অন্ুধান রাগান্ুগাভজনের প্রধান ভিত্তি । ইহাই নরোস্তমের 
“সাধনে ভাবিব যাহ, দিদ্ধ দেহে পাব তাচা”। ইহা কল্পন। | নহে, প্ররোচনা 
নভে বাস্তব সতা। 
কৃষ্েের অচিস্ত্য শক্তি ইহার নিত।তা 
অদ্ভূত ইাতে নাহি ছুভাবনা বাথ। ॥ 
যাহাতে এই নিহ্া মিলনের আ্রোত জীব-হাদয়ে সহজে প্রবািত হয়, প্রেমের 
এই মিপন-চিত্র জগতের জীবকূলের বুদ্ধি-দর্পণে পৃর্ণরূপে শ্রতিফলিত হয়, জীব- 
প্রকৃতি ভগবানের স্বরূপ- প্রকৃতি হল।দিনী শাক্ততে পরিণত ছইয়া যাহাতে ভক্তের 
পরিপোষণে সমর্থ হয়, তজ্জন্ঠই রপসিক-শেখরেই এই মানুষী ক্রীড়া । 


আর 


* অংশহবৃত্বি হঃতে বিশুক্ঞ মন অর্থাৎ যধন মনের শেষ হয়, তখন সহ্যকৃন্কাবে আঘাতে 
আব করিপা নিত্য আসাকে শরণ করি:ল অঠিরাৎ আমি উপস্থিত হইব । 


৬৮ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহুমাশ্রিতঃ | 
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যং শ্রত্বা ততৎপরোভবেৎ । 
ভক্কের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশই এই লীলার মুখা তাংপর্যয । তবে যে তাহাতে 
আমর কামচির দেখিতে পাই, ইচার কারণ আমাদের আত্মগত জন্ম-জন্মাস্তরীন 
কামের অভিবাক্তি । ধদি সেই লীলা দরশনের ইচ্ছা! থাকে, তবে গোপীদিগের 
শরণ গ্রহণ করিতে হইবে । তাছারা এখনও লিঙ্গদেহ তাগ পূর্বক শ্রীরুষ্ণকে 
আশ্রয় করিয়া বৃন্দাৰন মধ্যে নিতা বিরাজিত। এউক্তি সেই সর্বভূত-হধয় 
শ্ুঁকদেবের-- 
অধ্যাত্মশিক্ষয়! গোপা এবং কষ্জেন শিক্ষিতাঃ । 
তদনুম্বরণধবস্ত-জী ব্‌কাশাস্তমধ্যগন্‌ 1১০1৮২।৪৭ 
সেই গোপীদিগের শ্ীকষ্জ-প্রাপি ভাঁগবতে বািশিষ ভাবে বর্ণিত আছে। 
সেই গোপবালাদিগের আত্মোংসর্গ দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত) দেবকূল, খষিকুল, 
স্কক;--মহর্ষি দেবর্ষি সেই গোপীভাবে আত্মহারা । সর্ব সমর্পণ করিয়া! "সর্ব 
ধন্দান্‌ পরিতাজা মামেকং শরণবরজ” এই বাকোর সার্থকতা করিয়া গোপীগণ 
শ্বীকুঞ্জের সহিত মিলিত হইলেন। এ মিণনে গোগাদিগের আন্মচিন্তা নাহ, 
মাপনাগের স্ুথ কামনা নাই; আছে কেবল কুষ্ণ-ভখ-তাৎপর্যামূলক ফলাগ্ু- 
সন্ধান-বছিত অঠেতুকী মনোগতি। কিন্তু এ ফেমেও অভিমানের সঞ্চার হয়া, 
এ মিলনেও টৈেকতব আপিয়। জুটিল। 
এবং ভগবতঃ কষ্ণালন্ধমান। মহামযসন্ত। 
আত্মানং মেনিরে স্্বীনা' মানিন্যোহভাধিকং ভূবি। ১০।২৯।৪৭ 
ভাবিলেন “মামাদের সৌভাগোর সীমা নাই; ভগবান আজ মনুষা রূপে 
আনাদের সঠিত রমন করিলেন! আমরা আজ জগাতর মধো ধন্ঠ হইলাম ।” 
গোগীগণ । সহাই তোমরা ধলা--তোমরা সর্বস্ব তাগ করিয়া জগতে যে আদশ 
রাখিয়া দিলে, তাহ অতীব অপুর্ব ! ভোমরা জগত আজ ত্যাগের গুরু ;-জগত 
তোমাদিগকে দৈইভাবে দেখুক। তোমরা আপনাকে সেভাবে দেখিতে গেলে 
কেন? যেই আপনাকে লৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিলে, অননি একটু 
অহংকার জাগিয়া উঠিল ; অমনি ভগবান অন্থরিত হইলেন। 
তঞ্গণ ! তাল করিয়' দেখুন এ অভিমানটুকুও সেই প্রমময়কে দূরে 
লইয়া গেল। আর মান-গর্বিত ভিন্সদর্শী বিশিষ্টতার মোছে আচ্ছন্ন "আমি? 
আপনাকে ভক্তজ্ঞোন করিয়া, ভে? ভাবে দেই অখিগ রলমুত্তির সহিত মিলের 
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আশায় বসিয়া আছি । সর্বন্ব তাগ করিয়া, দুর্জয় গুভ শঙ্খল ছিন্ন করিয়া, কুষঃ- 
সঙ্গম-পৌভাগা-অভিমানে আজ গোপীর' ধাহার সঙ্গমে বঞ্চিত হইল, পূণ আমিত্বের 
অভিমান লইয়' সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশ! বাতুলতা। ভগবানের বাহার] হলাদিনী 
শক্তি হইবেন, তাহাদের এই আমিত্বাভিযান লোপ হওয়] চাষ্ট ; অবিদ্য/র লেশ 
থাকিলে চলিবে না । তা'ই বিরহাগ্রি দ্বার" সেই অহমকার নাশ করিবার জনা 
ভগবানের অন্তদ্ধীন। দেই অঙ্গ সঙ্গ হামতাব এ অভিমান হয় নাই; তাই 
অন্তদ্ধান-সময়ে শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া নিকুগ্জবনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু 
এখানেও সেই ভ্রম - সা চ মেনে তদাম্মানং বরিষ্টং সর্বযোধিতাং” ॥ এ তি? 
হইবার কথ! ; কারণ তিনি দেখিলেন যে, শুক্র অন্যান্য .গাগাগণকে পরিত্যাগ 
করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন । সেই ভাব মনে অসিতেই শিরকের 
অন্তর্ান। অভিমানের মুল ভেদায্মক বিশিতা : যেখানে বিশিষ্টতা, সেখানে 
কৃষ্ণ নাই । বাস্তবিক শ্ীকঞষ্জকে প্রাণ খুলিয়া ড'কিলে, হয়ুতা উকুকে পাওয়া 
যায়; বাহিরে গ্রেমিক সাঁজিয়া বৈষ্বাভিমানা বা ধন্মীভমানী হইয়া, কৃষ্ণকে 
পাওয়। যায় না| তা? ছাড়া আমর! শ্রীরৃষ্ণণক বস্ততঃ চাই না; চাই ধন, মান, বশ, 
কামিনী-কাঞ্চন । যদি কখনও চাই, তাও এ বিষ্য়েব কন্ত। তাই অন্তর্ধ্যামী 
আমাদের প্রার্ধিত বস্তু অবিরত যোগাইতেছেন । আমাদের বিরহ হইবে কোথা 
হহাতে ? মিলনের পর না বির»? মিলনের সংজ্গ ষাঁহ।র গোজ নাই তাহার বিরহ ? 
গোপীদিগের সহিত শ্রমের মিলন ₹ হয়াছল, তাই তাহার অন্থন্ধানে তাহাদের 
বিরহ বীত। বিরহের পর যে মিলন, সে মিলনে কেবলই অমুত ক্ষরণ । ভক্তের 
বুক্তি তখন ভগবানে পূর্ণরূপে লান। গাহাতে অন্য টন্ত। শ্তান পায় না। 
এঁ দেখুন, 


পাপ্ত রত্ব হারাইয়া তার গুপ সউবিয়া, 
মহা প্রভূ সম্তাপে বিহবল। 
বায় স্বর্ূপেগ কণ্ঠ ধরি কহে হাহা হরি হরি, 


ধৈধা গেল হহল চপল । 
রঙুলাভ করিয়া ধনবান ব্যক্তি সেই বহুমূল্য রত্ব হাপাইলে, তাহার আর অন্ত 
চিন্ত! থাকে না; ক্ষুৎপিপাদা পগ'ন্থ লোপ পায়, কেবল সেই রত্বের গুণ-স্মরণ 
এবং তজ্জনিত সন্তাপ, তখন প্রধান অবলম্বন । গোপীগণের প্রেম অতীব অন্তত ) 
আগে সখ দুঃথ গোপানা করে বিচার। 
কৃষ্ণ-স্বুথ হেতু করে সব ব্যবহার ॥ 
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ইহার ধারণা আমরা করিতে পার না) ভজন সাধন ৩" দুয়ের কথা। 
আমাদের নকল বাবহার বিশিষ্ট "আমির মুখের জন্য । বিশিষ্ট 'আমির' প্রীতির 
জন্য ব্যবহার, গোপীভাবেব দাধনার পতিকুল' দেহাভিমানী “আমি এ পথের 
পথিক হইতে পারে না) ম্নত্বা'ভম।নী 'আমি' এ ভজন পথ হইতে বনুদুরে। 
গোপীদের যে নিজ দেহে প্রীতি ছিপ না এমত নহে, তবে সে প্রীতি রুষ্ণের 
জন্য, তাহাকে অর্পিত এবং শ্রাহার সন্তোগ-সাধন বলি গোপীদিগের 
সকল গ্ুখ রুঞ্চ-নুথে পর্যবসিত । যখনই গোপীগণ আপনাকে আপনার জন্য 
ভাবিলেন, তখনই ই॥কুষ্ণ অন্তঠিত যখন গোগপীগণ সর্বতোতাবে শ্রীরুষ্ণের 
জন" তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। গোপীবল্পভ আপ্তকামের এই 
প্রেমের ভজনে হাসিতে হাদিতে তাহাদের সম্মুথে আাবিভূতি হইলেন। 

আর বাকী থাকিল না 'অন্ং এবং ধর্থাভিযান “'স'এ নাস্ত করিয়া 
শ্রীমতী রাধিকার সহঠ গোপীগণ এক সঙ্গে শ্রীকষ্জের সহিত মিলিত হুই- 
লেন। লীবন্ুক্ত গোপাগণ রাসমগুলে আত্মান্বরূপ শ্রীরুষ্ণে মিশিয়া গেলেন। 
মধুর লালার ইহা! শারদীয় পুর্ণিমা--ভক্রগণের চরম আদর্শ-__মান্ষের সহিত 
ভগবানের চরম একত্ব। এই নূতন ভাবের শুভ্র আলোক-রশ্মি দেবতার্দিগকে ও 
মুগ্ধ করিল) ভিক্তগণ সেই লীলার অপূর্ব চিত্র মানস চিন্রে দেখিবার জন্য 
পিপাপত হইয়া উঠিল ধনা গোঁপাগণ ! আজ তোমরা জগতের শীর্ষ-স্থান 
অধিকার করিলে; তোমাদের অকৈহব প্রেমে শান্ত্বৃক্তি ভামিয়া গেল; ত্যাগের 
জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে ব্ধেশ্বর বাধা 'ডিলেন। যদিও জ্ীভগবান তাভাদ্দিগকে পরিতপ্ত 
করিবার জনা অন্তঠিত ইন লাই, হথপি তান অভূতপূর্ব এছ প্রেমের 
তাগ ধন্মে মুগ্ধ হইলেন । যাহারা উভলোক, পরলোক, বেদধন্ম, স্বজন, পরিজন 
ত্যাগ করিয়া এই ঘোররূ” ঘোর-সরপিষেবি »' রজনীতে তাভাকে আশ্রয় 
করিয়াছে, তাহার্দের খণে তিনি আবন্ধ হইলেন; তাই বঞ্িলেন।__ 

নপারযেধ্চং নিরবদা সংঘুজ্জাং, স্বপাধুক তং বিব্ধাযুঘাপি ব: 

য।মাভজন দ্ুর্জর গেহশৃঙ্খলাঃ দংবুণ্চ তহ্থঃ প্রতিষাত সাধুন! (১৩২২২ 

গোপীগণ : শ্রুভগবান আ!জ “তোমাদের সাধু ব্যবহারে মুগ্ধ। বাস্তবিক তোমরা 
ঘেমন তুর্জয় গৃ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া একমাএ তাহাকে আশ্রয় করিয়াছ! তিনি 
তি” সেরূপ করেন নাই। তোমর! একনিন্ঠ)। তিনি ত* 'সে। বহবল্পভ কান।” 
“সর্বধন্মান পরিতাজ্য।' বাকোর ফোল আনা তোমর! পূণ করিয়াছ; তাঁহার 
বাক্চাতুর্ষে তোমরা ভুলি না। ভিনি যে বলিতেছেন “দেবতার পরমাযুকাল 
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পর্ধ্স্ত তোমাদের সহিত সাধু ব্যবহার করিলেও খণ পরিশোধ করিতে 
পারিব না”; ইহা সত্য হইতে পারে। কিস্ততিনি ত' প্রতিজ্ঞাবদ্ধই আছেন, 

যে যথা মাং প্রপদ্যস্তে স্থাংস্তথৈব ভজাম্যহং,-_ 
তাহার কি হইবে ?তা'র প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করুন! জগৎ বুঝুক যে ভগবান 
ভক্তের বশ; ভক্তি দ্বারা তাহাকে কত আপন করিতে পারা যায়; তোমাদের 
স্থশীলতা দ্বারাই যে তোমাদের সাধু বাবার গতিকৃত হউক বলিতেছেন, ই 
ত” ভালই । খণ পরিশোধের পন্থা জান! থাকিলে, সেহ পস্থা অবলম্বন করিলেই ত, 
হইল । ভাল কথা,তিনি নিজে অঞ্চণী হইতে পারিবেন না; পারিবেন কেন ? বন্থ- 
নিষ্ঠার কখনও 'এক-নিষ্ঠার খণ শোধ হয় না। হে সত্য-সংকল্প ভক্তের প্রাণধন _ 
ভক্তের মহিম কীর্তনে পটু শ্াকৃষ্ণ! ভক্তকে তুমি ভালরূপে জান! ভক্ত তোমার 
হৃদয়; এ ত” তোমারই কথা । তোমার আবার খণ অঞচণ কি? এও সেই ভক্তের 
মহিমা ব্যঞ্জনা। তুমি গো পীদিগের নিকট খ্ষণী হও বা না হ৪, জগৎ একশ'বার 
গোপীর্দিগের নিকট খণী। হে জগন্নাথ । জগতের এই খণেই ত' তোমার ধণ। 
সেই খপ পরিশোধ চিন্তা তোমার কাল-অঙ্গ গৌর করিয়াছে । চিন্তার দ্বারা 
রূপের পরিবর্তন বাস্তব সত্য । যেমন-_ 

কাট পেশস্কৃত' ধ্যায়ন্‌ কুড্যাংস্তেত প্রবেশিতঃ | 

ধাতি ততস্বরূপতাং রাজন্‌ পৃর্বরূপম্‌ সংতাজন ॥ 
শ্রীমতীর কাস্তি চিন্তায়, কাল-অঙ্গ গৌর হইয়া গেল; স্ুণীলতার ঞ্জণ 
শোধের অন্তই ত* শ্রীমতীর ভাব অবলম্বন! গোপীদিগের ধণ জমতীর ভাব 
অবলম্বনেই শোধ হইতে পারে; কারণ গোপীগণ দেই কল্পলতিকার কিশলয় 
ও পত্র-পুষ্প__ 

রাধার স্বরূপ কৃষ্*-প্রেম কল্পলতা | 

সথীগণ হয় তার পল্পৰ পুষ্প পাতা ॥ 
এ এক অপূর্ব দৃশ্ত। চিন্তার প্রাবল্যে ছুই তন্থ এক হইয্নাগেল। দ্বৈত- 
ভাব অহ্থৈতৈ পরিণত লইল। ভক্ত দেখিতে পাইল-_“রাই কান্ত ছু'হু তন, এক 
হৈয়া আছে” । নরোত্তম ঠাকুর ধ্যানে এই চিত্র দেখিতে পাইলেন, 


| 


রাই অঙ্গ ছটায়, ডারদত তল দশ দি'শ. 
স্যাম তেল গ্রোর আকার। 
গৌর ভেল সীগণ, গৌর নিকুপ্ত বন, 


রাইরূপে চৌদিগে পাথার। 


৭২ পন্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


গৌর অবনী হৈল, গৌরময় সব ভেল, 
রাহরূপে চৌদিগ ঝীপিত । 
নরোত্তম দান কয়, অপরূপ রূপ নয়, 


দু তিন্ন একই মিলিত ॥ 

বন্দাবনের এই চিত্র, নবদ্ধাপে প্রকও গোরা । বুন্দাবনে যুগলে এক ) নবদ্ধীপে 
তাহা! একে যুগল থা একে ছু5 ১ ঠন একাধা!র রাধাকুঝ | ইহ! রূপ গোস্বামীর 
ধ্যানের বস্তু; ' অপ্ত ুষ বাঠগে!র” | ভাব ৪ কান্তি অবলম্বন সেই খণ পরিশোধ 
জন্ঠ ;--অআ।র জগ:তর জাবাকে বুঝাইবার জগ্,-হে জগতের জীব যাদি আমাকে 
পাইতে চাও, তবে গোগীভাব অথদম্বন কাপতে হহবে। আমার মাধুধ্য আন্বা- 
দনের জগ, আমাকহ আমভার হ্বা অবলম্বনে পকুষ্ কষ $ষ্ত হে* বলিয়া 
কাদিতে তহতেছে।? এহ ভাব শন সন্তভাবে ব্রজেন্্রণন্দনকে পাওয়া ঘাঁয় না। 
গোপীর আমুগত্য ভিন্ন গাগ সুগ' মাগেব অন্ত সাধনা নাই 

সথী 'বনা এই লীলাম় অগ্ভের নাহি গতি । 

সথা-ভুব ০5 হাঃবে করে অন্গতি ও 

রাধাকৃষ্জেব কুঞ্জসেবায় সাধা সেহ গায়। 

সেহ সাধা পাতে আব নাঠিক উপায় ॥ 

এই সাধনাগ পগ্ভা দেখাতবা জন্তত মভাপ্রভৃপ দিব্যোন্মাদ । এহ দিব্যো- 
ন্মাদে বশিষ্ট এদাত্ক আমনের পুণ “ল' ১, হকুষ্ঞ প্রীতি ইভার মুল 
ভিত্তি, এপ্রেমে মান আভগান নাত, আদর অনাদরে হাস বুদ্ধি নাই; 
স্বভাবের ভিতর দিরা সেহ প্রাপন থেও প্রেমমুভ । তা মগ্তা্ভু ভাবাবেশে 
বলিলেন, 
আগ্রিষ্য বা পাদবতাং [পনষ্ট মামদশনান্মন্মহতাং কোড বা । 
যথ তথা বা বিদধাতু পম্পটে! মং প্রাণনাথস্ত সএব নাপর ॥* 

এহ গোপাভাবের বিরহ উচ্ছ্খাসে তাহার লীলাচলে বাস। বধুর, কষেের জন্ত 
উৎ্ক্' ৪ তার অন্গরাগহ তাহাকে সমুদ্রের বেলাভমিতে আনয়ন করিয়াছে! 


০ তিস্পিসক্পাশদশাশি পি পক আশা নি ৭ 





প্রমাণ শে বাছপাশে বাগ্গিয়া মে জোরে। 
গেষণ করুক এক পদাগঠা মোরে ॥ 

আথব। দশন পন না করিয়া হায়। 

পরম মগ্দমহতাকগক আমার ॥ 

লেলম্প) ঘা'থু'স তা করুক বিধান। 
গামা দদ প্রাণনাথ কু নহে আন। 


জ্যেষ্ঠ ] মহাপ্রভু প্রীগৌরাঙ্গ | ৭৩ 


ভাই সব, যদি মহাপ্রভূকে বুঝতে 61৪, তবে পেই বুন্দাবনের লীলা স্মরণ কর; 
মেই আলিঙ্গনাবন্ধ যুগলমুর্তি ধ্যান সহায়ে দেখিতে চেষ্টা কর?) দেখিবে দেই 
নিকুপ্জ কানদে-_ 


হ্ামক কোরে যতনে ধনী শুতল, 
মদন-মদাসে ভোর। 
ভুজে ভু বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন, 


যেন কাঞ্চন মণ যোড় ॥ 
আপিঙ্গনাবদ্ধ যুগল মূন্তি, আজ নানস-কুঞল্জে এক হইয়া গিয়াছে । খাস্তব কথা 
এই যে, কেণল লীলা-রপ পুষ্টর জন্তই দেহ-ভেদ; নঠ়ব' এক প্রাণ এক মন-- 

ছু তনু এক মন, নিবিড় আলঙ্গন, 

ছুহু জন একহ পরাণ। 
সেচ্ত্রি ভক্তের বড় লোভনীয়; নেন ব্রিভঙ্গিম তমাল-তন্থ প্রেমলঠিকায় 
বেষ্টিত; যেন শব জলপরের কোলে ঠির বিঠাতের আভা । দে মিলন এক 
টুকুও বিচ্ছেদ নাই-_ 

| ভুজে ভুজে দোহে দোহা বাধি। 
পবন পশিতে নাহি সন্ধি॥ 
এই যুগল-মু্ডি ন+ঘ্বীপে শ্রাগৌরাঙ্গ। বে এই গৌগঙ্গ দশন করিয়াছে দে নিন্য়ই 
বিবে-- 
এ তিন ছুবনে যার, ভুলনা দিবার নাই, 

গোরা মোর পরাণ পুতলী। 
তাহার জানা চাই _গোর! মোব পরাণ পৃতলা। নতুবা গৌরাঙ্গ শন ইইবে না) 
ণেহ প্রেদাবঠ্ব প্রেমের প্রকটচিত্র 'দখাইবার জনা ভক্ত-বেশে।-- 

না মাগিতে অখিল তুবন ভরি জনে জনে, 

যাচিয় দেগুল প্রেম্ধন ॥ 
ভিতরের কথা -গোপীদিগের ধানশোধের জগ রাগাজ্মিক-ভাবে স্বীয় মাধুযোর 
আশ্বাদন। একথা অভশয় গুট;-কেবল “দামোদর স্বব্ধূপ হইতে যাহার 
প্রচার |” 

এ সব গিঙ্ধান্ত গুড় কহিতে লা ভুরায়। 
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহ পায়॥ 
তা'ই ম্বরূপ গোন্ব।মী বলিয়াছেন ।-- 
২ 


৭৪ পন্থা! | [ নবপধ্্যায়, ১৬২১ 


শ্রীরাধায়1ঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশোবানষৈবা | 
স্বযাদ্যো যেনাভুতমধুরিমা কীরৃশোবা মদীয়ঃ ॥ 
সৌথাঞ্চাসা! মদূমুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ। 
তস্তা'বাঢ্যঃ সমজনি শচী গর্ভ দিন্ষো হবীন্দুঃ ॥ * 


কুষ্ণ মাধুর্যযের এমনই শক্তি! আঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ সেই মাধুর্ষ্ের আকর্ষণে রাধ! 
ভাব অবলম্বন কর্রিলেন! জগং একবার ভাবিয়া! দেখ, সেরূপই কিরূপ আর সে 
প্রেমইবাকিজপ? এন প্রেম স্মৃতিতে বিস্বৃতি, দিবসে রজনী জ্ঞান) দে প্রেম 
অদ্ভুত প্রেম অপ্রারুৃত-_সে প্রেম নিরুপাঁধি_-কে তাহার বর্ণনা করিবে? 

সঙ্জনি প্রেমকে! কো! কহ বিশেষ। 
কান্থু ক কোরে কলাবতী কাতর 
কহত কান্ত পর দেশ । 

সেই প্রেমের ভাব লইয়া অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের পুর্ণ-সত্বা বিদামান থাকিলেও 

রাধাভাব-ছাতি-মুবলিত শ্র'কঞ্চ যেন রাধিকার ভাষায় বলিতেছেন,_- 


কাহা গে সো মধু রমিক শুনাগর 
মোহে তেজল কথি লাগি। 
এ যেন, -- হেম আচলে বত যৈছন খোজি 


ফিরত আনছি ঠাই ॥ 


এই প্রেমের চিত্র অভিনয় করিতে করিতে, মহাপ্রভ এখনও ভক্তের 

সন্মুখে প্রকট | কারণ সে লীগার নায়ক ভক্তের পরাণ পুতি গোরা, মে লীলার 

আঁবিঠাব তিরে'ভাব কেবল ভাষার কথা। কে আছ প্রেমিক! হাত পাতিয়া 
সেই প্রেম ফপ গ্রছপ কর। সময় যেন বহিয্না ন। যায়? (ক্রমশঃ) 
শ্রান্তরেন্ত্রনাথ দাস। 





কপি পপ পাশপাশি পিপিপি পাপ পশলা 


+ শ্রীরাধায় প্রণয় মহিমা কিরূপ? তাল দে প্রেম কিরূপে আশ্ব দন করেন, অ।মার অদ্ভুত 
মধূরিষাই ব!কিরপ, আমাকে অন্ুভধ করির় প্রীরাধ!ই ব| কিরূপ আনন্দপাত করেন, এইরূপ 
লোভের বশবন্তী হহয়। কৃষরূপ চন্দ্র পটাগর্ভরূপ সমু মধ্যে রাধাজাব সঙগঙ্থিত হইজ়1 জল্ম গ্রহণ 
কা.রল। 


মোক্ষ ] মুখস্‌ পরা । 


মেঘের মত উদ।স ভরা, মৃত্তি কার ও ছেরি। 
অগ্রি জলে আখির পরে, দেখলে ভয়ে মরি ॥ 
বিমুখ হয়ে রয়েছ বসে, শু পাংশু মুখে । 
জিজ্ঞাসিলে শ্বাসটি ফেল গভীর দ্রুখ শোকে! 
চিনেছি এবার তোমায় বন্ধু! আর কি কু ডরি! 
মুখটি গুজে মধুর হেসে, যাচ্চ কোথায় সর? 
এস ওগো! শ্বান্তি-হর, এস আমার মিতা । 
মুখস্থানি খুলে এস, ঘুচুক ব্যাকুলত! ॥ 


প্রচ এর দুটি স্র্প্ সস. 


মোক্ষ ] ওপনিবদিক দর্শন ও যোগমায়!। 


সর্ধবাজ্জভাবই আবার সর্বেশ্বর মাত্বার যে সর্ধস্থ তাহা নহে। সেই অপার 
অনধিগম্য পুরুষকে কে কবে বাকা ও মনের ছারা গোর করিতে পারিয়াছে ? 
তিনি যে চিরদিনই পিছাইয়া যান্‌। "1 19 0091621709012 9৪০৪$6 1 [0" 
৪ 15০০0০5. ০০ ০20 ০00৪0 (17৩1161৮১00 5০0. 081) 02৮৪1 

0001) 006 176. 17216 07075 150), 
তুমি যতই যাইবে ততই আরও যাইতে হইবে-এ যাত্রার শেষ 
নাই, পরিসমাপ্তি নাই। ক্ষুত্র জীব আমরা--অহঙ্কারের দাস --বিশিষ্টতাঁর 
মোহে বন্ধ। তা'ই আমরা অপার অনন্ত অপীমঃং গতির দিকে চ*হিতে ভগ্ন 
করি-পিছাইয়। যাই, ভাবি পাছে আগার নামকূপের এত সাধের পোহ! 
“আাঞিসী হারাইয়। যায়। তাই আকাশ বাতাদ অন্তরেজ্দ্ির বছিরিন্ডরিছ 
সকলেই তার কথা--তীা”রি গান--তী”রি সৌন্দর্য্য দেখাইলে ও গুনাইলে 

আমরা আনাদের 'আমিটাকে' ছাড়িতে চ।হি না । আমাদের-- 

“সব সথি মেলি শুতায়ল পাশ, চমকি চমকি ধনী ছোড়য়ে নিশ্বাস । 

করইতে কোড়ে মোড়ই সব অঙ্গ, মন্ত্র না শুনয়ে জন বাল ভূজঙ্গ* 
(বিস্তাপতি )। 
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তিনি পরাগতি। ত।র যে ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছায়া-_-এই 'অহম্টা,_-তার দিকে 
তাকাইয়া দেখ ত” ভাই; দেও কি পরাগতি নহেসেও কি সমন্তঃদ্বন্দের প্রতি- 
ঘাত সহিয়া সহিয়া প্রস্ফুটিত হইতে হইতে কোন এক অনির্দেশ্ত পথে চলিতেছে 
না? সেওকি শব্ধের ভাষায় “অ” হইতে “হ” পর্যযন্ত-আদি হইতে শেষ 
পর্য্যন্ত -অ-ক্ষরের ব্যপ্রনার ভিতর দিয়! অতির্রূম করিয়া অনির্দেশ্ত অবোধা 
“ম্*্কারের দিকে চলিতেছে না? তাই আমরা বস্তুর কোনটাতেই আট্কাইয়া 
থাকি না; কোন বিশিষ্ট বস্তই আমাদিগকে চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে 
পারে না) কিয়ৎক্ষণ ভোগের পর আবার মন অন্ত পদার্থ সন্তোগের জন্ত 
বাস্ত হয়। | 

উপনিষদে একক্ত আৃস্রতক্বের বা ভগবত তত্বের চইী বিভাবই (71১০৭) 
বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছে। উপনিষদ ব্রহ্মকে ''একমেবাদ্বিতীয়ং”' ও 
বলিয়াছে, “সব্বং খন্দিদং”ও বলিয়াছে। উর “একমেবাদ্িতীয়ং' তার পর 
ভাবের (৮18০6171011 241১০) ইঙ্গিত করে; ও “সব্বং খন্িদং তার 
স্বভাবের পরিচাঁয়ক। স্বকূপে যিনি পর, বিবন্ধে তিনিই মর্বব। সেই পর- 
পুরুষ এমন যে,- 

পূর্ণমদঃ পৃর্ণমদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচাতে। 
পুর্ন পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিষাতে ॥ 

তাহা হইতে কোটি কোটি ব্রহ্ষাণ্ড প্রতি মৃহণ্জে উদ্ভত ও মুহূর্তেই তাহাতে 
লীন হইতেছে; কিন্তু তাহাতে তাহাকে শেষ ডে৯)ন৪৭) করিতে পারে না। 
তিনি চিরদিনই অআক্ষররূপে বিরাজিত ও সর্কে অধিঠিত আছেন। যেমন 
কোটি কোটি বস্তু তাহা হইতে গ্রহণ করিলে ভাহার ক্ষয় হয় না তেমনি কোটি 
কোটি বস্ত যোগ করিয়াও তাহার ইনত্বা বা পরিমাণ করা যাইতে পারে না। 
উপনিষদ্ধের অনেক স্থলেই আকাশের সঙ্গে ব্রন্মের তুলনা করা হইয়াছে । যেমন 
ঘটাকাশ বাঁ পটাকাশ, আকাখকে কমাইতে পারে না, কেবল কাল ও স্থান 
(0776 270 5১2০০) রূপ মৌলিক একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিজ্ঞাপনের ভাব 
দেখাইয়! থাকে ; তদ্রপ ব্রঙ্গের বুহত্ব কোটি কোটি জগতে পরিমাপিত করিতে 
পারে না। 

চন্দ্র তা'র জ্যোতি আকে, সর্দ তার প্রভা ও প্রাণ আঁকে; আকাশ মহাশুন্য 
কার শব ও পরিসর আকে--বাযু ত!র স্পর্শ অাকে ও “সর্ব” শরীরের ভিত্তরে 
ও বাছিরে সুরধুনীর প্রেমধার! বহাইয়া দিয়া যায়! শ্রীভগবানের মহারাসে 
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প্রতোক গোপিকাই স্ব স্ব ভাবান্্যায়ী তার রূপ, পার্খে_ক্মন্করে, বাহিরে 
নিরীক্ষণ করে। কিন্তু তিনি মানের অতীত ১-তিনি গোপিকাবধ্য। মহাভাঁব- 
স্বরূপিণী ব্রঙরমণী-মণি ত!র হলার্দিনীকেও বিষাদের আধারে ডুবাইয়া অন্তদ্ধান 
হইয়া যান্‌। তিনি নিয়ে প্রদত্ত অনন্ত রাশির (17010110 ১০0165 ). 

৯ (ছাতি)- ৫, ব্যক্তি )+-৫, (বাক্তি)+৫. (ব্যক্তি +4, (ব্যক্তি )+ ২০০, 
বড় “টার ন্যায় ভাবাভাব অগ্রাহ করিয়া ' সর্ববান অতিরিচ্য বর্ততে”। এই 
পর্ভাঁবে তখন তাহাতে কোন বিশ্বেণই প্রযুক্ত হহতে পাবে না। তখন তিনি 
নিষেধ মুখে_ ও 

“তদ্বা এতক্ষরং গার্ণি অনুষ্ট" দ্রষ্ ্তং শ্রো্রমতং মন বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত” 
( বৃহদারণ্যক, অধ্যায়_-৮ম ব্রাহ্মণ ) এহরূপে উক্ত হয়েন।,এই সব্বের হাহাতেই 
উদ্ভব-- তাহাতেই লয় হয়। তিনি ''সংব্বশ্বর'। “পর পুরুষ", ও তার চিদ্বিভাব 
তখন ''নর্বব-না।শনা”। 

একটা সামাগ্ত মুংপিগ্ড লইয়া দেখুন, এ সামান্ত বা অণুর মধো তিনি 
অনীয়ান্‌ হইয়ও শুবু যে কি অপার অনন্ত মহুমায় প্র্কাশিত হতেছেন, তাহা 
কে বলিতে পারে? বস্থ সত্বার শকা বা ছ্যোত্য ৬0670680101) 07 00107907- 
(101) ) সম্পূর্ণ কে কবে দিতে পারয়াছে? কে কবে কোন জিনিষকে পুরাভাবে 
সংজ! দিতে পারে? তাই তিনি আমাদের কাছে বড় হইয়াও যেরূপ পুরাপুরি, 
ছোট হইয়া ঠিক সেইরূপ পূরাপুরি হসইগ্প প্রকাশিত হইতেছেন। 

(300 ৮৯ ৯৯ 1১৮10 ঠা 2) 56010) ৯৯ ঠা 008 ৮1015 975৮€5618 
মান্থষ কবে তাহার চিন্তকে এক জায়গায় বাধিরা রাখিতে পারিয়াছে 1--সে .ষে 
আকজ্ত কতদিন থেকে “পর” পক্ষের অভিসারে চলিয়াছে। ভাই 'সর্ধ', 
তাকে “পুণের” পরের” বিল্রম দেখাইয়াও ধরিঘ] রাখিতে পারে না। সে 
অবিরাম ছুটে; অবিরাম গতিতে “বনহুর” দিকে ছুটিয়াও, সেই মায়ার অতীত 
পুকষেরই পাছে পাছে-বিরজার পরপারের দিকেই ছুটিতেছে। সর্ব তাকে 
ব্যক্ত বনুত্বের মধ্যে ছুটাইয়! পরভাবের ইঙ্গত দেখাইতেছে। 

নাই সর্বেধের সর্বত্রই পরিণাম। সর্ধের মাপ-কাটি জীবের কল্যাণার্থ প্র ত- 
নিয়তই পরিবগ্ডিত হইতেছে । মা গ্রস্ত ইচৈতন্ত বলিতেছেন,__“জীব ! তুমি ত, 
প্রত্যহই ধন, জন, পুত্র, পরিবার, বিষয়, বৈভব সকলের দাসত্ব স্বীকার করিতেছ। 
তোমার 'আম্টাকে অগ্ক্ষণই ক্ষুদ্র বিশিষ্ট ভাবের সহিত জড়াইয়! ফেলিতেছ 
ও তাহার গ্রাপ্তি ব অপ্রাপ্তিতে নিজে সুখ ছুঃখ ভ্তোগ কবিকেছ ; তোমার ত' 
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দানগিরি করাট! সহিয়া গিক্লাছে,__অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছে । তবে একবার 
ভাৰ ত' জীব! তুমি “কৃষ্ণদাস” । তোমার অভিমানটা একটু উচ্চ স্থারে চড়াইয়া 
বাধ। যদি জলই খাইতে হয়, পচা ডোবার পচা জল না খাইয়৷ হদের বা গঙ্গার 
স্থপিশ্মীল বারি পান কর, তবে ত* আনন্দের অমৃতের অধিকারী হইবে” এই 
রূপে সর্ক্বের সর্বময়কে উপলব্ধি বা আপন করাইতে “সর্ব” সর্বদাই আমাদের 
আমিটাকে একটু একটু ক'রে উচ্চ সুরে বেধেনিয়ে যাচ্ছে। জীব জগৎ 
সবাই এই মহাষাত্রার পথে পথিক) কাহারও বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নাই। সর্কের 
'আমি'টা যেন ব্যাকুল হইয়!, জীবের 'আমিটা'কে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে। 
অথবা 'সর্ধ” ক্রমেই “পরণকে প্রকাশিত করিতে করিতে-_-পরের ছবি দেখাইতে 
প্বেখাইতে চলিয়াছে। কিন্ত্র 'পর' মে অলীম--পর যে সর্বদাই ছাড়াইয়। 
ছাড়াইয়া চলিয়া যায়--'ব্যতিরিচাতে” ; তা'ই সর্ধ'জ্সিকা প্রকৃতি, পর- 
পুরুষকে কেবল ছবি, কেবল ইঙ্গিত, কেবল ইসার! করিয়া যাইতেছে। 
প্রকৃতি তা'ই নর্তকী । 

দর্শনের পরিভাষায় এই 'সর্ব'ও পরের খেলাকে অন্বয় (11110121761)0০ ) 
ও ব্াতিরেক ( (050810001৩6) বলে। অন্বন্ন কেমন? যেন একটা 
ঢাকৃনি আছে, কিন্তু ঢাকৃনিটার বা উপাধিটার অদ্থি-সন্ধিতে অরূপ রূপ ছাপাইয়! 
উঠিতেছে . যেন একটা মহারাসের নৃত্য চলিতেছে । কত রউ, কত ছবি, কত 
ভঙ্গী, যেন নটবরকে নাট্য দেখাইয়া! যাইতেছে । ইহাই তাহার সর্বাক্সমকতা | আর 
ব্যতিরেক ?-_ সর্বদাই কি যেন একট! তাৰ সকল বিশিষ্টতাকে (121)4-0500-) 
অথবা বি-অভি-রিচ্যতে ) ছাড়াইয়া ছাড়াইয়|! চলিতেছে । “নেতি-নেতি”-- 
কোনটাই এই, 'এই+ করিয়া নির্দেশ করিয়! ধরিয়া, তাভার সবটাকে দেখাইতে 
পারিতেছে ন1,-মারও কিছু, আরও' আরও, ষ্টার এই মহিম! বাঞ্জিত 
করিরেছে। ব্যতিরেক মুখে তিনি পরপুরুষ, আর অন্বয়মুখে তিনি সর্ববময় ; 
তাঁর চিতিশক্কি সর্ধময়ী প্রকৃতি । এই কথাই পরমভাগবত শ্রীপাদ কবির 
গোস্বামী শান্্র-সমুদ্র মন্থন করিয়! তব-জিজ্ঞান্তদের নয়ন সমক্ষে ধরিয়া 
দিতেছেন; যথ- 

এতাবদেব জিজ্ঞান্তং তত্বজিজ্ঞান্থনাআনঃ | 
অন্বর ব্যতিরেকাভ্যাং য স্তাৎ সর্বত্র সর্ধবদ] 

যে পদার্থ অন্বপ্প ব্যতিরেক রূপে সর্বর ও সর্বরা বিদ্যমান রহিয়াছে, তত্ব- 

জিজ্ঞান্ ব্যক্তি এই বিষয়েরই জিজ্ঞাসা করিবেন । এই সর্ধাত্মা ও সর্কেশ্বরের 


জ্যৈষ্ঠ ] ওপনিষদিক দর্শন ও যোগমায়া । ৭৯ 


ঘোমটা! পরা ছাপ়া'ই অমর-কবি রবীন্্বনাথের প্রাণ তুপাইয়! “কাজ ভাঙানো 
গান” গাহিয়! দিয়া গিয়াছে। উহারই ভাষা “কাণের ভিতর দিয়া”! বৈধ্ঝব 
কবির 'মরমে পশিয়া” প্রাণ আকুল করিঞ্জাছিল, এবং তার “প্রতি অঙ্গকে” 
প্রতি অঙ্গের” জন্য কীদাইয়ছিল, যথা-- 
“বূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥” 
কিন্তু এই ভাব বুঝিতে হইলে সর্বান্সিক “ বিগ্ভার” শরণাপন্ন হইতে 
হইবে। বিদ্যয়াঅমৃতমন্্রতে” । ঘিনি যোগেখরের যোঁগমায়ার শরণাপন্ন হন 
নাই, তার পক্ষে ভাবের ছুক্লার ক্ুদ্ধ। দেখুন গোপিকাগণ-বারা ক্ষ 
প্রেমের একমাত্র মহাজন, তার! কি করিয়াছিলেন? মহারাসের অধিকারী 
হইবার জগ্ত তারা কাত্যায়নার মহাবিদ্যার শরণাপন্ন হইয়? অননহদয়ে 
ডাকিতেছেন ;-- 
''কাত্যায়নি মহাঁমায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরী। 
নন্দগোপস্থতং দেবি পতিং মে কুকুতে নমঃ 
“হে কাত্যার়নি। মহামায়ে! মহাযোগিনি ! মহাষোগ-বিধায়িনি ! কারণ 
তুমি ছাড়া আর কেউ ঠার কাছে পৌছাইয়া দিতে পারে না, তার সহিত 
নত্যুবুক্ত করিয়া দিতে পারে না। হে অধিশ্বরি! হে দেবি নন্দ-গোপের 
পুত্রকে আমাদের ঘ্বামী করিয়া দাও--তোমাকে নমস্কার করি: তাই আমাদের 
শত সহ উপাদ্ক সমপ্রদায়ে সর্বত্রই “'গান্ধতী' উপাসনা বিহিত হইয়াছে; 
সকলেরই স্ব স্ব সাধনানুকুল! গায়ত্রী আছে। মায়ার--অঘটন ঘটন পলীসুসী 
শক্তির বিভ্রম দূর করিতে-_'আমি আমার' ইত্যাকার ছিন্ন গান সংহার করিতে, 
তাই রাম প্রদাদ প্রাণ ভরিম্া দেই “তিমিরে তিমির হরাকে ডাকিয়াছিলেন। 
তা”ই খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের উপানক বর্গের 0০৭ (১৩ 5০% বা যীশু খৃষ্টকে বিশ্বাদ ন! 
করিলে পরিজ্রাণের দ্বিতীয় উপায় নাই। কারণ সেই শক্তিই একমান্জ 
“পরত্রক্ষনূপেণ পিদ্ধা1)'” কোথায় সে মছা:নর এ মহীয়সী শক্তি_-ভাই ! হৃদয়ের 
অস্তঃস্থলে “'অনু*-সন্ধান করিয়া! দেখ কোথায় তিনি! তিনি সেই 'এভ্যঃ পরং 
অব্যয়ং* কে (গীতা ৭1১৩) দেখাইতে 
“ভূমিরাপোনলো বাহু খং মনো! বুদ্ধিরেব চ। 
অহস্কায় ইতীঘং মে ভিন্না গ্রকৃতিরষ্টধা ॥ গীতা --৭18 
বাহিরে,-জীবের ৰাছিরে, অষ্টধা বিস্তক্তি। আর অন্তরে “মারাশক্তি বিলাস 


টি পন্থা। [ নবপর্ধ্যাঁয়, ১৩২১ 


কলিত “মহাব্যোমোইদংহারিণী” রূপে, জীবন্ধপে (জীবভূতাং মহাবাছো যয়েদং 
ধাধাতে জগং) আমরা যাকে 001১০1০০57০১১ বলি সেইরূপে প্রতিষ্ঠিত | যে 
দিন আমরা “অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ০01150100১0 ৯১ বা চিচ্ছক্তির দৈবী 
গ্রকৃতি ( 11৮17280501 092১১7936৯5 ) দেখিতে পাইব--সে দিন হইতেই 
“ঘটে ঘটে” সর্বময় ও পরাৎপরের পরমজ্যোতিঃ "য়ন গোচর হইবে । আন্ুদ 
আমরা আজ তাহারই উপাঁদনা করি, সমন্বরে আমাদের ধীঁকে প্রেরণা কণ্তে 
কর্তে তাহাকেই আবাহন করি £-- 
আয়াছি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রঙ্গবাদিনী। 
গায়ত্রী ছন্দ্সাং মাতঃ ব্রহ্ধযোনি নমোহস্ততে। (ক্রমশঃ) 
শঞ্রমপাচরণ বন্দোপাধণায়। 


মোক্ষ] উপনিষদ প্রতিপান্ভ ভূম]। 


আজকাল পাশ্চাতা বিচ্/নের প্রবল চঙ্চ। হেত বেদান্ত শাঙ্ের প্রকৃত 
মন্দ গ্রহণ ও বিস্বান শান্দরজ্ঞ সম্প্রদায়েব হৃদয়ঙগম তওয়া ছুরহ ভইয়া উঠিয়াছে। 
যাহার! সংস্কৃত ও উপনিষদ চচ্চ' দ্বারা শান্নিপুণ, তাঙার'ও প্রবুভমাগে গাকা 
এবং পাশ্চত্য বিজ্ঞান অধিক আগ্রহ নহকারে অনুশীলন এবং শ্রোত্রিষ ও 
ব্রদ্ষনিষ্ট গুরুর অভাব বশতঃ বেদান্তের যথার্থ মনন করাঁমলকের মার উপলব্ধি 
করিতে না পারিয়া উভয় নৌকায় পা দিয়া বিক্ষিপ্র-চত্ত হউয়] পড়েন । সুতরাং 
ব্রহ্মবিদ্যা চচ্চ1 তাহাদের পঞ্গে গ্রপাপবত হয়। উপনিষদ্দেব গম্ভীর মন্ম এতদূর 
গুহা, যে উভা সাধারণ বিদ্বানের জিনিস নহে । সমস্ত বেদান্ত প্রতিপাদ্য ''ভূমা' 
উপলন্ধির বিষয়, বৃত্তি জ্ঞাচনর বিষ নাহ । পৃথিবীর ইতর সাধারণ জাতি 
প্রবুরি নার্গে থাকা প্রপুক্ত তাহাদের বিজ্ঞানও তদনুসারে গঠিত। কেবল 
একমাত্র বেদান্ত শান্ত নিবৃত্ত মার্গের উপদেশ দেন; স্থুতরাং উভয়ের সাম্তীস্ত 
কিরূপে হইতে পারে? সকাঁম কন্ম জগৎ জ্ঞান, নিক্ষাম কম্ম ভমা-জ্ঞান) 
অতীব বৈরাগা, একাগ্রতা এবং কান ক্রোধাদির সমু'ল উন্ম.লন দ্বার] ফাহার! 
নিবৃৰি মর্গে স্থিত ও নিম করে রত থাকিয়া, পুর্ব জঙ্বের স্থকৃতি এবং 
গুরু ও ভগবানের কৃপা নিবন্গন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মগত 'ও একা গ্র- 
চিত্ত হইগাছেন, ষ্ঠাহাঁদের সহম্্র সশ্রের মধ্যেও কদাচ ছুই একজন “ভূমাঁর! 
প্রন্কৃত তত্ব অনুভব করিতে সমর্ধ হুন। আমি অতি হীনমতি। ছান্দোগা 


মোক্ষ ] উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ভূমা। ৮১ 


উপনিষদে ভগবান সন্ৎকুমার যেবূপ নারদ মুনিকে ““ভূমার"” উপদেশ দিল্লা- 
ছিলেন, তাহা সংক্ষেপে নিরপেক্ষ ভাবে ব্রহ্ম জ্ঞানেচ্্ পাঠক মণ্ডলীর বোধ 
পৌকর্ধ্যার্থে, যঙ্ছদুর সুগম রীতিতে লেখ| যাইতে পারে, তাহ! লিখিলাম। কতদূর 
কৃতকার্য হইলাম বলিতে পারি না। ইহা পাঠ করিয়! মুমুক্ষু পাঠকবুন্দের মধ্যে 
স্থর্কতিশালী ও ভগবত কৃপা-পরায়ণ দুই এক জনেরও ব্রঙ্গক্ঞান লাভে অন্মাত্র 
উপকার হইলে, শ্রম সফল বিবেচনা করিব। 


নারদ, সনৎকুমার সংবাদ । 


'তক্তৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি |” 

শিষ্য গুরুকে জিল্র/স! করিল, হে ভগবন! আপনি বলিয়াছিলেন উদ্দালক 
মুনি শ্বেতকেতু পুত্রকে বুদ্ধিমান জানিয়াও জিজ্ঞাসিত ন| হইলে, তাহাকে আম্মার 
স্থদূপত! বর্ণন করেন নাই। কিন্কু পুর্বে ভগবান সনতৎকুমার ত' নারদ 
মুনিকে জিগ্ানা বিন। আম্মার স্থখরূপত। কথন করিয়াছিপেন। ভগবান 
সনৎকুমার নারদ মুনিকে যে ব্রহ্গবিদ্যা উপদেশ দিয়!ছিলেন, তাহা আপনার 
মুখে গশুনিতে ইচ্ছা করি) আপনি কৃপা করিয়া ত'হ! আমাকে উপদেশ কক্ন। 
এই প্রকার শ্রদ্ধ।বান্‌ শিষা কর্তৃক গিজ্ঞ'দিত হইয়।, শ্রীগুরু কঠিগেন,-হে শিষা 
পুর্বে কোন কালে অধ্যান্ম, অধিদৈব, অধিভভূত এই ত্রিতাপে তাপিতভ হইয়া 
নারদ মুনি একান্ত দেখস্থিত ভগবান সনতকুমারের লমীপে গমন করিয়া কহিলেন, 
“হে ভগবন্‌, যে বক্ষ এই জগতের অধিষ্ঠ।ন এবং যে তরঙ্গ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, 
যে ব্রহ্গজ্ঞান দ্বারা বিদ্বান পুরুষ কর্তৃত্ব ও তোক্ত-ত্বাদির অধ্যানন্ধপ সর্বলোক 
হইতে উত্তীর্ণ হন, গেই বার স্বরূপ আপনি উত্তম রূপে জানেন; অতএব 
হে ভগবন, যে ব্রহ্মজ্ঞান 'সর্বা' লোক নিবৃত্তির কারণ, সেই ব্রন্মজ্জান আপনি 
কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ করুন '” হে শিধা, নারদ মুনি যখন সনৎকুমারকে 
এইরূপ বলিলেন, তখন.সনতকুমার মন্দ মনা হাদ্য করিয়া, লারদের অজ্ঞান 
নিবৃত্তি করিবার জন্ত কহিলেন,--“হে নারদ, তুমি সর্ধথ লোকে সর্বজ্ঞ বলয়! 
প্রসিদ্ধ; সুতরাং তোমার ঘত প্রকার বিদা। জানা আছে, সেই সমস্ত বিদা] 
তুমি আমাকে বল; পশ্চাৎ আমি তোমাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের উপদেশ দিব।» 
অনন্তর নারদ সনৎকুমারকে ্রণীম করিয়া বলিলেন, “হে ভগবন্‌, মন্ত্র, রক্ষণ, 
এইট ছুই রূপে -ছ্ুই ছুই প্রকারের যে খক্‌, যু, সাঁম, অথর্বণ এই চারি বেদ 


ইতিহান পুরাগ বা পঞ্চম বেদ, বেদম্‌ (ব্যাকরণ); পিতৃগণ সন্ধত্ধীয় পৈত্রবিদ্যা, 
৩ 
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রাশি বা গণিত শাস্ত্র; জীবের উৎপাতাদদির স্বরূপ নির্ণয়কারী যে দৈবশান্ত্ 
নিধিশাস্ত্র। তর্ক প্রধান অক্ষপাদ প্রণীত স্টায়শান্্র এবং বেদস্থিত প্রশ্নোত্তর 
ভাগ, যাহাকে শ্রুতি বাঁকোবাক্যম কহিয়াছেন। নীতিশান্ত বা একায়ন নিকুক্ত 
শাস্ত্র এবং সেই নিরুক্ত শাস্ত্রের যে ভাগে সর্ব দেবতাকে সর্বাম্ম রূপে 
কথিত হইয়াছে, যাহার নাম বেদবিদ্যা) তত্যতিরিক্ত অবশিষ্ট যে নিরুক্ত শান্ত, 
শিক্ষা কম এই তিনকে এঞরুতিতে ব্রঙ্গব্দা। নামে কথিত হইয়া'ছ, তাহ! 
শুশ্ধতাদি বৈদক গ্রন্থ মহিত আযুর্ধদ, যাহ! ভূতবিদ্য। নামে কথিত হয় 
তাহা এবং শাস্তি পৃষ্টি আদ ফল প্রাপ্তিকারী যে নান! গ্রকার মন্ত্র, অস্ত্রবিদ্যা 
সহিত ধনুবিদ্য।, যাহাঁকে ক্ষত্রবিদ্যা কহে, নক্ষত্র বিদা। (জ্যোতিষ) সর্পের 
খে দেব-শরীর তাহাকে বশীভূত করিবাব সাধন তে গাঁড়ব বিদাা (সর্পদেব 
বিদ্য। )। জন বিদ্য। ( গীতাদি দ্বারা সর্বলোকের মনোরঞ্জনকারী গান্ধব্ববিদ্যা । ) 
এই পুর্বোন্ত সমস্ত বিদ্যা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি। পরস্থ বেদের 
তাত্পর্যের বিষয়রূপ যেমোক্ষের সাধন তাহা আমি জানি না । হে ভগবন্‌। 
যদ্যপি সাঁমান্ত বেদের অর্থ আমি জানি, তথাপি বেদে তাৎপর্ষোর বিষয়. 
ভূত সে অদ্বিতীয় আত্ম! সেই আয্মাদেবকে আমি জানি না। জামি কেবল 
বেদমন্ত্রের পাঠ মাহ অবগত আছি) মন্ত্রের যথার্থ অর্থ জানি না। হে ভগবন্‌ 
পূর্বে আপনাদের স্ত'য় মহান পুরুষের মুখে শুনিয়াছি, আত্মাকে জানিলে, মুল 
কারণ সহিত সর্বচলাক হইতে উত্তীর্ণ হওয়! বায় । হে ভগবন্, যেরূপ ইহলোঁকে 
তিন “কোণ বিশিই্ অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত পন্নু পুরুষের মহান্‌ লোক প্রাপ্তি হয়, সেই 
রূপ অধ্যাম্ম, অধিদৈব, অধিভূত ছঃথ দ্বাবা আমি সব্বদ! সন্প্ত হইতেছি, দুস্তর 
শোক দাগরে মগ্ধ আছি এবং সেই অগাধ লোক-সমুদ্রের অপর পারে যাইবার 
জন আমি সর্বদা হচ্ছ! করিতেছি। অতএব ছে দীন দয়লু সনৎকুমার, 
আপনি আমাকে রূপা করিয়া এই লোকরূপ সমুদ্র হইতে পার করুন।” 
ছে শিষা, ন|রদ মুন্নির এই প্রকার দানতা পূর্বক বচন্‌ শ্রথণ করিয়া, ভগব!ন্‌ 
সনৎকুমার তাহাকে “অরুন্ধতী ন্যায়” দ্বার। আম্মার প্রকৃত স্বরূপ বোধ করাইবার 
জন্য বলিলেন, “হে নারদ, পূর্বোজ যত প্রকার শাস্ত্র তুনি মধ্যা়ন করিয়ছ, সেই 
সমস্য শান্তর বাব বাশব্রূপ। যদি কদাচিৎ ইহলে!কে শব্দরূপ নাম না থাকে, তবে 
কোন পুরুষ কোনও বস্ঘ প্রকাশ করিতে পারে না । নাম দ্বারাই সকল বস্তুর 
ব্যবহার হয়) সুতরাং এই নাম সর্ব বস্তরূপ হইয়। থাকে । এনপ সর্ব বস্তরূপ 
ঝাঁকৃকে তুমি অন্করূপে চিন্তা কর। ছে নারদ, তোমার চিত্ত দ্বৈত বাসন! দ্বারা | 


মোক্ষ উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ভূমা। ৮৩ 


কুষ্ঠিত হইয়। গিকাছে । যখন তুমি সেই পুর্কর-অভ্যস্ত বস্ত বা নাম বিবয়ে ব্রহ্ধ 
ভাবনা করিবে, তখন তোমার চিত্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে জানিবাঁর উপধুক্ত হইবে। 
ইহলোঁকে যে পুরুষ সমস্ত শব্রূপ নামকে ব্রহ্গরূপে উপাদনা করেন, 
সেই পুকষের নাম দ্বার! সম্বন্ধ সর্ব জগতে স্বতন্বত!' রূপ ফলপ্রাপ্তি হয়।” 
নারদ বলিলেন,--“হে ভগবন্‌ , এই শব্ধরূপ নামে ব্রহ্গ-দৃষ্টি মাত্রে জীবের শোক 
নিবৃত্তি হইবে নাঃ সুতরাং যে বস্ত “সই নাম অপেক্ষা অধিক, সেই বস্ত 
আমাকে বলুন” নারদ দ্বারা এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্‌ সনৎ- 
কুমার পূর্ব্ব পূর্ব অপেক্ষা উত্তর উত্তর সুক্মতর নিরূপণ করতঃ, বাগেন্দ্িয় 
হইতে আশা পর্যাস্ত ত্রয়োদশ তত্বের বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং সেই 
ত্রয়েধদশ তক্কের বিষয়ে এক এক হব্বের ব্রহ্মন্রপে উপালনা--কথন করিতে 
লাগিলেন ; এবং যেব্ধূপ নামকে ব্রহ্গনূ:প উপাদনাঁকারী পুরুষ সেই নাম 
দ্বারা সন্বদ্ধ সমস্ত জগতে স্বতন্ত্রতা রূপ ফল প্রাপ্ত হন, সেইবূপ বাসনাদি 
ইন্ছি়কে ব্রহ্মরূপে উপাপনাকারী পুরুষ দেই বাগাদি ইন্দ্রিয় ছারা সম্বদ্ধ সর্ব 
জগতে স্বতন্ত্রত। রূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রকার বাগাদি ইন্দ্ি্জের উপাসনার 
ফল বর্ণন করিয়াছেন । এক্ষণে সেই বাগাদি রয়োদশ তব্বের ম্বরূস সংক্ষেপে 
বর্ণন করা যাইতেছে । (১) হেনারদ, এই শব রূপ নাম বাগেন্ট্রি় হইতে 
উৎপন্ন হয়, সুতরাং এই শব্দরূপ কার্ধা হইতে দেই বাক রূপ কারণ অধিক । 
(২) বাগেন্ত্রিযর়কে আপনার কার্ষ্যে ইচ্ছারূপ মনই প্রেরণ করে; সুতরাং 
বাগিন্রেয় হইতে ইচ্ছা রূপ মন অধিক। (5) এই কার্য আমার করিবার 
যোগ্য বা অযোগ্য, এই প্রকার কর্তব্যাকর্তব্য রূপ ছুই বিকল্পকে ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে বিষয় করিতে সমর্থ ষে সঙ্কল্প রূপ অন্তঃকরণের বৃত্তি; সেই সন্কল্প- 
রূপ বৃত্তিই ইচ্ছ'-রূপ মনকে উৎপন্ন করে ; হতরাঁং সেই ইচ্ছা ব্ধূপ মন হইতে 
স্বল্প অধিক। এক্ষণে মন হইতে সন্কল্পের অধিকতা বিষয়ে যুক্তি নিরূপণ 
করা যাইতেছে । হে নারদ, যে পুরুষ পৃর্বোক্ত লস্করযুক্ত হন, লেই সক্কল্লবান্‌ 
পুরুষই এই সমস্ত মানস ব্যাপার করিয়া! থাকেন: সেই মানস ব্যাপারের পর 
তিনি বাগেন্দ্রিয়ের ব্যাপার করেন; বাগিন্দত্রিয়ের ব্যাপারের পর নামরূপ 
শবধের বাপার করেন) শব্দের ব্যাপার বিষয়ে সমস্ত বেদাছি শব্দসমূহ 
অন্তভৃক্ত আছে। সেই শব্দপমূহ বিষয়ে, সুখ প্রাপ্তিকারী সর্ব কন্ম স্থিত হয়। 
এই প্রকার পরম্পরারূপে সেই ফঙ্কল্পই সর্ব কর্পের হেতু সিন্ধহয়) কারণ 
যজ্ঞদি সর্ব কর্ম উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করণ বিষয়ে এই সঙ্কল্পই কুখল। আর 
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্বর্গাদি পোক এবং পৃথ্ণী আদিভূত বাহ! চরাঁচর বিশ্ব উৎপন্ন করে, সেই বিশ্বের 
উৎপত্তি, সঙ্কল্নৰপ নিমিত্ত বিগ্তমীন হইলে “পর+ হইয়| থাকে । সঙ্কল্প বিনা এই 
জগতের উৎপত্তি হইবে না; কারণ লোকের ও ভূতের সঞ্কল্স দ্বারাই ৩, বৃষ্টি 
উৎপন্ন হয়, এবং সেই বৃষ্টির সঞ্চল্প ঘ্ধার' অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের সঙ্কল্প দ্বারা এই 
ভূতের ইন্দ্রিয় সহিত প্রাণ উৎপন্ন, এাণের সপ থারা মন্ত্র উৎপন্ন, মন্ত্রের সঞ্চল দ্বারা 
কর্ম উৎপন্ন, সেই কর্ধের সঙ্গ দ্বারা ইর্মরূপ! অপুর্ব্ব উৎপন্ন, সেই ধর্মররূপ 
অপুর্বের সঙ্কল্প দ্বার! হ্বর্গদি ফলপ্রাপু হওয়া যায়। এক্ষণে লোক, ভূত, বৃষ্টি, 
অন্ন, প্রাণ, মন্ত্র, কর্ম, অপূর্ব এই সমস্ত পর্ধ দ্বারা সেই লোকাদির অভিমানী 
দেবত। গ্রহণ করিতে হইবে । সেই চেতন দেবতা বিনা জড় লোকাদি বিষয়ে 
সেই সঙ্কল্প সম্ভব নহে। এই প্রকারে সঙ্কল্পই সর্ব জগতের কারণ, সুতরাং 
সঙ্কম মন হইতে আধক। 

এক্ষণে মেই সঙ্কল্প হইতে সাঁমান্ত জ্ঞানরূপ চিত্তেব অধিকত| বিষয়ে বর্ণন 
করা ধাইতেছে । (৪) হে নারদ, এই সর্ব জগতের কাঁরণরূপে কথিত যে সঙ্কল্প, 
সেই সঙ্কল্লও তখন হইবে, যথন পূর্বোন্ত সামান্ত জ্ঞাননধপ চিন্ত হইবে। 
সেই চিত্ত বিনা সঙ্গল্প হইবে না। এই প্রকার অনয় ব্যতিরেক দ্বারা এই চিত্তই 
সেই সঙ্কল্পের কারণ দিদ্ধ হয় এই চিগ্ের অধিকতাঁ লোকেও প্রসঙ্ধ 
আছে; কারণ ইহলেোকে সর্বজ্ঞ পুরুষ যখন অন্ুসন্ধান রূপ চিত্ত রহিত হন, 
তখন সকলে তাহাকে অনাদর করে। ইহলোকে যে পুরুষ অন্ুসন্ধান-র্নূপ 
চিত বিশিষ্ট হয়, সেই পুরুষেব মুখ হইতে সকলে লৌকিক বচন ও বৈদিক বচন 
শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করে, এবং তিনি যে ধন্ম বিধান করেন, তাহা লোকে শ্রদ্ধা- 
পূর্বক অঙ্গীকার করে। এই অনুসন্ধান রূপ চিত্ত যখন সুখ সাধনতা কূপ এবং 
দুঃখ সাধনতা৷ রূপে পৃর্বান্থভৃত পদার্থের সারৃশ্তত1 সম্মুখ দেশবন্ী পদার্থকে বিষয় 
করে। তখনই কেই কর্তব্য।কর্তৃব্য বিষদ্ব সন্কল্প হয় । সুতরাং দেই অনুসন্ধান রূপ 
চিন্ত সেই সঙ্কল্প হইতে অধিক । (৫) বৃত্তি জ্ঞান্র প্রবাহরূপ যে চিন্তা, সেই 
চিস্তারূপ ধ্যান পুর্ব সংস্কারের উদ্বোধ দ্বারা সেই স্থৃতিরূপ অস্ুসন্ধানের জনক 
হর, এজন্য সেই চিন্তা রূপ ধ্যান সেই অন্ুুদন্ধান রূপ চিন্ত হইতে অধিক ।* 


* হে নারদ, র্গ-লোক, অন্তরীক্ষ-লোক, তৃমলোক, এই তিন লোক এবং আকাঁখ।দি 
পঞ্চডৃত এবং হিম|চলাদি পর্বত এবং, দেবতাদিগের মমান শমমাদি সম্পন্ন মনুষ্য এই সমন 
লিশ্চলতা রূপে স্থিত হইয়া, ধ্নকাগী পুরুষের নায় প্রতীত হয়। এই কারণে ধান অস্ত 
শ্রেষ্ট । আন ইহলোকে লাপনার শমদমাদি গুণ দ্বার! যে পুরুষ মনুধোর মধ্যে পুত! প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, দেই পুরুষ ধ্যানে॥ বৎকিঞিৎ ফল পাইয়াছেন মা জানবে । এই ধ্যান খিল]! এবং 
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(৬) ইহলোকে যে বস্তর সামান্ত জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিশেষ জ্ঞান বিষ করে, সেই 
বস্তুর ধ্যান কর! যায, এবং দামান্ত জ্ঞ!ন হইতে ভিন্ন বিশেষ জ্ঞান এই পুরুষ বিজ্ঞান 
দ্বারাই জ্ঞাত হয়। এই কারণে সেই বিশেষ জ্ঞানরূপ বিজ্ঞান, সেই ধ্যান হইতে 
অধিক |* (৭) অন্ন গ্রহণ ছারা উৎপন্ধ যে অবয়ব্র বৃদ্ধি রূপ বল, যে বল 
হইতে সর্ব শত্র ভন্ন প্রাপ্ত হয়, এরূপ বলযুস্ত মন দ্বারাই সেই বিজ্ঞান দিদ্ধ 
হয়; এইজন্য বল বিজ্ঞ'ন হইতে অধিক। (৮) সেই বল ভূমি রূপ অন্ন 
হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং সেই ভূমি বূপঅন্ন সেই বল হইতে অর্ধিক। 
(৯) সেই তুমি রূপ অন্ন, বৃষ্টিক্প জল হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং সেই জল 
সেই তূমি-বূপ অন্ন হইতে অর্ধিক। (১০) ইহলোকে যখন উষ্ণতা নূপ 
তেজের অধিকতা হয়, তখনই এই জলে বৃষ্ট হয়) সুতরাং সেই তেজ সেই জল 
হইতে অধিক | (১) এই মাঁকাশ দেই তেঞ্জের আধার রূপ) (১১) সুতরাং সেই 
আকাশ তেজহইতে অধিক । (১) এখানে যদ্যপি তেজ হইতে বাযুর অধিকতা বলা 
উচিত ছিল, তথাপি ধেরুপ উষ্ণত! রূপ তেজ জলের বুষ্টির কারণ, সেইক্প এই 
বাহা বাযুও সেই জলের বৃষ্টর কাঁরণ। এইজন্য সেই বাযুর তেজ বিষয়ে অন্তর্ভাব 
করিয়।, সেই বাযু যুক্ত তেজ হইতে আকাশের অধিকতা। কথিত হইয়াছে । আর 
স্যুপ্তির শেষভাগে যে পুর্ব দৃই আকাশের স্মরণ হয় সেই ম্মরণই সেই আকাশের 
উৎ্পনির কারণ; সুতরাং সেই ম্মরণরূপ কারণ সেই আকাশরূপ কার্ম্য 
হইতে অধিক | (১৩) এই কারা এই প্রকার হইবে, এই প্রকার যে আশ।, নেই 
আশাই সেই ম্মরণের কারণ হুইয়! থাঁকে ॥ হে নারদ, ইহলো'কে যে পুরুষ কামনাঁ- 
রূপ আশাযুক্ত হয়, সেই আশাবান্‌ পুরুষই সেই স্মরণ দ্বারা সর্ব পুণ্য পাপ কন্ন 
করেন, এবং মেই পুণ্য পাপ কন্মের স্থ ছুঃখ রূপ ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত 
উভয় লোকে ভ্রমণ করেন । যে পুরুষ সেই আশা রহিত হন, সেই নিষ্ষ'ম পুরুষ 
সেই স্বরণও করেন না এবং অন্ত কোন ব্যাপারও করেন না। 'এই কারণে 


জন্মাস্তরে মহানতা রূপ ফল লা হবে ন|। পরনিন্দুক অধম পুরুষের চিত্ত সর্বদা বিক্ষিপ্ত 
থাকে। এরূপ চিত্তের বি-্ষপ ধ্যানধুক্ত মহ।ন্‌ পুরুষ প্রাপ্ত হন না; কিন্তু তিনি মহ।মান্ধ 
হন। এই কাণে ধ্যান চিত্ত হইতে আষধক।€৫। 

* এক্ষণে ধান অপেক্ষ! বিজ্ঞ।নের অধকত। যুক্তি ছ।র। বর্ন করা যইতেছে। হে নারদ, 
ধথেদ হইত অদ্ভুদ যজ্ঞ পর্যন্ত যাহ। কিছু ব।গেন্দ্ি মুর বিষয় পূর্বে কথিত হইগছে, সেই 
সমস্ত পদার্থ এবং তাহা হঈতে অধিক পদাথ এই পুরুষ বিজ্ঞান ছার জাত হয়। কা ণ ভক্ষণ 
করিবার যেগা যে নন! প্রক(র অন্ন) সেই অনস্থিত মধুর, অল্প, লবণ, কটু, কথায়, তিজ্ এই 
ছর রস, সেই ছয় প্রকার বলকেও এই পুরুষ বিজ্ঞান বার! জ্ঞাত হন) এবং ইহলোকে ও 


পরঙলে!কে সর্ব ধ্যবহারও এই পুরুষ বিজ্ঞান দ্বার। জ্ঞাত হয়, এই কা্‌তণে ধিজ্ঞন ধ্যন হইতে 
জাবিক। 
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আশ। ম্মরণ অপেক্ষা অধিক। এনক্নপ আশাকে যে বাক্তি ত্রঙ্গরূপে উপাপনা করেন, 
সেই পুরুষ সর্ধ ননোবাঞ্িত পদার্থ প্রাপ্ত হন এবং সময সন্কল্প হন। হে শিষা, 
এই প্রকার ভগবান মনতকুমার নারদ মুনিকে বাঁক, মন সঙ্কল্প, চিন্ত, ধ্যান, 
বিজ্ঞান, বল, মন, জল, তেঙ্গ, আকাশ, ম্মরণ, আশ।, এই ত্রয়োদশ তত্ববিষয়ে 
পূর্ব পুর্ণ তত্বের অপেক্ষা উত্তর টন্তর তব্বের অধিকতা ঘুক্তিসহ বর্ণন করিয়া- 
ছিলেন। প্রবন্ধ বিস্বৃতির ভয়ে সর্নত্র যুক্তি দেওয়া গেল না। (ক্রমশ:) 
শ্রীভেমচন্ধ মিত্র ( ৮কাশাধাম )। 


ধর্ম) পরণথব-রহসা। 
( পৃর্দানুবুত্তি )। 


আমর! গত বসবে প্রণব তত্ব আলোচনা! করিতে গিয়া, মাত্রা! ও পাদ্দেব 
সম্বন্ধে বলিঘ়'ছিলাম বে, মাত্র শবে শাস্্ মাম্মগত ও বীজরূপে স্থিত বিশেষ 
ভাবের জ্ঞাপক পদার্থ বুঝাম়। ইংরাজীতে যাকে ০২1)0।১০1/ বলে, 
মাত্রা'ও কতকটা মেইপ। যেমন (71%)1 2০496 214707-7624 


2736১, ১৭ | এখানে আমরা! ভেদ-বুদ্দির দায়ে পড়িয়া একটা দ্বৈত-মুলক 
উদাহরণ লইলাম। “7, টী মাত্রা স্বরূপ, *২ 41১৮ টী ব্রহ্ম বা ভগবৎ চৈতন্যের 
অহং ভাবের স্বরূপ। আর অপরদিকে অভিব্যক্ত পর্যায় বা 5০7০১ পাদের 
শ্বরূপ। যেমন সন্মোহন বিদ্যার দ্বারা মুগ্ধ রামকে “তুনি স্্ীলোক” এই 
কথা বলিয়া “স্ত্রী মাত্র” বা ভাঁব গ্রহণ করান হইলে, যেমন তাহার 'আমি,জ্ঞান 
সত্রীলোক বুদ্ধির দ্বারা রঞ্জিত হয়, এবং ভ্ত্রীলোকের মত হাবভাব ঘোমটা 
টানা, সম্তান-পালন প্রভৃতি এক অনন্ত ব্যক্ত পর্যায়ের স্যটি হইয়া যায়। 
সহজে বুঝিবার জনা ভগবৎ মাত্রাকেও এইরূপে দেখিলে চলিতে পারে। 
ভগবান যখন তাহার ঘন পরাৎপর ভাব পরিত্যাগ করিয়া, আপনার লীলারস 
আপনিই অনুভূতি করিবার জন্য যেন একদিকে “স” বা অহম্‌ রূপে '“একোহম্‌। 
ভাবে অবস্থিত হইলেন, অমন তীহর সর্বভাব অপরদিকে বিশিষ্ট "সর্ব" 
ব! “বহু” রূপে প্রত্যুপস্থাপিত হইল, এবং অমন 'বহুস্যাম প্রজায়েয়মত বাণী 
নিংশ্ত হইল। 'অমনি নান! রংয়ের, নান! ভাবের, বনৃত্ব লইয়! অনন্ত গ্রজার 
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সৃষ্টি হইল) ঘন সর্ধাত্মিক! ভাবের “সর্ব” জ্ঞান্টী দেশ ও কাঁল (51১20০ ৪20 
117) এই ছুই মহাভাবের সাহাধো ছিন্ন বিশ্লিষ্ট বহুভাঁবো 70176101091 100110 
ব্যবস্থিত হইল। পর শুদ্ধ সুর্য; যেমন ঘন একরদ সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গে 
তরঙ্গে, প্রত্যেক অন্থগুলিতে, আপনাকে প্রতিবিষ্থিত করিয়া নানারূপে প্রতীক্ন- 
মান হয়েন, সেইন্দপে স্থির ঘন ভগবা,নর অহম্টী প্রারুতিক তত্ব গুলি প্রত্যেক 
অন্থতে অন্থতে জীবরূপে গ্রতিবিষ্বিত ইইপা,_ কোথায় কোন তরঙ্গে দেবভ 
স্থষ্টি, কোথায় পিতৃগণের স্ষ্টি, কোথায় ব। মানবের হৃষ্টি প্রভৃতি অনন্ত প্রকাশ, 
অনন্ত স্থষ্টিতে অহম্রূপে ব্যবস্থিত হইয়া! বিশিষ্ট বিধা বা বিবিধ ভাবে আপন|কে 
রটস্তি বা প্রকাশ করিয়া বিরাটরপে প্রতীক্মান হইলেন । এই বিরাট অবয়বের 
কথ! ভাগবতে 'মঙ্তাপুরষ সংস্থান, অধ্যায়ে বর্ণিত মাছে । এই বিরাটের বিশ্ব- 
ব্যাপী মহান্‌ দেহে, প্রত্যেক অনুতে এক তিনিই প্রঠিভাত হইঙেছেন। 
“পাদস্য বিশ্বভৃতানি ভ্রিপাদমমৃতম্‌ ভূবি? | 116 1১016 6৮67৮ 0707) 
01 0715 ০০০৪0 01 100010911091169%--860760 [90০60806, 

পুরাণে কি আশ্চর্য্য কৌশলে এই মাত্র!-তত্ব বুঝ'ন হইয়াছে !! ভগবান 
মহাদেব দক্ষালয়ে তাহ!র সম্ভাব 15515197000 21)0 59176 বা! স্তীদ্েহ তা।গ 
রূপে যখন জগত্বের জন্য তাগ করিলেন তখন সেই সৎ মাত্রায় তখনকার 
মানসিক স্থাষ্টর সকল ভাবই অনুপ্রাণিত হইয়! গেল। তারপর দ্েেবাদিদেব 
সর্বাত্সিক বিদ্যাভাবকে পরিত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া আপনাতে আপনি 
রহলেন, তাহার 'অহমৃ” ভাৰ “সর্ব” ভাব ২ইইতে সরয়া যাইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইল। কাজে কাজেই বক্ত ভাবের “অহম্” গুলিও লীন হইতে চলিল; স্থৃষ্টি 
ধ্বংস হইতে লাগিল। তারপর দেবতারা আনন্দমন্নীকে সম্মুথে রাখিয়া 
তাহ।র তপস্য। ভঙ্গ করিবার জন্য কামকে পাঠাইলেন। এইবার আনন্ময়ীর 
ক্ষেত্রে ভগবানের স্বরূপ ভাব বা কুমারেবস্থষ্টি হইল। ধ্যানভঙ্গ কালে কৌন কোন 
পুরাণে বর্ণিত আছে যে, যেমন দেবি চৈতন্যময়ী মহাদেবের সম্মূথে এক এক 
তাবে উপস্থিত হইলেন, অমনি মহাদেবও "রে নতি রে সতি কান্দিল পণুপতি, 
পাঁগার শিব পরমেশ”'-উদ্মন্তের মত মহাদেব, মহ।মায়ার দেই ভাবে আপনার 
হহ্মওক স্থাপিত করিলেন ; অমনি এক জাতীর জীবের স্থষ্ট হইল । মহ্ামায়ার 
এই দশবিধা ভাবকে দশমহাবিদ্যা রূপে অভিহিত কর! হয়) এবং এক এক 
মহাভাবের সহিত এক এক গ্রছের সম্বন্ধ আছে। জীবের যে গ্রহ, তাহা 
হইতে বুঝা বায়, দে কোস মহান্তাব হইতে উত্পন্ন। এইরূপ দশ জাতীয় 
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জীবকে [10178 বলে। কেহ কেহ এই স্থষ্টিকে একার্দশ ভাবে ব্যবস্থিত 
বলিয়া প্রহ্থত ভাবগুলিকে একাদশ “রুদ্র নামে অভিহিত করেন। যে যাহা 
হউক মুল মহাভাঁব গুলিকে মাত্ব। রূপে আমর! দেখিতে পারি। যেমন যেমন 
মাত্রা, তেমনি ভাবের স্থষ্টি। 

তারপর আমাদের ব্রহ্মার সৃষ্টিতে বা ইংরা্পী বাইবেলের (১977০১ 
নামক অধ্যায়ে এই “মাত্জার' খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। এষ্ট স্যষ্টির নাম 
অবিদ্যা সৃষ্টি; এবং ইহার গতি বাহিরের দিকে, ভেদ বিশেষের অভিমুখে; 
কিন্তু তাহা হইলেও মাত্রার মূল তত্বটী সমানই রহিয়া যায় । তরঙ্গ! হাদিলেন, 
অমনি জ্যোংক্গাময়ী এক তনু "উতপন্ন হইল। মেই তনুকে আশ্রয় করিয়া 
গঙ্গর্বাদি জীব সকল রহিল। ব্রদ্ধ' ক্রুদ্ধ হইলেন, অমন্ন দৈতারূপ শাঁমসীতন্থ 
উৎপন্ন হইল। ওদিকে বাইবেলের ঈশ্বর বলিলেন 1, 10)976 7১৫ 118৮ 
2170 (1701 ৬১110177150 07510 100 ৯000 070 07076 2৯ ৮2100? 
অর্থাৎ স্যষ্টি কর্তা যেমন মগ্ন তংত্বব কণামনে করিলেন, অমনি বাহ্য জগতে 
আলোক ও অগ্নি-তত্ৰের সৃষ্টি হইল যেমন তিনি জল-তক্বের কথা মনে করিলেন, 
অমনি বাস জগতে জল এবং বাসনার স্থাষ্ট হইল । স্থট্টি কর্ত তীহার আপনার 
“আমি'তে যে মাত্রা আরোপ করিলেন, অমনি বাহিরের “ভবে সেই মারা 
বাত হইয়া অগ্নরূপ প্রজা ও তত্ব স্্টি কবিল। 

অভিব্যক্ত ভাঁবগুলির ভিতর দিয়া মৌলি £ তাত্বব স্থাপনা ব। ব্ঞ্রনাকে 
পাদ বলে॥ 1102 তে অনকগুলি পুস্তক দেখিয়', তাহা হইতে পুস্তক 
ভাবের অভিবাক্তি 'পা্'; পদাত ইতি পাদঃ। ইহছ1ই পাঁদ শবোর প্রকৃত অর্থ । 
তারপর এক আধারে অবস্থিত বিভিন্ন অভিবাক্তির সমষ্টিকেও পাদ বলে। 
সন্মেছিত রামের স্্ীত “বুদ্ধ? বা “'মাত্রা”টী, হ্ীলোকস্ুলভ বাক্ত ব্রিয়াদ 
ব্যাপারের মধ্য দিয়া আপনাকে অভিবাক্ত করিতেছে । মাপ্রা অহং ভাবের 
মূলে বলিয়া মাত্রা নির্দেশ করিয়া বুৰিতে পারা বড় ছুরূহ) কিন্তু গ্রকাশিত 
সর্বভাবের মধ্য দিয়া এ ভাব সহঙ্জে বুঝিতে পারা ষায়। মাত্রা নাম-শক্িি। 
“পাদ রূপ” শক্তি । অকার উ কার? ম-কার € অর্ধমাত্রা ইহ! প্রণবের মাত্রা বা 
অহং ভাবের ধিকাশ ॥ বৈশ্বানর তৈজস গ্রাজ্ঞ।ি প্রণব্র পাদ বা সর্বাত্মিক 
ভাবের বিকাশ ॥ অকারনপ প্রথম মাত্রায় আপ্তিব ব্যাপ্প ভাবই মুলভাঁষা' 
সেইজন্য কি জীব, কি শিব উভয়েই, অঙ্ম্‌ বা আম্মতত্ব অকার মাত্রায় তাহার 
সর্ব ব্যাপিত্বতে ৪11 [36525156106 এ৪ অধিষ্ঠিত তইয়! থাকেন। এই অকার 
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মান্রাকে আমরা “অহমের আপি রূপে বর্ণিত করিতে পারি। এই মাত্রাটী 
পাদরূপে বাবস্থিত হইলে, উহা বহিঃপ্রজ্ঞ, সপ্ত লগ, একোনবিংশতি মুখ স্থুল-ভূকৃ 
ও বৈশ্বানররূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহাকে পারদ বলে) ধেমন রাঁমরূপ জীব 
মনুষারূপ মাত্রার সাহাষো, মনুষ্যত্ব রূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং “পাদ” 
“সর্ব” ভাবের বিকাশ ও সর্বাত্মক তত্বের আভাস দেয়। 

যাহা পাঁদ,-_তাহাই মান্র।; অর্থাৎ পাদ ও মাত্রায় প্রশ্তেদটা কেবল ভাঁধার 
প্রভেদ মাত্র; কেবল অবস্থার বিভিন্নতা মাত্রস্থচিত করে, । 'মাত্রাশ্চ পাণাঃ 
পাঁদাশ্চ মাত্রাঃ ইহাই মাুক্যোপনিষদের উপদেশ। এই কথাটা ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিলে, পরে শাস্ত্রোপদিষ্ট অনেক তাত্বের অবভান সহজেই হইতে 
পারে। সেইজন্য আমরা ইহা বিশদ্ভাপে বুঝিবার জন্ স্তৃঞ দৃষ্টান্ত গ্রহণ 
করিব। প্রত্যেকেই জানেন যে আমাদের 'অবিশেষ আমি'রূপ কল্প-কল্পান্ক- 
স্থায়ী একটি জীব ভাব আছে। এ জীবটা বিভিন্ন জন্মেও বিভিন্ন কর্মের বশে 
রাম”, কেবতুল, টমাস প্রভৃতি মানব্রূপে প্রকাশিত হয়| শুদ্ধ অহং ব 
জীবে যেরূপ কর্মরত! পড়ে, তদ্রপ ব্যক্ত মনুষ্য ভাবের 'আমি, প্রকাশিত 
হয়। যেমন আনরা প্রয়োজন অনুসারে হন্ত পদাঁদি ব্যবহার করি, সেইন্ধপ 
আমার্দের জীবটাও কর্্মবশে ও ভগবানের ইচ্ছায় স্থুল জগতে নানাক্পে 
আপনাকে প্রকাশ করিয়া কাধ্য করে | 4১1006)2 নামক কোষাণুর (০11) 
কথা অনেকেই জাঝেন, এই কেযাণুর হস্ত পদাদি নাই, উহার সমস্ত 
শরীনটীই হস্ত, পদ, উদর প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে প্রযুক্ত হয়। ক্ামাদের 
শরীরে যেমন বিভিন্ন আন্গে বিভিন্ন বুদ্ধি আছে. +4১7১০০০৪র তদ্রপ 
নহে; উহার সমস্ত শরীরটাই এক একটী ক্রিয়াতে প্রয়োজিত ভয়। খাস 
দ্রবা গ্রহণ করিতে হইলে, সমস্ত দেহটী লম্বা হইয়া হস্তে পরিণত হয়, 
এবং খান্ধ গ্রহণের পর সমস্ত দেহটা কুঞ্চিত হহয়! স্ববপে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। চলিতে হুইলে সমস্ত অঙ্গটাই পদরূপে চলে; খান দ্রব্য পরিপাক 
করতে হইলে সমস্ত শরীরটাই উদররূপে পরিণত হইয়া পরিপাক করে। 
সুতরাং সমস্ত শরীরে এবং প্রত্যেক ক্রিয়ানে 477০৮৪র ক্ষুদ্র 'মহম্টা, 
এক রূপেই থাকে । আমরা যেমন “আমার হস্ত, "আমার পদ” এইরূপ শবা- 
ব্যবহার করি, /১170০১08 যেন 'আমিই হস্ত' 'আমিই পদ" এইরূপ ভাষায় আত্ম 
প্রকাশ করে। তবে আমাদের চৈতন্ত জাগ্রত অবস্থায় থাকে, আর 
£১7008)8 চৈতন্য জুধুণ্তি অবস্থার, যেন ঘুমেক্ধ ঘোরে, এই সমস্ত কাধ করে। 
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আমাদের জীবটীও /১7০০১৪র গ্টায় বিভিন্ন মাত্রার বশে, বিভিন্ন মানব 
বুদ্ধিতে তাহার 'মামি'টাকে প্রলন্থিত করিয়া, এক এক জন্মে, এক এক রূপে, 
মানব ভাবে, স্থূল জগতে অবতীণ হইয়া, উপযোগী থাস্ত সঞ্চয়ের পর, মৃত্যুর 
পর, পুনরার স্বরূপ ভাবে আপনাকে কুঞ্চিত করিয়! লয়। জীবের শুদ্ধ 'আমি'টা 
'আমি রাম ও ব্রঙ্ষণণ এই মাহাতে রামের 'আমি' হইয়া প্রকাশিত হয়; ইহাই 
মাত্রা শক্তির থেলা। “আমিটী' আমিই থাকিয়া যায়, কেবল তাহার উপর 
্রাহ্ণত্, রামত্ব প্রভৃতি মাত্রা বা %1১০760 আরোপিত হয়। তারপর 
ংসারে সর্ব বস্তর সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে রামের আমি"টা হাসি-কান্ন7া, পাপ- 
পুণ্য, সুথ ছুঃখ, প্রভৃতি ভাবের সাহাযোই নানা ভাবে, নানা কার্যে, আপন!কে 
বিভন্বত করে। এই অভিব্যক্তির প্রত্যেক ভাবটীকে সাধারণ মানব 
বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট করিয়। দেখে, তাহার পক্ষে প্রত্যেকটা যেন একটা বিভিন্ন 
ও অসংশ্রিষ্ট আন্ম-প্রকাশ। আজিকার ভাসির সহিত কল্যকার ক্রন্দনের 
সম্বন্ধ নাই; অন্তকার সুখের মহত পর মুহুর্তের দুঃখ অগংশিষ্ট বলিছ্। মনে 
হয়। এইব্পে মানব পাপ, মোহ, অবিদ্য।, ও ভেদ-বুদ্ধির সহিত তাহার 
জীবনে তরজ্ায়িত, জাতি, আযু, ভোগ, এ্রড়ৃতি সামান্ত ভাবেও বিয়োগ, 
ছুঃ”, উল্লাস, উন্মত্ততা ব্ূপ বিশিষ্ট বিকাশগুলির মধে কোন সম্বন্ধ দেখিতে না 
পাইয়! মতের মহিন ভাগিদ্া চলিয়। বায় । কিন্ত যখন সর্ববান্ধি ক) বুদ্ধিব দাহায্যে 
জীবনের সমস্ত বাপারগুলিকে এক করিয়া দেখিতে শিখে, তখন বুঝিতে 
পারে যে, ভীবন ব্যাপী অনন্ত ভাব রাশির মধ্যে একই 'মআমি, সমক্ূপে 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে অভিথ্যক্ত হইতেছে । এ আমিতে' জীবনের ঘটনার ক্রিস, 
আশ', প্রযত্র প্রভৃতি সকল ব্যাপারই হৃত্রে মণিগণের ন্তায় গ্রথিত হয়া 
রহিয়াছে । তখন স বুঝিতে পারে যে প্র আমিট বাগুবিক বাম নহে, ষে 
উহাতে জড় ও জী? প্রড়তির প্রভেদ নাই। যদ্দি এই 'মআম”টী কেবল রাম 
হইত, ত'হ! হইলে রাম দেহপাত করিয়া প্রিয়জনের জন্য অর্থোপার্জনের চেষ্টা 
করিত কি? রামরূপ মাত্রার ভিহর দিয়া & 'আমি'র প্রকাশ আর্ত হয় 
বটে, কিন্তু পরে সমগ্র জীব ও সমগ্র জগত.-_দেশ, ধর্ম, কর্ম প্রড়ত অনস্ত 
মহতর ভাবরাশির মধ্য দিয়া এই “আমি, অভিব্যক্ত হইয়া কি মহান্‌ ভাবের 
দিকে প্রধাবিত হইয়া ছুটিতেছে। যদি এই 'আমি*টা অন্তান্ত বস্ত হইতে 
পৃথক হুইত, তাহ হইলে কামনার সাহাধ্যে ও কামের ভ।যায় অনন্ত জগত 
বস্তকে তাহার আপন করিবার জন্ত যাইত কি? এ 'আমি'টী মৃত্যুফেও 
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আপিন করিয়ামৃত্ার পরপারে গিয়া “আমি আছি” বলিয়া! ছুটিয়া উঠে। 
এই আমি মন ও বুদ্ধির ভাঁষায় জগঘস্তকে আপনার জ্ঞানরূপে পরিণত 
করিয়া,অমি ও জগত উভয় ভাবের আপাতঃ পুভেদ যে মিথ 1ভূত,ইহা প্রতিপন্ন 
করিতেছে । বলিতে পার, ভাই ! কোন্‌ “মামির বশ “আমি 'রাম? জ্ঞানের 
বাচিরে স্থিত প্রিজনকে বক্ষে ধারণ করিলে, এক মহান্‌ আনন্দে 'রাম' ভাব 
ও প্রিয্বস্ত ভাব, ছুইটাই ডুবিয়া যায়? বলিতে পার কোন্‌ ভাবে জ্ঞানের 
মৃহর্ত 'আমি রাম” ও জ্ঞানের বস্তটী মিশিয়া গিয়া এক অথও জ্ঞান-রূপে প্রতীত 
হয়। এই 'আমি'কে বৈশ্বানর বা প্রথম পাদ বলে; উহাতে বিশ্ব ও নরভাব 
উভয্প ভাবই মিশিয়া যায়। উহা একদিকে রামের 'আমি' ও অপরদিকে 'সর্ধব? 
ভাবে বিশ্ব রূশে বিতন্বত হইয়া আছে। উহ1দ্বারা রা.মর 'লামি* ৭ বিশ্ব 
অনস্তরূপে, নানা রঙ্গে ও নানা ভাবে মিশিয়! গিয়া,কি আমাদের বুঝাইয়! 
দিতেছে না, যে নানাত্বের উপরে,- রসের রসরূপ--ভাবের ভাবন্ধপ, কি এক 
মহান আমি আপনাকে অনস্তরূপে প্রতিস্থাপিত করিয়াও অনস্ত মাধুর্য 
৪ অনস্ত কলাণ গুপের আধাররূপে আপনাকে আপনি উদ্ভাসিত করিতেছে 
ইহাই বৈশ্বানর শবের প্রকৃত অর্থ; তাই আচার্টা বলিলেন,-_বিশ্বেষাং 
নরাণামনেকধা সুখাদিনয়নাৎ বিশ্বানরঃ ; ষদ্বাঁ বিশ্বাশ্চ'সৌ নরশ্েতি 
বিশ্বানরঃ, বিশ্বানর এব বিশ্বানরঃ, সর্বপিগ্ডাক্সীনন্যত্বাৎ, স প্রথম: পাদঃ,” 
“অর্থাৎ পমন্ত নরগণের অনন্ত প্রকারের সুখাদি আনয়ন করেন বলিয়াই 
শ্রীভগবানের এই আত্ম-প্রকাশকে বিশ্বানর বলে। কিন্বা ষে মহ'ন্‌ আমি 
বিশ্ব ও নর এই উভয় ভাবেই এককুপে_-সমরূপে বর্তমান, ধিনি সমস্ত পিগাত্ম 
হইতে অভিন্ন, যিনি তাহার লীলাবভারে তাহার এই সমরূপী প্রথম অভিব্যক্তি 
বা পাদ বৃঝাইবার জন্ত এক কণা তঞ্ুল ও শাক তভোঞ্জন করিলে তৎক্ষণাৎ 
সমস্ত বিশ্ব তৃপ্ত হইয়া গেল, সেই পরাৎপর ভগবানের সমরূপ ও 
সামবেদের ভাষায় ইঙ্গিত বা ঘন সর্বাত্মক ভাবকেই বৈশ্বানর বলে। প্পাঙ্গোইন্ 
বিশ্বভৃতানি” তাহার এই পাদ্দ বা মহাভাবে বিশ্ব-ভুত রহিয়াছে। 

সে মহান্‌ গতির বশে মাত্রা ব! অহমের দিকে সমস্ত ভাবগুলি একে একে 
মিশিয়া গিয়! “অহম্” এই প্রত্যয়ের মধ্যে শ্রীতগবানের বাঞ্জন! হয়, যে মহছান্‌ 
গতির বশে, বৈশ্বীনর বা সামবেদের ভাষার মধ্য দিয়া, উৎকর্ষ" বা খাকৃবেদের 
ভাষার মধ্য দিয়া ভগবানের স্বরূপ ভাব ফুটিয়া উঠে, যে চৈতন্তের ঘনরস 
ইঙ্গিতে এই ৰাক্ত মহাভাষ! বা ভাবগুলি' নিঃশেষ ভীভগবালে ছিলিয়। হাঁ, 
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দেই পরাগতি প্রবৃত্তি " চৈতন্যের মূল প্রবণতাকে প্রণব বলে। এই 
গতিই বাস্তবিক শ্রীভগ বানের একমাত্র আত্মপ্রকাশ । ইহাই জীবের এক মাত্র 
আকর্ষণ, গতি ও পথ। সেই জন্য মুণ্ডক উপনিষদে প্রণবকে ধন্তু বলিয়া কল্পনা 
করা হইয়াছে । যেমন জা।-অ'রোপিত ধন্গুর ভিতর এক মান শক্তি গ্রস্থপ্ত 
প্রায় “120০1২%* হইয়া থাকে ও এ শক্তির বশেই শরটী লক্ষের দিকে 
প্রধাবিত হয়, দেইরূপ কি জগপ্ভাবে, কি জীবের বিকাশের মধ্যে একটি 
আশ্চর্ষ।মন্্ী গ্রবণতা। বা প্রাভিপারিণী, “11 00506106185 গতি আছে,য'হাকে 
বুঝিতে পারিলে 'জীব' ও জগত" “আমি? ও সর্ব" এই উভয় ভাবের প্রকাশগুলি 
ধন হইয়। মিশিয়া এভগবানের পাদপল্ে উপনীত হয়। যিনি ব্যক্ত, 
বিচ্ছিন্ন, ভাবরাশির মধো এহ সর্ধাত্মিকা প্রবৃত্তি দেখিতে পান, যে সুরসিকের 
চক্ষে সমণ্ত জগঘ্যাপাব ঘন হইয়া শ্রাভগবাঁনকে বা 'আন্ীকে' দেখাইতে সক্ষম 
হয়)ঙাহারই প্রণব ধনু লাভ হইয়ছে। যিনি ইন্দ্রিয়েকামে মনে ও বুদ্ধির থেলার 
মধ্যে এই পরাভিসারিনী, পর প্ুরুষাভিমুখিনী, কুলনাশিনী, চৈতন্যময্সীকে 
দেখিতে পাইয়াছেন, যে স্থরদিক জগতের সুখ, 2:খ,জন্, মৃত্যু প্রভাতি ব্যাপারের 
মধ্যে বাক্ত হইতে অব ক্তাভিমুখী এক মহান গতি দেখিতে পাইয়াছেন, 
তিনিই প্রণব-ধন্থ ব্যবহার করিতে পারিবেন । যিনি ''সমলিঙ্গিতা কামিনী 
যামিনীধু” হুইয়াও গুরুর অজ্যীপপ্ে প্রণ সমর্পন নিবন্ধন, শ্।গুরুদেবের ভাষা 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কামিনীর মালিঙ্গনকে ও সেই নিত্য ঘন, স্থথ-স্বরূপ আত্মাকে 
দেখিতে পাইয়াছেন, যাহার হৃদয়ে শগুরুদেব আপনার ভগবৎ স্বরূপত্তে 
বীর্ষয দ্রান করিয়াছেন, ঘিনি সেইজন্ত অথ মগ্ডলাকার বিশ্বে বিকাশের মঞ্খা 
পরম মহাভাব ব! পন দর্শণ করিতে পারিয়াছেন, ধিনি সেই মহান্‌. একের জন্য 
মন বুদ্ধি প্রভৃতি সকলই বাবার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই প্রণব-তত্ব- 
বেত্া। “পর্ব আর তখন বিছিন্ন বহু নহে। মহাবিস্তা মহামায়া, বি্ভাভাবে 
এই আত্মার গভেদৃত্ব রূপ ভাষার সাহাবে। তখন 'দর্ধ” আত্ম? স্বরূপে মিশিয়। 
গিয়, সর্বা আক] বি্তারূপ পরম লোকে তাহাকে লয় যায় । তখন (আত ও 
জোতব্যের মোহ পড়ি গিয়া তিনি দেখেন ধে-_- 
“যাহ! পশে কর্ণপু্ে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে, 
কালী পঞ্চাশত বর্ণময়া বর্ণে বর্ণে উঠে ফুটে ॥ 

তখন তিনি দেখেন যে, বাস্তবিকই “নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শামা মারে” 

আর একটু বাঙ্গাণ। করিয়া বলিতে গেলে, প্রণবের ভাষা! শিনি বুঝিতে 
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চাঁিবেন, তাহাকে ভেদ বিশেষ খিবক্ষ! ত্যাগ করিতে হইবে । তিনি আপনার 
পুল্রের প্রতি স্নেহটীকে এমন করিপ্পা দেখিতে শিখিবেন, যাহাতে পুত্র ভাঁবের 
ভিতর দরিয়া সেই অবিরাম আম্মার মাচর্ষণ চিনিতে পারেন, জুরতাং তাহার পক্ষে 
নিজে নিঃসন্তান হইলেও অপরেব পুক্রশ্নেহ দেখিয়া দেই পরমাকর্ষক আত্মতত্বের 
অভ্যাস স্ুগমা হইবে। কিন্তু যে পুক্র ন্নেহে মুগ্ধ ও বিশিষ্ট পুজ্রঙ্ঞানে আব, 
সে ত+ কখনও বুঝিতে পারে নাষে, 
“নবে পুত্রকামঃ পুজপ্রিয় ভবতি, আত্মকামঃ পুজ্রপ্রিয় ভব ত1৮ 

৪ই জ্ঞান ফুটীতে গেলে, ভোমাব আপন পুক্রটীকে তুমি যেমন ভালবাস, 
অপরের পুত্রন্নহে ৪ যে দেই এক আকর্ষণেরই ফল, ইহ" বুঝিয়া আর অ*পন 
পুজের মগল চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবেনা। তখন সকলেব পুত্র কিসে 
ভাল থাকে--তাহার্দের কিসে মঙ্গল হয়, এইরূপ প্রবৃত্ত আপনা আপনি হৃদয়ে 
জাগিয়া উঠিবে। বিশিষ্ট পুভ্র ও বিশিষ্ট পুজের স্নেহ মাহ়িক হইলেও, ষতক্ষণ 
বিশিষ্টত! বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই মহামায়া! অবিদ্যারূপে খেলেন । কিন্তু যাই সার্বব- 
জন ন জ্ঞানের সাহ'যো সকল জীবের অপত্যন্নেহ এক বলিয়া বুঝয়া, সেই 
জ্ঞানেব মধো অংস্সার খেলা বা আকর্ষণ দেখিতে পালে, যখন পার্বজনীনতা 
সর্ধত্বতায় পধিণ* হইবে তথন বাস্তবিকই দেখিতে পাইবে যে প্রত্যেক বালক 
শরীরে শ্লীভগবানই মাকর্ষক পে খেলেন । তখন মহামতি যীস্তর স্তায় বলিতে 
পারিবে, 50761 076 11101607111 19 0070৮ 00 108, 107 13617 
0১০ 1010901)) 91 1762৬0191 আুকুমার মতি-সুকুমার বালকদিগের 
ভিতর যে আকর্ষণ তত্ব দেখিতে পাইতেছ, সেটাকে 'আমির” সহিত মিশাইয়া 
দাও, দেখিবেযে শিশু ও বালকরূপে দেই ভগবানই খেলিতেছেন । সার্ধ- 
জনীন বুদ্ধি “[.)1৩:১115”' বড়ই ছুর্গভ। ক্ষুদ্র অহস্কারের বশে আমরা উহা 
শিখিতে চাহিনা | চাঁহিলে কি ভূত নকলের প্রতাহ মৃত দেখিয়াও দেহান্ম 
বুদ্ধি অবলদ্বন করিয়া বলিয়া থ|কিতাম? চাছিলে কি হিন্দু সন্থান হইয়া বিশিষ্ট 
অহংঙ্কারের ভোগসিদ্ধি কবিয়া জীবন বাম্িত করিতাম? তারপর সার্ধজনীন 
জ্ঞান তগবানে মিশাইয়। দিয় সর্ববাত্ি ক মন্থাবিদ্যার আরাধনা! আরও ছুলভ। 
তাহ! হইলে কি নিজের ভিতর, কি ভক্তভ।বে-_:কি বৈদীাস্তিক ভাবে 
শ্রীভগবানের বিকাশ আকাঙ্ষা করিয়া অন্ত শরীরে ও ভূতগ্রামে সেই ভগ- 


বানকে কর্ষণ কয়িতাম 1? অন্ত শরীরে প্রকাশিত ভগবানকে নিত্য অবমানন! 
করিতাঁম ? 
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আগামীবারে প্রণব-ধন্থ বা সর্বাজ্সিক! দেবীর স্বরূপ এবং আআার কথা 
বলিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ) 


শীথগেন্দ্রনাথ অলন্ধ বেদাস্ত। 


কাম ] বাসহীন ফুল 


করে কে যতন বাসহীন ফুলে,জগত মাঝারে হার ? 

কেহ না আদরে ন্রনারীগণ, (তুমি) আদরে ধবগো তায়, 
ধুঃরা আকন্দে কেবা ভালবাসে, কে লয় আদরে তুলি? 

তুমি দয়াময় ! স্থান নাও সবে, দিতে লাগে পুষ্পাঞ্জলি। 

যদিও গে' বটে নাহিক স্বাদ জবা ও অপরাজিতা । 

তাহারা? স্থান পায় ও চরণে, তুমি কাঙ্গালের পিতা । 

পরশে তাদের (ও) মলয় সমীর, হেগে দুলে করে খেলা । 
তাহারাও লাগে পূজা উপচারে হোকৃ সকলের ফেলা। 

চন্ত্রমা তাদের (9) বিলায় কিরণ, স্থুরদ (9) ত' করে স্নেহ। 
(ভধু) হৃবস তাহার ছোটে না চৌদিকে, (তাই) করেনা যতন কেহ। 
নাহি কাজ প্রভূ যশ অপযশে, কি কাঁজ মান অপমানে ? 

(যেন) নীরবে ফুটিয়া নীরবে রহিয়া, থাকিগে। নীরব ধ্যানে । 
সমভাবে তব কৃপা বিতরিছ, ভাল মন্দ নাঠি জ্ঞান, 

( আমি) কানন মাঝারে বিশু কুন্ুম, পাব কি চরণে স্থান? 
প্রেম ভক্তিহীন জানিনা সাধন, দিবে কি চরণ দীনে ? 

(তব) ক্কপা কণাবিন্দু বরবিয়! প্রভু, তারিবে কি ভাগাহীনে? 
দয়। ধর্ম যত দেহের সুবাস, আবরিয়া আছে পাপে। 

চঞ্চল যে মন হরর নাকো বশ, দহি সদা সেই তাপে। 

(তব) প্রেমের সাগরে দাওহে ভাসায়ে, দেখাও তোমার জ্যোতি। 
চির ব্রহ্গানন্দে করছে মগন, স্থির ক'রে দাও মতি । 

(সদা) কাম ক্রোধ আর্দি যত শত্রগণ, পাপের সাগরে টানে । 
বারেক স্মরিতে দেয় না তোমায়, সদাই কুপথে আনে। 
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তুমি দয়াময় দেহ পদাশ্রয়, মধু গন্ধ হীন ফুলে। 

নীরবে গুকায়ে যেন ঝরে পড়ি, ভোমার চরণ মূলে । 

উকি দিতে গিয়া! দেখি হৃদি মাঝে, জ্বলে ঘোর পাপানল। 

আমি বালহীন ফুল কাজে কি লাগিবে।-পাব কি চরণে স্থান? 
শ্রীমতী মানময়ী দেবী। 


কাম] যম ও চিত্তশুদ্ধি । 


গভ্রমিতে ভ্রমিতে ভাগ্যোদয় হইলে সাধু সঙ্গ লাভ হয়, এবং সেই সাধুসঙ্গ 
লাভ হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া ষায়।” এই সাধুক্তির মধ্যে সাধুপঙ্গ লাভ 
করিতে পরিলে যে, ভগবানকে পাওয়া যায়, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 
একটা ক্ষুদ্র নদী কোন বৃহৎ নদীর সহিত মিলিত হইয়া! যেমন অনায়াসে সাগর সঙ্গম 
লাভে সমর্থ হয়; তদ্রুপ জীব ভাগ্যোদয় বশত; সাধুপঙ্গ লাত কগ্িতে পারিলে, 
ক্রমে তৎ-সহ্বাসে জ্ঞান লাভ করতঃ ভক্কি ৪ ভগবৎ-সেবা জনিত প্রেমানন্ন 
অনুভব করিতে থাকে । কিন্তু ভ্রমণ করতে হইলে, জীব কোন্‌ ক্ষেত্রে ভ্রমণ 
করিবে? উন্মার্গগামী হইয়। কলুষিত ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিলে, সেই সাধুসঙ্গ 
লাভোচিত তাগোদয়ের সম্ভাবন। মাছে কি? যেমন সেই ক্ষুদ্র নদী কোন 
বৃহৎ নদীর অভিমুখে ধাবিত না হইয়া! কোন কণ্টকাকীণ জঙ্গলময় সমল 
ক্ষেত্রে গমন করিলে, হাহার পরিণাম অতি শোচনীয় হয়, ক্রমে শআ্বোতবেগ রুদ্ধ 
হইয়া, গপিত পত্রাদি দ্বারা কলুষিত-সদ্লা হইয়া, পুতিগন্ধ বিস্তার করতঃ 
স্বাস্থের হানিজনক হইয়া! পড়ে, তদ্রস জীব উতৎপথগামী হইলে, প্রলোভন 
বিহাড়িত, উদ্ত ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রিচালত হইয়া সর্বদা পরবশ 
হয়; মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় অবরত কামন দ্বার! প্রলোভিত হইয়া 
অসঙকে সৎ বলিয়া জ্ঞ'ন করে, এবং অবিদ্যা ৭ মায়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিছা 
সর্বদাই তাহাকে নাচাইতে থাকে; পরিশেষে বিশ্ব জীবের শাস্তি নাশের 
কারণ হইয়! টঠে। এক্সপ ক্ষেত্রে এরূপ জীবের সাধু সঙোপযোগী ভাগ্যোদয়ের 
সম্ভাবন| কোথায় ? অতএব যে জ্ঞানের সুপক্ক ফল, ভক্তি, ভণবং-প্রীতি 
৪ ভগবং-সেব!। জনিত প্রেমানন্দ লাভ এবং যে কর্ঘের পরিসমান্তি সেই 
জ্ঞান) -সেই কর্মক্ষেত্রে ভুমণ করিতে হুইবে। কর্মক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে 
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করিতে সাধুপঙ্গ লাভ ইইতে পারে । কর্মের বন্ধন হষ্টতে মুক্ত হইতে হইলে, 
কর্মানুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। ষথাবিঠিত বর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, 
নৈষষন্ম্য অর্থাৎ জ্রাননিষ্ঠ। হইতে পারে না। কম্মন দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়। 
চিন্তশুদ্ধি না হইলে অশুদ্ধ-চিন্ত বান্তি কথনও সিদ্ধিলাভ কৰিতে পারে না। 
এতৎ সম্ব্ধ ভগবান স্বয্পং বলিয়াছেন, _ 
'ন বর্মণ মনা রস্তা শনৈধপ্্যং পুরুযোহশ্ন.তে | 
ন চ সন্যননাদেব দি্ছিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩॥৪ | ভ!ঃ গীঃ 
কোন কোন অজ্ঞ বাক্তি কর্মকে উপেক্ষা করিয়া জ্ঞান লাভের আকাজ্। 
করিয়া থাকে, কিন্তু এটা তার ভ্রম; কেননা কর্মের দ্বার! চিত্তশ্ীদ্ধি না হইলে, 
তথায় জ্ঞানোদ্রেদির কোনই আশা নাত । এ সম্বন্ধে সয় ভগবান নিজ প্রির 
শিষা অঙ্জুনকে উপদেশ দিবার সময় জ্ঞানোপদেষ্টাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া 
বলিয়াছেন )- 
পন বুদ্ধিভেদ্দং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং | 
ষোজয়েৎ সর্বকশ্মাণি বিদ্ব'ন্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ৩ ২১। ভাঃ 
এস্থলে “কর্মসঙ্গী' অর্থে যাহার কয়ে আশক্তি অছে তাগাকেই বুঝিতে 
হুইবে। এরূপ কম্মুসঙ্গী অক্গ পুরুষের প্রথমত কন্ধান্ুষ্ঠান দ্বারা চিন্তপ্ুদ্ধি ন 
হইলে, জ্ঞান লাভের আশ! ফিরূপে ফলবতী হইতে পারে ? অতএব তাহাকে 
সহসা কর্ম তাগের উপদেশ না দিয়', বিদ্বান নিক্াম কর্ম্মষোগ সহ নিঞ্জে 
কন্মাচরণ করতঃ ভাহ'কে কন্মের উপদেশ দিবেন । 
বিহিত কর্মের মন্ষ্ঠান করিতে হইল, ইন্দ্রিঘগুলি:ক সযত করিতে 
ভইবে। কন্মাগরষ্ঠান ও ইন্জিন সংঘমের মধো সম্বন্ধ ঘনিষ্ট। যেহেত উদ্ধত 
ইন্ট্রিয়গণের অন্ুবন্তাঁ হইয়। কর্ম করিলে, গে কার্মৰ দ্বারা কোন রূপেই 
চিন্তশুদ্ধির সম্ভাবন! নাই। আবার কান্মা দ্বাব উন্দ্ররগণকে তাহাদের 
বিষয় হইতে বিরত করিতে হইবে। ইন্দ্রিধের বিষগ্ন হইতে তাহাদিগকে না 
ফিরাইতে পারিলে, কিরূপে ভগবানের ধান সম্ভবপর হয়? অনেকেই লংষম' 
অর্থে 'নিগ্রহ' মনে কতরন, এব হস্ত পদাদি কর্দেন্দিয়ছারা কোন করনা করিরা 
কেবল ভগবদ্ধান করিবার প্রয়াস করেন। এটা মুটুভার কার্য, কেননা যখন 
ইন্দ্রিয়ের বিষয় গুপি হইতে মন ন। ফিরিল, তখন কর্মেন্্িয়গুলিকে নিগ্রহ অর্থাৎ 
কর্মী হইতে বিরত করিয়া তাহাদিগকে নিন্তেজ করার লাভ কি? এত সম্বন্ধে 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন /-- 


জ্োষ্ঠ] ধম ও চিত্তশুদ্ধি। ৯৭ 


শকন্দেন্িষ্ানি সংযমা ঘ আস্তে মনসা ম্মবণ | 
ইন্দ্রিরার্থান্‌ বিমুঢ়াত্ম। মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৩1৬ | ভাঃ। 

কোঁন প্রবল পরাক্জান্ত ভূপতির পক্ষে একজন প্রবল শক্রকে কারাবদ্ধ 
করিয়। তাহার শিরশ্ছেদেন করা অপেক্ষা, তাহার প্রতি সন্ধ্যবহার দ্বার তাহাকে 
আয়ত্তাধীন করিয়া অন্তরঙ্গ করাই শ্রেযস্কর। কেননা এরূপ করিলে তাহার 
গাহায্যে অন্ত শর্রুর৪ সেইরূপ আদ্বত্তাধীন ও অস্থকরগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! । 
সেইরূপ কর্শেন্দ্িয়গুলিকে নিগ্রহ ন। করিয়া, নিয়ত সৎ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা 
তাহাদিগকে বশীক্টত করিতে পারিলেই, চিন্তশুদ্ধির প্রত্যবারগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত 
হইবে; চিত্তশুদ্ধি জন্মিলেই জ্ঞানালোক প্রাপ্তির আর বিলম্ব রহিল কৈ? 
উদ্ধত স্বভাব অশিক্ষিত তেজোবান্‌ তুরঙ্গমের পৃষ্টে আরোহণ করিলে, বিপথগামী 
হইয়া, আরোহীর প্রতিক্ষণেই বিপদের আশঙ্কা ; কিন্ত সেই অশ্ব সুশিক্ষিত হুইয়! 
আয়ত্বাধীন হইলে, সহজেই তৎ সহায়ে স্থথে গন্তবা স্থানে উপস্থিত হইতে 
পার! যাঁয়। তাঁহাকে স্ুশিক্ষার দ্বার? আমত্তীধীন ন। করিয়া, তাহার ওদ্বত্য 
নিবারণার্থ পদচ্ছেদন করিয়া খঞ্জ করিলে, আরোহীর কি লাভ হয়? তদ্রূপ ইন্ছিয়- 
গুলিকে নিফষাম কর্মের অনুঠান দ্বারা আয়স্তাধীন করিতে পারিলেই অনায়াসে 
সিছ্ধিলাত করিতে পারা যায়। কিন্তু ইন্ট্িয় গুলিকে নিগ্রহ করিয়া আর কি 
ফল? এখন জিজ্ঞাম্ত হইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়গণ কাহার অধীন হইবে? 
ইন্িরগণের প্রবর্তক মন, নিশ্চয়ান্সি কা বুন্ধি; মন হইতে শ্রেষ্ঠ ; এবং ধিনি বুদ্ধি 
হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবান 
বলিয়াছেন 3-- 

“ইন্দ্রিয়াণি পবাণ্যাহুরিক্ত্িয়েভ্যঃ পরং মনঃ | 
মনসস্ত পরাবুদ্ধিবুদ্ধে্য: পরতস্তত সঃ ॥৩। ৪২। ভাঃ। 

অতএব ইন্দ্রিগণকে বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত মনের অধীন করিতে হইবে; 
ইহারই নাম ইন্দ্রিয় সঘম। একটা সুশৃঙ্খল বিশিষ্ট শান্তিময় গৃহস্থের বাঁটীতে 
ক্ষুদ্র নফরটি হইতে প্রধানতম কর্মচারী পর্যান্ত কে কার আজ্ঞান্থবন্তণ হইয়। 
চলিবে, তাহার নিয়ম নিবূপিত থাকে | কিন্তু পরিবারস্থ প্রতোক ব্যক্তিই নিজ 
নিজ আজ্ঞা কর্তার আল্ঞান্ুবন্তী হইপেও, সমস্ত কার্ষেই তাহার আজ।পাজনের 
সঙ্গে গৃহকর্তার সস্তোষ সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়া! থাকে । সেইরূপ ইন্দ্িরগণকে 
বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত মনের অধীন করিয়া কার্ধা করিতে হইবে; কিন্তু 
ভগৰবৎ প্রীতিই যেন নকল কারধ্যের উদ্দেশ্ত থাকে। 


৯৮ পন্থা | [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে কর্ম সকলের পরিসমাপ্িই জ্ঞান এবং চিন্তশুপ্ষির 
উপায়ই কর্ম । দ্রবাময়ী ও জ্ঞানময়ী ভেদে কর্মের ঢুইটী অবস্থা । ভগবন 


বলিয়াছেন ;-- 


'“শরেয়ান্‌ দ্রবাময়াদ্যজ্ঞাজ জ্ঞানযজ্ঞ পরন্তপ। 
সর্বং কর্মাণিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাঁপাতে ॥ ৪81 ৩৩। ভাঃ ॥ 
ক্র দ্রবাময়ী অবস্থায় বিভিন্ন দ্রব্যের দিকে চিত্ত অপিত হয় । মনের মধ্ো 
দ্রব্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতিকৃতি জাগরূক থকে ; রূমে কর্ম করিতে করিতে 
সেই প্রতিরুতিগুলি স্মতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়! জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। উদ্দা- 
হরণ স্বন্ূপ বল্লা যাইতে পারে--কোন ছাত্রকে একটী গল্প পড়িতে দিলে, প্রথমে 
তদন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় গুলর প্রতি এবং জীব জন্তর বিশেষ বিশেষ আ'রুতির 
প্রতি তাহার মনোনিবেশ হয়। পরে আনকবার পড়িতে পড়িতে তাহার আর 
সেইরূপ মনোনিবেশ থাকে না, কেবল সেই গল্পের সার উপদ্দেশটীর দিকেই 
তাহার চিত্ত ধাবিত হয়। 
কন্ম সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথ। _নিষিদ্ধ 

কর্ম, কামা কর্ম, নিতা কর্ম ও নৈমিত্তিক কম্ম। হিংসা ত্বেষাদি দ্বারা প্রবর্তিত 
কর্ম, -নিষিন্ধ কর্ম । চিত্তশুস্গার্থী ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ কন্মন সর্রথা পরিবজ্জনীন্ন। 
স্বর্গাদি সুখভোঁগের কামনায় যে কম্মা করা যায়, তাহা কাম্য কন্থ্। এ কর্মও 
তাহার পক্ষে হিতকারী নয়। তবে সেইরূপ সুখপ্রাপির আশায় যদি ভগবৎ 
প্রীত উৎপাদনে প্রয়াস পায়, ভবে ভগবৎ গ্পা প্রাপ্তির সময় তাহার জদয়ে 
ভগবং-:সব!-সুধ পূর্ব'কাজ্ফষিত স্থথ অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অর্ধিকার করে। 
ধরব স্বীর জননীর নিকট ''বংল! অন্তভাব পরিত্যাগ করিয়া, নিজ ধন্ম দ্বার! 
শোধিত চিত্তে সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রাভগবানের উপাসনা কর। তিনি ভিগ্ন 
অন্ত কেহই তোমার ছুঃথ দূর করিতে পারিবে না” এইবপ বাকা শ্রবণ 
করিয়! মনের দ্বারা মনকে সংযত করিয়া, উদ্দেশ্য পিক্ষির নিমিত্ত সংযতেন্দ্িয় 
ভইয়। বিবিধ বিধ বিধানে তপন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে শ্ীহরির 
দর্শন লাভ করিয়! আকাক্কিত বর প্রাপ্ু হইলেন। কিন্তু শ্রীহরি গমন করিলে 
তিনি বিলাপ করিয়াছিলেন । 

"স্বারাজাং সচ্ছতো! মৌঢ্ম্মা নে মে ভিক্ষিতোঁবত। 

ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপৃণ্যেণ ফলীকারা নিবাধনঃ 181৯1৩৫ | ভাঃ। 


জ্যৈষ্ঠ ] যম ও চিন্তশুদ্ধি। ৯৯ 


অর্থাৎ “আমি এমন ক্ষীণপুণা এব" এরূপ মুঢ় যে, মোহবশতঃ শ্রীহরির 
নিকট “অভিমান' ভিক্ষা চাঠিলাম। যেমন নিদ্ধীন ব্যক্তি রাজার নিকট সতুষ 
তঞুলকণ! প্রার্থনা করে, আমার প্রার্থনা ঠিক সেইরূপই হইয়াছে ।” তবেই দেখা 
যাইতেছে যে, ফগাভিলাধী হইয়া! ভগবত প্রীতিলাভ করিলে, দিব্য-ছান লাভের 
সম্ভাবনা থাকে । এখন নিত্যকর্্স ও নৈমিন্তিক কর্ম নিক্ষামভাবে আশক্তি 
রহত হইয়' উজ্জাপন করিলে, অনায়াসে চি্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারা ষায়। 
অনাশক্তি অর্থে ম্পৃহা-শুন্ততা এবং অভাবান্থভব-রাহিতা বুঝায। এই বস্ত 
আমাদের আছে, এই জ্ঞানে তাহার প্রতি স্পৃহা এবং যাহা আমাদের 
নাই তজ্জনিত অতাবের অনুভব এই দুইটাই আশক্তির লক্ষপ। আমার 
একটী উত্তম পরিচ্ছদ আছে; সেইটী পরিয়' বেড়াইতে যাই। যর্দি কখন 
সেটী না পরিয়া বেড়াইতে গিয়া ভাহাব অভাব অনুভব লা হয়, অর্থাৎ 
আমি আজ পোষাকছী পরিম্না আসি নাই, পরিয়া না আপাট! ভাল হয় 
নাই, ইত্যাকার ভাব ঘি আমার মনে উদ্্‌দ্ধ না হয়, তাহ! হইলে তাহার 
প্রতি আমার অনাশক্তি জানিতে হইবে । এইবকপে সমস্ত অনিত্য বস্ততে 
মনাশক্তি জন্মিলেই দিব্যজ্ঞান লাভ হহবে। 

অতএব সংযতোন্জ্রয় হইয়! অবিরত অনাশক্ত ভাবে ।'নফাম কশ্মের অনুষ্ঠান 
দ্বারা চিত্ত নিম্ন ও স্থির হয়, এবং চিন্ত স্থির হইলেই ভগবানের স্বরূপ দর্শন 
লাভ হয়। একথানি দ্রুতগামী বাম্পীঘ যানের আরোহী বহিদৃষ্টি করিলে, 
দেখিতে পায় যে বৃক্ষার্দির মধ্যে কোন কোনটা! সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, আর কতক- 
গুলি পশ্চাদ্দাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কিন্তু গাড়ী থামিলেই দেখিতে পার ষে 
বৃক্ষ সচণ নয--অচল। তখন তাহার পূর্ণাব্যব দৃষ্টি গোচর হয়। সেইরপ 
চিত্ত চঞ্চল থাকিলে ভগবানের দ্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু সেই চিত্ত স্থির 
হইলে মেই হদয়স্থ সচ্চিদানন্দ পরম পুকষ ভগবানের স্বরূপ দর্শন লাভ হয়) 
ভক্তি-পুর্ণ প্রেমানন্দের উদয় হয়। 

শ্রীপ্রস্কুমার দাস। 


অর্থ ] 


করি তীর্থন্নান,_- 
লভিতে অনন্ত পুণ্য অক্ষয় অয়াপ ! 
দূর দুরাস্তর' হ'তে এণেছে ছুটিয়া। 
ধ্প-লুন্ধ অগণিত মুক্তিকামী হিয়া ॥ 
ভীষক্রুন্দ রাহ্গ্রস্ত ক্ষীণ চন্দ্রালোকে। 
প্রকৃতির রৌপাকান্তি মৃহমান শোকে ॥ 
প্রকাশিছে হৃদয়ের বেদনা অপার; 
হেন কাপে অদমিত প্রলুর হিয়ার! 
হমহিম তাড়নায় লক্ষ নরনারী, 
উন্মত্ত হৃদয়াবেগে ছণৰাছ প্রপারি' )- 
ভকতির সুধামাথা করি হরিগান ) 
পবিত্র জাহুবী জলে করে তীর্ঘন্নান । 
কাতারে কাতারে) 
ছুচিছে অনংধ্য যাত্রী এপারে ওপারে, 
মর্বপাপ বিনাশিনী পৃত জানবার) 
আখি হ'তে বিন্দু বিন্দু ঝরে প্রেমনীর 
অটল বিশ্বামে পূর্ণ, চির মোক্ষকামী 
কোটী হিন্দু সম্তান্র। 
ধাড়াইয়। আমি, 
অনংখা যার্ীর মাঝে ভাবিক্ছি হায়) 
কে বলিছে হিন্দুধর্ম আজি লুপ্ুপায়! 
শতবর্ষ অতীতের কোন্‌ শুভক্ষণে, 
কখন কি বলেছিল প্রশান্ত নিঃসনে ) 
ভারতীয় সভ্যতার বিমল উষায়, 
বসি গম্ভীর চিন্তে তপোবনচ্ছায়। - 
ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ষোশীশ্বরগণ, 


গঙ্গাসানে | 


বর্ষে বর্ষে যোগে যোগে তাহারি ম্পঙ্গন-- 
আজও) জাগে ত্বিংশ কোটী হিন্দু চিত্ত 
তরি পরাণে অপরিমেয় পুলক বিতরি। 
তা'ই পুন' আজ-_ 
তেয়াগিয়া সংসারের শত লক্ষ কাজ,-_ 
ছুটি এরা আলিয়াছে জীহবীর তীরে? 
স্থবির, যুবক, শিশু, পরম্পরে ঘিরে । 
প্রত্যেক হৃদয় ভঙ্গি উঠে উছলিয়া। 
দেবতার শান্ত গাতি কি মধু মমিয়া। 
আজি বাজপথ,-- 

অযুত তরঙ্গ-ক্ষক সিন্ধু-বক্ষঃ মত, 
অগণিত মানুষের কলক শ্ররে; 
মুখরিত হ'য়ে উঠে নৈশ বিশ্বপুরে_ 
ভালহীন, সুরহীন বিমিশ্র ভাষায়! 
নাহি ক্লান্তি, নাহি শ্রম, সব ছুটে যায় 
তাপ-দদ্ধ জদি লয়ে বক্ষে জননীর ; 
কি যেন ত্রিদ্িব-হর্ষে সকলে অধীর । 
কহিছে সবাই যেন বিশ্ব মানবেরে, 
“কোথা কে আছিম্‌ তোরা আজ 

ৰেটে নেবে 
জননীর ন্লেহাশাষ পবিত্র নির্মল) 
হৃদর-সরলী হ'তে শান্ত শতদল। 
আহরিয়া, আয় সবে আম আয় ছুটে, 
জননীর ন্নেহভাও নিয়ে ধ'রে লুটে । 


বিশ্বতর!1 প্রেম, পুণ্য, হালি, গান মাঝে 


নায়র মঙ্গল হাদি হের এই রাজে। 


জ্যৈষ্ঠ ] গঙ্গান্ানে । ১০ ১ 


তীর্থের সলিল স্পর্শে কেরে পুণব্যান্! অনস্ত আলোক রশ্মি দাও দেখাইয়া ;-_ 

লভে যা লভে য1 ওরে স্বর্গের সন্ধান। তোমারি সঙ্গীতে মুগ্ধ মোর সুত্র হিয়া । 
ক % শুনিতে পাইবে যবে মৃত্যুর আহ্বান । 

মধুময় কি ষেন কি আহ্বান শুনিয়া) স্বরগ আাশীস-পৃত পবিজ্র কল্য।ণ 

ছাঁড়ি মোর ক্ষুদ্র নাড় এসেছি ছুটি বরযিত হবে মোর দীর্ঘ শিরোপরি 

পাণী আম, দীন হীন হৃদি খানি লয়ে আব আমি স্থির নেত্রেও চরণ স্মরি)-_ 

তোঁমার কোলের কাছে, রয়েছি দ্াড়ায়ে। অচেনা সে দেশ পানে করিব প্রয়াণ 

হে জননী, পরাণের হে চিরনন্দিনি!  যেগা না পশিতে পারে পৃথ্ীর সন্ধান। 

হে আরাধ্য দেবী মোর ভ্রিলোক বন্দিনি! তুমি তব স্েহ-বক্ষে নিৎ মোরে টানি) 


তোমার ও অক্রলন ন্বেছ বিন্দু লেখ, আর আরাধা। অগি,হে দেবী কলাণি! 
আমারে করিয়া দান সর্ব অবশেষ, শইরিক্ুপ! চৌধুরী । 
টাও মৃত্যুপথ । 


( গত বৎসর ফান্তন সংখ্যার পর) 


তৃতীয় অধ্যায়। 
সুম্মম শরীর বিচার । 


কারণ স্বরূপিণী আনন্দময়ী প্রকৃতি হইতে তাবন্ত জগতের সুক্ষ শরীর 
উৎ্পন্ধ হয়, যথ! শ্রুতি-_-“আনন্দ ময়োইভ্যালাৎঃ | ১২1 বেদান্থ-১অঃ ১ পাঁদ। 

ব্রহ্ম আনন্দময় ও তত প্রকৃতি আনন্দময়ী। আননাময় ও আনন্গমরীর মহা 
আনন্দ উচ্ছাসে এই বিবর্তন । যথা 

সচ্চিদানন্দের মহা আনন্দ উচ্ছাসে, ছুট মহা বিবর্তন প্রবাহ ষখন। 

অব্যক্তির মহাব্যক্তি আলোক বিকাশ, বিছ্যুতেব, হয় বাক্ত বিশ্বের কারণ । 

ক্রমে সক্ষম বিশ্ব, ক্রমে বিশ্ব স্থলতর, _- গ্রহ, উপগ্রহ, জীৰ, হয়-বিবস্তিত । 

ক্রমে স্থল সুঙ্ষে, হক্ কারণে অনর, কারণ সচ্চিদানন্দে, হয় নিবত্তিত ॥ 

“আনন্দাদ্ধোব খল্বিমানিভ্তানি জায়ন্কে আনন্দেন জাতানি জীবস্ত্যানন্দং 
প্রয়স্তাভি সংবিশস্তি”। শ্রুতি | তৈত্তিরীয় । 

এক মহানপ্দ, এই অনস্ত কোটি বিশ্বের শ্রষ্টা, নিয়ন্তা ও হগ্তা। এই আনন্দ- 


১০২ পন্থা | | নবপধ্যায়, ১৩২১ 


সাগরে কত হুর্য্য, কত চন্দ্র, কত নক্ষত্র বিকশিত হইঞ্ডেছে এবং লয় পাইতেছে 
তাহার ইয়তা নাই। 
আনন্দাদ্বযেব তজ্ভাতং তিষ্ঠভানন্দ এব ৩ৎ। 
আনন এব লীনং চেতুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক ॥ শ্র'তি। 
বিশ্ব আনন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দারা জীবিত রে, 
এবং অন্তকালে আনন্দে বিলীন হয়। অতএব মানন্দ হইতে জগৎ কি প্রকারে 
পৃথক হইতে পারে? 
কোন্‌ পদার্থের নাম আনন্দ? শুক্রুই আনন্দ__শ্ানন্দই শুক্র | শুক্ুমূলী 
ষে কাম, তাহার স্মরণে আনন্দ-__বাবহরে আনন্দ -রক্ষণে আনন্দ--ত্যাগে 
আনন্দ। যে পদার্থ শরার হইতে নির্গত হইবার পুর্ঝ মুহুর্ত পর্যাস্ত আনন্দ 
দ্রিতে বিরত হইতেছে না,-যাহার স্মরন হইতে তাগ পধ্স্ত আনন্দ জন্মায়, 
তাহা আননাময়। 
আনন্দের সহিত গুক্রেরকি সশন্ধ? আনন্দ না হইলে শুক্রের উৎপত্তি 
হয় ন1। 
শুক্রের সিত সুক্ষ শরীরের কি সম্বন্ধ? একই সন্বপ্ধ। গ্ুক্রই সুক্ষ শরীর । 
অন্মদ[দির স্থঙ্ শরীর শুক্র, জগতের সুক্ষ শরীর শুগ্য) একটি বাটি, 
আর একটি সমষ্টি) একটি ক্ষুদ্র, একটি বৃহৎ, একটি ক্ষুপ্র গ্রক্কৃতি পুরুষ হইতে, 
আর একটি মহান্‌ প্রকৃতি পুরুষ হইতে উৎপন্ন । বাষ্টি ও সমষ্টি ভেদে সু 
শরীর দুই প্রকার যথা ।-- 
দ্বেষ। সুঙ্গ্গু শরীরং শা সমষ্টি বাটি ভেদ ত£ 
সমন্তবৈক বুদ্ধিস্থং সমষ্টিঃ শ্যা্দরণাবৎ ॥ ১৯ ॥ 
ভেদবুদ্ধিকতাব্য্রিবিজ্ঞেয়। বৃক্ষব স্থ|। 
সমষ্টিঃ হুঙ্ম দেহানামুপাধি, পদ্মজ্ঞন্মনঃ ॥ ২০। বেদান্ত সংন্ঞ!। 


ব্স্টি ও সমর্টি ভেদে হুস্ম শরার হই প্রকার, প্রত্যেক জীবদেহে ব্যষ্টিরূপে, 
সমস্ত জগতে সমষ্টিরূপে বিরাজমান । সমষ্টি শৃঙ্গ দেহের উপাধি হিরগাগর্ 
বা মহত্ত্ব । সমষ্টি শুক্ষ শরীরের অধিষ্ঠাতৃত্ব উপলক্ষে ব্রহ্মাকে হিরণ্যগঞ্ত বা 
সুপ্রাস্সা কহে। যে নিয়মে, যে আপন্দ-উচ্ছাসে আমাদের হুক্স শরীরের 
উৎপত্তি; সেই নিয়মে, সেহ আপন্দ-উদ্্বাসে জগঠের সঙ্গ শরীর উৎ্পন্তি। 


বথ। ব্রক্গবৈবর্ডে-_ 


জ্যৈষ্ঠ ] মুত্যুপথ। ১০৩ 


নানাপ্রকার শুঙ্গাং, শুঙ্গারো মূর্তি মানিব 
চকার সুখ সঙ্ভোগং যাবধৈ ব্র্গ!ণা বয়ঃ ॥ 
ততঃ স্‌ চ পৰিশ্রান্তরস্তম্তাযোনৌ জগৎপিতা । 
চকাঁর বীর্যযাধানশ্চ নিতানন্দঃ শুভক্ষণে ॥ 
ক ঙ ০ চল সু ক 
অথ স! কৃষ্ণশক্তিশ্চ কৃষ্ণা'গর্ভং দধারহ। 
শত মনন্থরং বাবজ্জলান্ত বক্মতেজস! ॥ 
সঃ ঞ স ক ও 
শত মন্ম্থরা ভীত কালেইভীতেহপি সুন্দরী | 
স্ুধাৰ ডিম্বং পর্ণ ভং বিশ্বধারালয়ং পরং ॥ প্রকু-২অঃ ॥ 
অপিচ--মন্তর্গভু প্রজাপতিবপশ্তঠৎ প্রকৃতিং পরাং। 
সান্ুয়তহৈমম গং যদ্দপং চাঁক্ষবং ভবেৎ॥ শ্রুতি 
অপিচ--দৈবাৎ ক্ষতি তধন্মিণ্যাং প্বস্তাঁং যোনৌপরঃ পুমান্‌। 
ওধত্ত বীর্দ্যং সা ভূত মহনুত্বং হিবগ্মপ্ং ॥ ভাগবত ৩।২৬ ॥ 
অপিচ-_মম যোনির্বহদ্বন্গ ভশ্মিন গভভং দধামাহং | 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততোভবতি ভারত ॥ গীতা ॥ 
সর্দযোনিষু কৌন্তেয! মর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসা* ব্রহ্ম মহতৎযোনিবহংবীজ প্রদঃ পিতা! ॥ ৪1 ১৪অ:॥ 
যাবৎ পংজারতে কিঞ্চিৎ সব্বং স্থাবর জঙ্গমং । দাণ্ড 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ত সংষোগান্তদ্ধিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥ ১৩অ:। 
স্ত্রী পুরুষ সংসর্গে যেমন আমাদেব সম্কানের সুক্ষ শরীর উৎপন্ন হয়, 
তদ্রপ ই একই নিয়মে মহান্‌ পুরুষ ও মহান্‌ প্রকৃতি সংসর্গে চিজ্জড়তব- 
প্রমুখ স্থাবর জঙ্গমাম্থক জগতের স্থপ্্ম শরীর বা মহত্ত্ব আবির্ভাব হয়। যে 
কিছু বস্ত উৎপন হয়, মে নমস্তই প্রক্তি পুরুচ্ষর সম্মিলনে সমুৎ্পন্ন হইয়া 
থাকে। প্রকতি তাহাদের কারণ অর্থাৎ জননী স্বরূপা এবং মঙ্থান্‌ পুরুষই 
বাঁজাধানকারী পিতৃ স্বব্ূপ। পিতা যেমন সন্তান লাভের কামনায় পত্থীর 
যোনিদ্বার পথে গর্ভে রেতঃ সেক করিল্প। থাকেন, পরব্রহ্ধও তদ্দপ প্র্কতির 
যোনিপথে চিদাভাস বেতঃ সেক দ্বারা এই হ্থষ্ট পদার্থ সমৃছের সৃষ্টি করিয়া 
থাকেন। পিতার শরীরে পুত্রের সুক্ম অংশ সমূহ যেরূপ সংসৃক্ত থাকে এবং 
পিত। যেমন রেতঃরূপে স্বরংই রূপাস্তর ধারণ কতিপ। পত়্ীগর্ডে প্রবিষ্ট 
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হন ও যথাকাঁলে পুত্রব্ূপে আবিভূর্তি হইয়! থাকেন, তদ্রপ সেই পরত্রঙ্গ হক্ষবূপে 
এই সৃষ্ট পদার্থ পুঞ্জে মনুপ্রবিষ্ট হইয়। স্বয়ংই বিরাজমান রহিয়াছেন। প্রলয়ে ভূত 
সমূহ অতি স্ুক্ষরূপে পরক্রন্মেই লীন হইয়! থাকে । তিনি যখন “আমি বনু হইব 
যেন এইরূপ বাসনা-পরতন্ত্র হইয়! চিদীভাসরূপে প্ররুতিকে আশ্রয় করেন, তখনই 
ছিরণ্যগভ বা মহত্তত্বের উদ্ভব হয়। ইহাই জগতের সুক্ষ শরীর । যেরূপ যৌন 
ধ্বর্ণ প্রণালী অবলম্বনে জীব-প্রবাহ অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, স্যষ্টির আদি 
ক্রমও তদনুরূপ; ইহাই গনশন করিবার নিমিত্ত যোনি পথের উল্লেখ হইয়াছে ।* 
জন্মকালে অন্মদাির পিতা হইতে যেমন একাধিক সুক্ষ শরীর নির্গত হয়," 
তদ্্রপ স্থষ্টি সময়ে পরম পিতা হইতে 9 অদংখা স্থক্ষ শরীর প্রাদুভূতি হয়; যথা-_ 
স্ষ্টি কালে পুনঃ পুর্ব বাসন! মাননৈ সহ। 
জায়তে জীব এবং হি যাবদাহুত সংপ্রব ॥ ভাগবত গীতা ॥ 
অপিচ-_অসংখা। মূর্তরস্তস্তনিষ্পতন্তি শরীরতঃ। 
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ ॥ মনু ১৫।১২ অঃ ॥ 
অপিচ-_বিস্ফ,লিঙ্গা থা বহেজয়স্তেহক্ষরস্তথা। 
বিবিধাশ্চিজ্ড়াভাবা ইতপাথর্বণিকীশ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥ পঞ্চদশী-৪পরি ॥ 
অপিচ-_নিঃসরস্তি ষথালৌহপি গাতপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গ কাঃ। 
সকাশাদাম্মনস্তদ্বদাস্বানঃ প্রভবন্ঠিহি ॥ যাঁজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা ॥ 
অপিচ--যথ। বাতবশাৎ সিন্ধু বুৎপন্নাঃ ফেনবুদ্ধদাঃ। 
তণাত্মনি সদ *ঃ সংসার ক্ষণভন্ুরঃ ॥ 
স্ট্টিকাপে জীবায্মা পূর্ধ্বের অভিলধিত বাসনার সন্ঠিত পূনর্রবার জন্মগ্রহণ করে। 
এই সুক্ষ শরীর পরমাস্তরার দেহ হইতে অপংখা অগিশ্লিঙ্গের হ্টায় বিনিঃস্ত 
হইয়। উৎকষ্টাপকৃ্ই যোনিতে স্থিতি করতঃ চিজ্জঙান্সক নানা দেহকে স্বন্ব 
কর্মে প্রেরণ করেন। যেমন তপ্ত লৌহপিও হইণে শ্দুলিগ সকল নিঃশ্ত 
হয়, অথচ বস্ততঃ এক বস্তু হইলেও “ইহা লৌহপিও” “এই সকল স্ফুলিঙ্গ এইরূপ 
পৃথক্‌ ভাবে ব্যবহার হয়; €লইরূপ পরমাত্মার সকাশ হইতে £ই পকল হুশ 
শরীরাবচ্ছির জীবাত্মা। সকল নিঃম্থত হইয়াছে, অথচ ফলতঃ এক বস্ত হইলেও 
পৃথক পৃথক ব্যবহারাপন্ন হইতেছে। এই প্রকার সৃষ্টি হইতে প্রলয় কাল পর্য্ত 
জীবাত্মা বার বার দেহ আশ্রর করিয়া, জন্ম মৃত্যুূপ নংসারে বারংবার ষাতায়াত 
করিনা থাকে । শ্যষ্টিকাপে কারণ-শরীর ম্বরূপিনী জৈবিক ও ভৌতিক 


সস 
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ধর্দিনী প্রকৃতি হইতে এ সমস্ত সক্ষম অবয়ব বিশিষ্ট ভৌতিক সুক্ষ শরীপ অস্কুরিত 
হইয়। জীবকে আশ্রন্ব করে, এবং যেমন অপৃষ্ঠ, জীবকে তদনুযায়ী স্থুল-দেহ 
রচনা! করিয়। দেয়। 
শুক্রও তেজ, নৃর্যাও তেজ। বিশেষ এই যে, আমাদের শরীরোখিত 
তেজে জলীয়াংশ বহুলতা প্রযুক্ত শুরু তরল ভাবাপন্ন । পক্ষান্তরে 
তেজোময় পুরুষের শরীরোখিত তেজ শুক্র ব! সূর্য্য তেজ ভাবাপন্ন। প্রত্যুত 
ইহ! যেন কেহ মনে না করেন যে, এই হুর্যে জল নই। একটা ক্ষুদ্র তেঞ্জ হইতে 
উদ্ভূত, অন্যট মহাতেঙ্গ হইতে নির্গত; স্থতরাং বাষ্টি এবং সমষ্টি উভয্বিধ 
সঙ্গ শরীরই তৈজসাত্মক । বথা-- 
তৈজনানিন্দ্রিয়াণোব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ । 
প্রাণস্তহি ক্রিয়াশক্তি বুরদ্ধে বিজ্ঞানশক্তিত! ॥ ভান৩।২৩৩০॥ 
ক্রি ও জ্ঞান রূপ বিভাগ হেতু ইন্দ্রিয় ছই প্রকার হয়; যথা কর্মেন্ির ও 
জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দ্বিবিধ ইন্ড্রিয়ই তৈজস অর্থাৎ তেজ ব! রঙ্তো প্রধান অহঙ্কার 
হইতে উৎপন্ন; যেহেতু প্রাণের ক্রিয়া-শক্তি ও বুদ্ধির জ্ঞান-শক্তি আছে। সুতরাং 
প্রাণ তৈজস হওয়াতে তদীয় ক্রিম্না-শক্তি বিশিষ্ট কন্মেত্দ্রিম সকলও তৈজল ) 
এবং বুদ্ধির তৈজসত্ব হেতু তদীয় জ্ঞান-শক্তিযুক্ত জ্ঞরানেন্দিয় সকলের তৈজসত্ব 
আছে জানিবে। স্ক্ম শরীর পঞ্চভূতের সর্বোতক্ তেকঙ্সোময় ধাতু সমূহের 
দ্বারা বিরচিত;) এ নিমিত্ত তাহা তৈজদ। স্থক্স দেহের ভৌতিকত্ব অতি 
সপ্ষ | ভূতগণের আগ্ভ উপাদান ও অন্তিম সংশোধিত পরিণাম স্বরূপ যে 
। তেজ-শক্তি সমূহ, তাহাই সুষ্ম দেহের উপাদান। সে শক্তি মহত্তত্ব সম্পন্ন 
প্রক্কৃতি স্বরূপিশী। 
সুঙ্গ-শরীর হ্ুঙ্ম উপাদানে নির্মিত, তাহা মহ! সুক্ষ দ্রবা ধাতু বিশিষ্ট; 
পঞ্চভূতের হুক্াংশ তাহাতে বিদ্যামান আছে। হুমম ভূতগুলি তন্মান্রাত্মক। 
তন্মাত্র সকল কেবল পঞ্চভূতের অন্মান-সিদ্ধ হ্থক্ম অবয়ব, তাহা চক্ষু গ্রাহা 
নহে। স্থল চক্ষু ষেমন ইন্জির গ্রাহথ পদার্থ, চক্ষুর দর্শন শক্তিটি সেরূপ নহে) 
তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তথাপি তাহা আছে ইহা সকলেই মানে) 
সুতরাং ঘাহ! অন্ুমান-সিদ্ধ হইল। পরমাণু অর্থাৎ তন্মাত্র সকল ্রন্বপ 
অন্ুমান-সিদ্ধ। জ্যোতি পদার্থটী স্থল হইলেই চক্ুরিন্ত্রিয়ের গ্রাহ হয়) 
কিন্ত সেই স্থুল জ্যোতির বীজরূপী তৈজস শক্তি, যাহা সর্বপদার্থে আগ্েয 
ধাতৃ-রূগে প্রবিষ্ট হইয়া! আছে,--যাঁছাকে দেখ।, যায় না, অথচ যাহা উপনুক্ধ 
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'আশ্রমরূপ ও টত্তর সাধকবপ উপাধি লাভ করিবামাত্র ব্যক্ত হয়, তাহাকে 
বূপ-তন্মাত্র বা তৈজস-পবমাণু বলে। তাহার সে রূপ কেবল অন্ুম।ন-সন্ধ। 
প্রত্যেক জাতীয় তনম্মাত্রই অতি স্ক্ষ ভূত পদার্থ । প্রকৃত প্রন্তাবে 
তৎদমৃহ ভৌতিক শক্তির মাদিম বিশুদ্ধ অবয়ব। তাহাই জগছৎপন্তির পক্ষে 
স্ক্ম উপাদান স্বক্ধূপ। প্রাঞ্কীতক প্রণয়ের অস্তে যখন প্রথম স্যে্টি 
হয়, তখন এ পকল উপাদানে জীবের হ্ুক্ম দেহ বিরচিত হইয়া থাকে । 
এ সকল তন্মাত্র, সৃষ্ট ঙ্গার্ষোনূথী এ্রশী-শক্তি স্বরূপিণী প্ররুতিরই স্ফুবণ 
মাত্র। তৎসমূভ জীবের অনাদি ভোগশক্তি ও তদীয় উত্তর-সাধকরূপ 
ভোগ্য পদার্থায় শক্তিব ধর্মবিশিষ্ট। জীবের ভোক্ত-ত্ব শক্তি ও বাহ স্থ্টির ভোগ- 
দানের শক্কি, এ উভয় শাক্তর মূলে একই প্রকৃতি-শক্রি। হুক্ম তত্বের গ্রকটন 
কালে সেষঈ প্রকৃতি ভোক্ত "মাত্রা ও ভোগ্য মাত্রায় বিভক্ত হইয়া পড়ে । উহার 
মধো এক ভাগজীবরূপ ভোক্ত'কেন্ত্র ধর্মুঃ₹ক বচনা কবে, অন্ত ভাগ সেই জ্ঞোগ 
গার্থন! পৃবণার্ধে চোগ্য-পদার্ধকে বিষ্তাস কবিয়া থাকে । যথ',--রস-তন্মাত্র 
বপশক্তি জীবের বসনেন্ত্রিয়কে রচনা কবে পক্ষান্তরে তাহারই দ্বিতীয় ম্ডি 
জলীয় পনমাগু সেই রসনাকে চপ্রিতার্থ কবিবাব জন্য জল বপে পরিণত হয়। 
এইরূপে সমস্তই তন্মাত্র শ'ক্তর কার্ধা, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং ইন্দ্িয়গ্রাহ্ত 
পদার্থ তাহার্দেরই রচনা | প্রাণ উষ্ভার্দের সমগ্রি-প্রবণ রাজপিক শাক্ত এবং 
মন তাহাদের সমষ্টি-প্রবণ পাত্বিক শক্তি এবং কুম্মে অঙ্গ প্রভাঙ্গ ধারণের 
সকার এ সকল বিশিষ্ট শুস্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আপনাব মধোই ধাবণ করিয়া 
রুহিয়াছে । যে সকল ইচ্ছা-স্থত্রে মন স্বীয় সঙ্গ দেহকে পরচালন ও বিস্তৃত 
করে, তাহা প্রকুতিবই স্ক্ম-দেহগত শক্তি মাত্র । এই সমস্ত ব্যপাব সাধারণতঃ 
কেবল অগমান-গিদ্ধ। মন, ইন্দ্রিয় এবং ভোগ্য দ্রবোর শুঙ্ধ শক্তি, এ সকল 
কিছুই ইন্দ্রির়গোচর নহে । এই অনির্বচনীয় অত্যন্ত সৃষ্টি রহস্তের মধ্যে 
অপ.স্কত বুদ্ধির প্রবেশ অনাধা, কিন্ত বোগবলে উঠা প্রতাক্ষ কবা যার়। 
তাই সাংখ্য বলিয়াছেন -“ইত্যেব গ্রকতে সর্গ” ) ইভা অবুদ্ধি পুর্ববক স্থষ্টি। 
এই স্থষ্টি-রহশ্ বুদ্ধির ভেদভাব মূলক তামদিকতার মূল। 

কারণরূপী বীজ 9 তাহার অঙ্কুর স্বরূপ সুগম দেহ, টহাই স্ুল দেহের 
বীজ। তথা প্ররুতির ভৌতিক ধন্মহ উপাদান, পরিণামী ও সমবারী 
কারপ, এবং অদৃষ্ট তাহাকে অস্কুরিত করণার্থ জলপেক স্বরূপ। বটকণিকাতে 
বেন অদৃগ্তভাবে ভাবী প্রকাণ্ড বৃক্ষ উত্পাদনের বীর্জশক্ষি বিশীন থাকে, 
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অর্থাৎ তদন্র্গত সেই অনদৃশ্ত শক্তি যেমন মৃত্তিকা ও জল সহযোগে ক্রমে 
উত্তঙ্গ তরুবর রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ এ স্ক্্ম দেহকপ অদৃশ্য বীজ-শক্তি, 
অনৃষ্ট রূপ ভূমি এবং অনাদি তৃষ্টার্ূপিণী জলসেক সহকারে মঙ্কুরিভ ও ভাবী 
স্থল দেহরূপে উদয় হয়। অতএব স্থূল উৎপাদনের বীজত্ব এ হুক্ষেই আছে। 

জীব পরলোক গমন সময়ে দেহারম্ঠক বাদেহ ভাবের প্রবণতঠাঘুক্ত পঞ্চ হুক্ষ- 
ভূত দঙ্গে লইয়। যায়। তাহাই তাহার ভাবী'দহের অ প্রকট বাঁজন্বরূপ। ণতস্মাৎ 
বীজৈনেষ্টিত এব পরলো কং গচ্ছতীতি”' ॥ জীব স্বীয় ভাবী জন্মের স্কুপ শরীরের 
বীজের দ্বারা বেষ্টিত হইয়! পরলোক গমন করে। তাহ অদৃষ্ট স্বরূপ, প্রক্কৃতি- 
নিষ্পন্ন ও কন্মপাপিত এবং বাহা প্রবণত। পূর্ণ বীল ; স্থতরাং পরলোকে তাহ! 
স্থলভ নহে ও সেইজন্ তাহা! সঙ্গে সঙ্গেই গিয়া থাকে । সুক্ষ দেহ সেই বীজের দ্বার! 
অন্ুন্গাত। ভাবার্থ এই যে মৃত্ার পর বাঞ্জ যে কোন লোকে যে কোনরূপ শরীর 
ধারণ করে, তাহা বস্ত-তন্্ নহে; তাহা কেবল তাহার স্বীয় কর্ততন্ব। মৃত্া 
মমরে সুপ দেহ পড়িয়া গাকে, স্ুক্মদেহ জীবের সঙ্গে দঙ্গে পরলো'কে শিয়া 
জীবের অনৃষ্টা্্যারা অন্য স্থুল দেহ সম্পাদন করে। 

সুক্ষদেহ যেন প্রতি জন্মের স্ুল দেহের মেরুদণ্ড ও পঞ্জর স্বরূপ। জীবের 
সুকতি ও ছুক্গত অগদারে এরহ্প্ম দেঠের আবাম্মিক আকার বেরশ বিরচিহ 
হয়, স্থল পঞ্চভত “সই মুল আকৃতির উপর তদন্রঘায়ী স্থল দেহ বিস্তপ্ত করিয়। 
থাকে । জীব শুভাদৃষ্ট জন্য যদি স্বর্গবাণী ইন, তবে তাহার স্ুক্ দেছের 
পবিত্রতা অনুপারে উতংকৃ্ তেজোমর এবং প্বচ্ছ শরীর লাভ হইরা থাকে। 
যদি ছুরদৃ্ বশতঃ নরকে পাঠিত হয়, তে তাহার তদবন্থাপন্ন হুম্ম দেহের 
মালিস্ঠান্ুরূপ বাতন! ভোগের উপবোনী কোনরূপ দেহ জন্মে। 

কারণ শরীর হইতে স্থষ্টিকালে যে সমস্ত শারীরিক সুক্ষ শক্তি অস্কুরিতত 
হয় এবং জন্ম-জন্মাস্তর ৪ লোক লোকান্তর ব্যাপি যাহ! জীবের সঙ্গে 
থাকিম় প্রয়োক্নীয় দেহাদির বিধান করে, অর্ধাৎ যাহার আশ্রয়ে সুপ দেহ, 
র্সীঃ কলেবর, নারকী দেহ, স্বপ্ন দেহ ও সন্করিত ইস্ছাময় দেহ উৎপন্ন হয়, 
শাহার নাম সুক্ষ দেহ। তাহ তন্মাত্রা নামক, কেবলমাত্র অনুমান দ্বারা 
পিদ্ধ অন্ত হুশ অপঞ্চীককৃত ভূতমাত দ্বারা বিরচিত। সুতরাং তাহ 
অন্মদাদির ইন্ত্রিয় গেচর নহে) তাহা কেবলমাত্র তত্বদশী ইন্দ্রিয় দ্বারাই 
দৃগমা হয়) অথবা ব্রহ্ষচর্য প্রভাবে যার দুষ্টনক্তি পরমাণু দর্শন যোগ্য 
হইয়াছে, সেই মহাঁপুরুষই উহা দেখিতে পান ' 
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সৃষ্টিকালে প্রকৃতিরূপ বীজ হইতে একদিকে জীবে বাসনা ও কন্দধধ উত্তৰ 
হয়, অন্যদিকে দশবিধ ইন্দ্রিয়াি নুষ্ম শক্তিযুক্ত অঙ্গ ও তত্তদঙ্গে স্থুলাবিতাব 
দ্বরূপ স্ুল দেই সংঘটিত হয়; অপরদিকে তাহাদের ভোগ্য বাহা বস্তু সকল 
ষথোপধুক্তরূপে প্রকটিত হইয়। থাকে । বাহাতঃ স্থূল দেহ সংলগ্ন যে চক্ষু ও কর্ণাদি 
ইন্ত্রিযনগণ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রক্কত প্রস্তাবে ইন্দ্ি নহে, এবং তাহাকে হুস্ম অঙ্গ 
বলাও উদ্দেশ্ত নহে। কিন্তু তত্রদিশ্রিয়ের গোলোকে দীপ্তিমান শব স্পর্শাদি 
গ্রহণের যে সুক্ষ শক্তি বিদামান আছে, তাঁহাকে ইন্দ্রিয় ও হৃক্মাঙ্গ বলাই উদ্দেশ্য । 
মন বুদ্ধাদিরূপ আধাত্তঘিক শক্ত বিরচিত আভাস্তরিক তেজোময় দেহকে সুধু 
শরীর কহে। 

সঙ্গম শরীর সপ্তদশাঙ্গ বিশিষ্ট । ১১ ইন্দিয়।৫ তন্মাত্রা+১ বুদ্ধি ১৭। 
০কহ কেহ পঞ্চ-তন্মাত্র স্থানে পঞ্চ প্রাণ গ্রহণ করেন। ফলিতার্থ একই, পঞ্চ 
প্রাণ বায়বীয় তন্মাত্রারই অন্তর্গত। 

মহধি কপিলোক্ত হুক শরীর বর্ণন যথা ;-_পূর্বোৎপত্তেস্তৎ কার্যাত্বং 
ভোগাদেকম্তনেতরস্ত (৮1 সা'খ্যদর্শন-৩অ; | পুর্বে অর্থাৎ স্থ্টিকালে [লিঙ্গ 
শরীর উৎপন্ন হয়। তখন স্ুল শরীর স্থাষ্ট হয় নাই; সুতরাং শখ ও ছুঃখ, লিঙ- 
শরীরেরই কার্ধা, স্থল শরীরের নছে | স্থথ ঢ:খভোগ লিঙ্গ-শরীরেই হয়, 
ইতর শরীরে অর্থাৎ স্থল শরীরে নঠে। আগে লিঙ্গশরীর, পরে তছুপরি স্থুল 
শরীর। যখন সুল শরীর স্থাষ্টি হয় নাই, তখন লিঙ্গ-শরীরেই ভোগ প্রবর্তমান 
ছিল; এবং এখনও দেই নিয়ম চলিতেছে । সেই কারণে মৃত দেহ 
লিঙ্গ পরিশৃন্ত হওয়ায় সে দেহ স্থখ-ছুঃখ বর্জিত হয়। 

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম। ৯-সাংদ:ঃ লিঙ্গ শরীর সপ্তদশাবব, অর্থাৎ 
একাদণেন্দ্রি় বুদ্ধি ও পঞ্চ-তন্মাঞ্র, এই সপ্তদশ অবয়ব যুক্ত একটি দেহের নাম সুল্্ 
শরীর। 'অতঙ্কার বুদ্ধিরই অন্তর্গত, প্রথমে ইহা একই ছিল। প্রথমে বরঙ্গা বা 
হিরণ্যগর্ভ জন্মেন। ব্রঙ্গ সেই এক অথগ্ পিঙ্গের দমষ্টি-শরীরে অহমভিমানী। 
লিঙ্গ-দেহ বুদ্ধি প্রধান; সেই জন্য লিঙ্গ-দেহে ভোগ হয়। জীব সাধারণের-_ 
কন্ম সাধারণের প্রভাবে প্রথম সমষ্টি সৃষ্টি হই্লাছিল। পরে তাছাদের বিশেষে 
কর্ম জন্য বাষ্টি সৃষ্টি হইয়াছে । লিঙ্গ-শরীরী জীবের অন্থ নাম কম্মাত্ব!, কর্ধু পুরুষ 
বা কামদেহী (ক্রমশঃ) 

শ্ীজানকানাথ মুখোপাধ্যায় । 


অর্থ) শ্বজ্ঞাজ্বাম্সান্র ত্র] । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর |) 


গ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ | 


নবকুমার ষথন স্বীয় বাপস্থান বনগ্রামে প্রবেশ করিতেছিল, তখন তাঁহার হৃদয় 
বড় আন্দেলিত হইয়া? উঠিল। বহুদিনের ম্মতি-পিন্ধু যথিত করিরা অব্ক্ত যাতন! 
তাহার মর্স্থল ভেদ করিতে লাগিল । ক্ষপ্নচন্দ্রের উপদেশ হৃদয়ে জাগকুক 
থাকিলেও তাহার পরাজন্ব হইল) গ্রামে প্রবেশ করিতে পাঁরিলেন না। 
অগত্যা হৃদয়ের জালা জুড়াইবার জন্য, বনগ্র'ম-নিষ্ব-প্রবাহী জয়দেবের মধুর 
শীতের প্রধান শ্রোতা অঙ্গয় তটে গ্রামের বাহিরে একান্তে উপবেশন করিয়' 
রহিল। তখন মরীচিমালী স্বীয় কর দষ্কোচন পূর্বক বিশ্ববাসীকে স্নিগ্ধ করিয়া 
বিশ্রামার্থ অন্তচলে গমন করিয়াছেন। যেদিকে তিনি বলিয়। মাছেন, সেদিকে 
লোকের বড় গমনাগমন নাই; নিবিড় বৃক্ষরাজি তখন তাহার একমাত্র অনুসঙ্গী। 
সায়ংকালের আরাতর বাদ্য বাজিয়া /গল.-_- কাহার সেদিকে লক্ষা নাই । 
মনে হইতেছে তিনি মজয়ের উছলিত তরঙ্গ নুত্য দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইন1 
আছেন,-_কিন্ছু তাহ! নহে । নিকটে ফেরুপাঁল প্রহর জানাইয়া চীৎকার 
করিয়া উঠিল, কিন্তু সে সেই একভাবে । কচ্ছপাদি জলজন্ত মধো মধো ভাসিয়া 
উঠিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ অন্ত হইতেছে; কিন্ত নবকুমারের দৃষ্টি, শ্রুতি 
কিছুই বাহিরের দিকেই নাই। দাকশ চিন্ত/-দাগরে ভাসমান, সময়ে সময়ে এক 
একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাহার সজীবত্বের গ্রমান দিতেছে । তিনি ভাবিতেছেন, 
যদি বাড়ী গিন্ন দেখি মা আমার কাদির কাদিয়া ইহ্ধ।ম ত্যাগ করিরাছেন-- 
যদি গিয়া! দেখি যে, আমার পতিপরারণ! লহধন্মিণী স্বামীর নিরুঙ্গেশে উদ্বন্ধীনে 
ইহুলেক তাঁগ কারয়। অনন্তের কোন এক নিভৃত কনরে লুকাইর়া আছে, 
তখন আমি কি করিব? অন্ুতাপের জলম্থ অনলে তাহার জয় দগ্ধ হইতে 
লাগিল। মনে পড়িল একদিন বিনোদিনী তাহার পদধূগল ধরিয়া বলিক়াছিল, 
“একদিন আমার অনুরোধ রক্ষ! কর, একদিন একটু মি কথা বলিয়া আমার 
প্রাণ শীতপ কর,--জগ্মের সাধ একদিন মিটাও+” | উঃ ভয়ানক কথা । আমি 
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তাহার বিনিময়ে পদাঘাত করিতে ও কুঠিত হই নাই। কি আশ্চগ্য পরিবর্তন! 
যে নবকুমার স্ত্রীর মুখ দর্শন করিতে পারিত না, আজ তা্ারই জন্য তাহার 
হৃদয় ফ'টিয়া যাইতেছে । 

সহন! বৃক্ষান্তরাল হইতে ৫ যেন বলিয়। দিল, ঠোঁমার মাচার মৃত্যু 
হইয়াছে, তোনার পত্বী জীবিত।”' একি, মোহ ন প্রহেলিকা! না বনদবী রুপা 
বশে হৃদয়ের ক্ত্রণ! আর দেখিতে পারিতেছেন না! কিন্ব। তাহার মাতাই দেশান্তর 
হইতে সন্তানের এই অপীম যন্ত্রণায় কাতর হইয়া, বৃক্ষান্তরাল হইতে এই কথা 
জ্ঞাপন করিলেন! নবকৃমার এখন দম্পুর্ণ পরিবর্তিত, তাই মনে মনে বলিতে 
লাগিল, _বিনোদিনী। মামি তোমার নিকট বড়ই অপবাধী , এ অপরাধ হামা 
জ্ঞানকৃত, তাই এই অপরাধের প্রায়শ্চি নর জন্ত পবির ভাগাবথা ত«ঙ্গে জাবন 
ত্যাগ করিতে কত সঙ্কল হইয়া গঞ্গাগভে ঝাপ দিয়া'ছলাম; কিন্তু সন্নাপর 
করুণায় অন্যরূপ বুঝিল'ম | এখন ঠোমাব নিকট আমার এই কৃ5 পাপের ক্ষম। 
চাই । অঙ্জঞানান্ধকারে দিশত্রাস্থ হইয়া! বাতাপিতা'ড়ত পত্রের গ্রাপ কতণিকে 
ঘুরিলাম, কিন্ত এখন বেশ স্পষ্ট বুঝচতছি, তুদি যণি সবল অন্তঃকরণে আমায় 
সেইভাবে গ্রহণ কর, হবে চিন্তের এই অন্থহাপ কথাঞ্চৎ দূরীভূত হঈতে পারে। 
সত্যই তুমি যদি জীবিত থাক, €ভামার গ্তায় পঠীগ পেহস্পশে এই পাও পঙ্ধিল 
দেহ পবিত্র হইতে" পাপুর। হেমলতাণ জন্য ঘন্্রণ' এখন তিরোহিত হইয়াছে 
সন্ন্যানীর অদ্ভুত শক্তিত5 জানিতে পাবিয়াছি ঘে. দে এক্ষণে ভাল আছে, তাহার 
কোনই কষ্ট নাই । কিন্তু এ বন্সণ' যে কিছুতেই হৃদয় হইতে অপনাতি হহতে চায় 
না। যদি তোমায় না পাই, হবে ভোমার দপ ধান করিত করিতে ইহ জীবনের 
অবসান করিব। অক্ষর দাদ) বশিয়াছিল,_-সংনারে এখনও আমার অনেক 
কর্ধ বাকী! যদি বিঃনাদিনীকে না! পাই, তবে মামার কসের সংসার! সংসার 
পরিত্যাগ করিয়া বিজন বন আশ্রয় গ্রহণ করিব। সেখানে বনের বিহঙ্গমগণ 
আমার ছুংথে হুঃখিত হইবে -বুক্ষরাজি শন্‌ শন শব্দে আমায় সান্তবন! প্রদান 
করিবে-_ব্রাঘ্র ভলুকাদি আনার চরিত্র শ্রবণ করিনা ভাবিবে, যে নরকুলে এমন 
অধন্্াচারী পশ্তরও সব্ব' আছে।, পাপ! বপয়া শ্মাছে, নিতান্ত হৃদয় বাকুল 
হইলে ভগবানকে চিন্তা! করিখে ; কিন্তু চিন্তা কিরূপে করিব,-হৃদয়ে শত শত 
বৃশ্চিক দংশন করিতেছে! এখন একটু শান্তি চাই! ইন্দ্রিয় চরিহার্থতা যতদুর 
সম্ভব, তাহা আমার বাকী নহ।! পাপ দাগরে যতদুর &খিতে পারা যায়, আমার 
তাঁছা হইয়! [গয়াছে-__-এখন চাহ 'একটু শান্তি! 
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চাহিয়া দেখগ রাত্রি অনেকট। হইয়াছে; হাহার কিন্ত কিছুই বোধ নাই। 
তথন সেখান হইতে উঠিয়া নিঃশব্দে গৃহের নিকট উপস্থিত হইপ। গ্রামবাসী- 
গণ ঠখন দ্বার রুন্ধ করিয়াছে, গ্রামা কুদ্ধধাধি জন্তু নিচয় দধো মধ্যে চীৎকার 
করিতেছে। দুষ্ট একটী বাডীমাত্র এখনও লোকের অস্তিত্ব জাঁনাইতেছে ) 
কোথাও বাঁ মংলোক-রশ্বি দেখা যাইতেছে । নবকুমার স্বীয় গৃহের সম্মুখে 
গিপ়া দেখিল বা হরের দরজায় ঠাপা বন্ধ। তখন নবকুমারের হৃদয় দূর্‌ দূর্‌ 
করিতে লাগিল, মন্ম্ের ভিতর ধেন গব্যক্ত ঘাহনা পাঃণর গ্রন্থি নিচ যেন 
শত ছিন্ন হইতে লাগিল; আর স্থির থাকিতে পারিণ না। সন্গ্যাপীর উপদেশ-_ 
অক্ষয় দাদার উপ:দণ, কোথায় ভাপিয়' গেল; নবকুমা'র মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে 
পড়িয়। গেল । 

কতক্ষণ নবকুমার এই ভাবে ছিল, তাহা ঠিক বুঝিংতি পারিল না! । তবে 
মুন্তাভগের পর ছদগ্নে একটু বল আসলে, সন্ন্যাপীর কগ-নিঃস্থত বাণী তাহার 
কর্ণে গ্রণেন কবিল, 'কন্ত কিছুই সে দেখিতে পাইল নাঁ: ধীরে ধীরে স্থবদনির 
গৃহে প্রাবশ করিল । সেদিন স্থবদনির স্বামী কার্্যান্তরে ভিন্ন গ্রামে গিয়াছেন, 
এখনও প্রশ্ভাবন্তন কবেন নাই) শাই স্ুবদন এখনও বসিয়া আছে। সহসা 
অন্ধকার মধো একটা মন্ুষা মুন্তি অবলৌকন করিয়া স্ুবদনি বলিল-__“কে” ? 

নবকুমার কম্পিত কণ্ঠে বলিল “একজন হতভাগ”'। এ কণম্বর সুবদনির 
পরিচিত হহছলে৪, সে ঠিক বুঝিয়' উঠিংত পারিল না। যেন খুব পরিচিত 
বলিয়াই বোধ হইল, কিন্তু তবুও কে,ইহা প্তির করিতে না পায় পুনরায় বলিল, 
“'চিনিতে পাধ্পাম না,-মাপনি কেশ? 

নবকৃমার ধীর পদবিন্ষেপে অগ্রসর হলে, স্থব্দনি মালোক আনয়ন করিয়া 
দেখিতে পাইল যে'নবকুমার”' । তখন সুবদনি কি বলবে তাহ! ঠিক করিতে 
ন! পারিয়া একেবারে [কিং কর্তব্বিমুটু! তাহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে 
জড়িত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল । তাহাদদব সংসারের সমস্ত ছুর্দশার কথা_-বিনো- 
দিনীর কথ! সব মনে পড়িল; নবকুমারকে দেখিয়া যেন নয়ন বিশ্বাস করিতে 
চায়না । যাহা হটক ম্তুবদনি অতি শীঘ্র প্ররুতিস্থ হইয়া, “আসুন 
আম্মন” বলিয়া বদিবার জন্য আদন ও পদ-ধৌতের জল আনিয়া দিল। 
নবকুমার পদ প্রক্ষালন করিয়া !নস্তন্ধে আসন গ্রহণ করিল। এমন সময় স্থুবদনির 
স্বামী গৃক্কে ফিরিলেন ; তিনিও নবকুমারকে দেখিয়া অবাক! তিনি বলিলেন 
“তারপর ভায়া, কতক্ষণ আপিয়াছ” ? 


১১২ পন্থা! । [ নবপর্যযাঁয়, ১৩২১ 


নবকুমার বলিল “এইমান্্র” | সুবদনি বলিল-_“এতদ্দিন কোথায় ছিলেন ?”) 

নবকুমারের তখন কথা বলিবার শক্তি নাই--হদয় যেন বোধ-শক্তি বিরহিত ) 
কি উত্তর দিবে খুঁজিয়৷ পাঁয় না। অতি কষ্টে বলিল,__“কোথায় আর 
থাকিব, আমার থাকিবার স্থান এখন৭ তৈয়ার হয় নাই; ঘুরিযা ঘুরিয়া 
তোমাদিগকে দেখিতে আসিলাম'”। কথা বলিতে বলিতে ক কদ্ধ হইয়া 
আদিল, তখন সকলেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিল। ইতিমধ্যে স্থুবদনি কিছু 
জলযোগের ব্যবস্থা করিলে, বহু অনুরোধে নবকুমার সামান্য মাত্র গ্রহণ করিল; 
কিন্তু সে বিনোদিনীর কথ! গ্িজ্ঞাসা করিতে সাহন পাইল না। তাহার অবস্থা 
দেখিয়া ইহারাও ফ্ছুই বলিতে পারেন ন1; কাঁজেই কিছুক্ষণ এ্রক্মপ ভাবেই 
চলিল। ছুই একী কথার পর স্থব্দনির স্বামী বলিলেন,--“কি করিবে 
ভাই! সবই অদৃষ্টের ফল.__নইলে কি সোনার সংদার ছারখার হয় ?” 

নবকুমার । অদৃষ্ট নয় ভাই--আমার কর্মফল! জান ৩” ভাই, আমি কি পাপ 
কার্য্যই না! করিয়াছি । আমি হেমলতাকে পথের ভিখারী করিয়া কত বিপদেই 
না ফেলিফ্সাছি ! আমার এরূপ না হইলে, পাপের যে একজন দণ্ড দাতা আছেন, 
ইহা! লোকে জানিবে কিন্ূপে ? আর না জানিলে জগতে পাপের স্রোত ক্রমেই 
বাড়ি যাইবে । আমার ঠিকই হইয়াছে! এখন বল শু, ভাই, বিনোদিনী 
বাচিয়া আছে কিন! ? মা ত' মারা গিয়াছেন আমি বুঝিতেই পারিতেছি |” 

“মায়ের মৃত সংবাদ কে তোমাকে দিয়াছে ?” 

“সংবাদ কেহই দেয় নাই, মনের বিশ্বাস জাঁনাইলাম" | 

“তোমার মাতার পরলোক গমানর পর বিনোদিনী আমাদের বাটাতেই 
থাকিত। সহসা আঁ কয়দিন হইল মে আমাদিগকে না বলিয়া পলায়ন 
করিয়াছে; অনেক অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ পায় গেল না। আজও দলেই 
উদ্দেশ্তে এক জাগায় গিযাছিলাম, সেখানে শুনিলাম, 'য কিরূুপে দে শুনিয়াছে 
যে, তুমি কাশীতে আছ, তাই সে কাশীযাত্রা করিয়াছে ।” 

নবকুমার মনে মনে বলিল, ধন্তা বিনোদিনী_ তুমি ধন্তা! আমি নরকের 
কীট, তুমি স্বর্গের পারিঞ্জাত ! আমার ন্যায় মর্কটের কঠে তোমার স্থা় মতির 
হার শোভা পাইবে কেন? এই সকল কথা ভাঁবিতে ভাবিতে তাগার 
চিত্তের অবস্থ। যেন পরিবরিত হ্ইয়াছে ; আবার যেন আশার ক্ষীণ আলোক 
অর প্রান্তে উ'কি ঝুঁকি মারিতেছে। মানুষের হৃদয়ে আশ! না৷ থাকিলে মনুষ্য 
জীবন নিতান্ত হঃখের হইত । এইমাত্র নবকুমার সকল আশ! বিসর্জন দিয়া 
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অরণো গমন করিবার সঙ্কল্প করিতেছিল, মাবার এখনি কি এক আশার কৃহকে 
যেন স্বপ্নময় রাজ্যে নীত। তাহার মন যেন বিনোদিনীর নিকট চলিয়া গিয়াছে, 
সে যেন সতা সতাই তাহার সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া দুঃখের কথা 
জানাইতেছে। ছুঃখ, নৈরাশ্ঠ, ভীতি তাহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল; 
যখন মে জীবিত আছে, তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেই-__হুইবে, 
এই অপাঁর আনন্দে হৃদয় মত্ত হইয়া উঠিল। বিনোদিনীর সরলতা আর 
তাহার দছুর্বযবহার,-_দেখা হইলে কত কথাই বলিবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া 
নবকুমার বলিল, সুবদনি! বিনে'দিনীর ঘরে আমকে রাখিয়া! আইস, মামি 
আজ মেইথানেই রাত্রি কাটাইব! হদয়ের অবস্থ! নুঝিয়া তাহার দ্বিরক্তি 
না করিয়া, আলোক ও বিছানা লইয়! সেই ঘরে তাহাকে রাখিয়া আসিলেন। 
বিনোপিনীর কাতর ক্রন্দনে ষে ঘার নবকুমার প্রবেশ করিত না, আজ সেই ঘরে 
মহা আনন্দে সে রাত্রি অতিবাহিত করিল । নবকুমার ভাবিল, এই গৃহে 
বিনোদিনী শদ্নন করিত, এই ঘরে বিনোদিনী তাহার জন্ত বলিয়া বন্যা! অশ্রপাত 
করিত । এই ঘরে বিনোদ্দিনীর স্মৃতি মিশিত! এই আমার নন্দন কানন, ইহাই 
আমার তপ-নিকৃগ্জ ! নান! চিন্তায় কথন হর্ষ, কখন বিষাদ, কথন আশা, কখন 
নৈরাগ্যের মধ্যে পড়িয়া তাহার নিদ্রা আদিল নাঁ। বহুক্ষণ পরে নবকুমার 
তন্ত্রাভিভূত হইয়া তন্ত্রাঘথোরে যেন দেখিতেছে,._বিনোদিনী পার্খে 
বদিয় বস্ত্রাঞ্চল দারা বাজন করিতেছে, এবং নবকুমার ষেন কাতর ভাবে 
বপিতেছে-''বল বিনোদিনী আমাকে ক্ষমা ক্ষমা করিলে কিনা? আম 
বড়ই অপরাধী, আমার পাপের ক্ষম। নাই! আমি তোমাকে কত কই দিযাছি। 
তুমি ক্ষমা না করিলে, আবার এ জীবন গঙ্গাজলে বিসর্জন দিব? এই কথ! 
বলিতে বলিতে যেন তাহার ক রুদ্ধ হইয়া আদিল; বিনোরিনী যেন তাহার 
অক্রজল মুছাইন্না বলিতে লাগিল,-:একি কথা বলিতেছ? তুমি আমার স্বামী, 
এ দেহ--এ মন তোমার; ইহাতে যদি ঘুঃখ বানুথ কিছু হইর়াথাকে, সে ত, 
তোমারই হষয়ান্ে, তজ্জন্য আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছে কেন? আমি ষে 
চিরকালই তোম।র শ্রাচরণের দাসী ।* এই বীণাধবনিবং কণ্ঠস্বর যেন তাহার কে 
অমৃত ঢালিয়। দিল। এ শ্বর যন মধু হইতেও মধুর, ফেন স্ুধার ক্ষরণ। তাহার 
স্পর্শ যেন কতই মিষ্ট, এ বিনোদিনী যেন সে বিনোদিনী নয়। 

সহপ! নিদ্র। ভঙ্গ হইলে নবকুমার উঠিঘ্া বসিল;) কিন্তু বিনে- 
দিনীকে স্বপ্ন দর্শনে তাছার চিত্ত যেন কিরূপ ভূইয়া গেল। বিনোদিনী আমার 
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অপরাধ গ্রহণ করে নাই । বিনোদিনী মানবী নহে-.দেবী! গৃহের এক পারে 
একখানি পত্রিকা পড়িয়াছিল, কুড়াইয়! দ্েখিল বিনোদিনীর হস্তলিপি। সারে 
গ্রহণ কতিগ্না দেখিল উপরে ত্তাহারি নাম লেখা। কৌতৃহলাবিষ্ট হইয়া 
পত্রখানি পড়িতে লাগিল 1-- 
জীবন স্বত্ব! 

জানিনা তুমি কোথায়; জানিনা তুমি আমার নাম পর্যান্ত বিস্বৃত হইয়াছ 
কিনা? কিন্ত আমার জদয় মন তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানেনা । তুমি আমার 
ধ্যান, তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার চিন্তা, তুমি আমার সর্ধন্ব ধন। আজ 
পর্দান্ত অনা কোন দেবদেবীর আরাধনা করি নাই; তোমার ভিতরেই ভগবানের 
প্রতি! দেখিবার জনা প্রার্থন: করি। 

হৃদয় দেবতা! যর্দি কখনও এই পত্রিকা তোমার হস্তগত হয়, একবার 
পড়িও। আমার হদয়ের ভাষা মুখে বাক্ত করিয়৷ কখন “তোমাকে শুনাইতে পারি 
নাই, তোমার আমোদ আহ্লাদের কথন অবসর পাই নাই; অধর পল্পবের 
সুধারাশি কখন উপভোগ করি নাহ। কিন্তু তবুও তোমার চরণ-সেবিকা 
হইবার আশা এখনও পরিত্যাগ করি নাই । শুনিলাম তিমি কাশীপামে আছ, 
ত7ই কাশা যাত্রা করিলাম। জাননা কাখাধাম কতদৃর,-জানিন! 
তথায় ঘাঁতে পারিৰ কিনা, জানিনা! তুমি সতা সত্যই কাশীধাষে আছ কি না, 
থাকিলেও দর্শন দিয়া আম র প্রাণের তার পিপাপ! ফিটাইবে কি ন!? তবুও 
আমি কাণা যাইবার জন্য বাটা হইতে বিরত হইলাম। বুঝিতেছি যে 
ইহ! বড়ই কঠিন বাপার, এ পথে বিপদের সন্তাবনা; কিন্তু শুবু৪ সাহসে 
বুক বাধিয়া £তানার মুৰ্তি ধান করিতে করিত ধাত্রা করিলাম । তোমার স্মতি 
অ।মার পণশ্রম শাস্ত করিবে,-জদয়ের জালা দূর করিবে,--অবসন্ন ৬1 বিভাড়িত 
করিবে। আর যর্দ জীবন মায়, ত:ব তোমার চিন্তায় জীবন হারাইয়া পরজন্মে 
তোমাকেই লাভ করিয়া এ জন্মের সাধ মিটাইব। 

তোমার রূপউ ভোগ করতে চাহিনা-_গুণ অগুণের পিকে দৃষ্টপাত করিতে 
চাছিনা,--ধন,মান, যশ, প্রণর়, ভালবান! কিছুই তোমার নিকট আঁশ। করি ন1) 
চাহি কেবল তোমার চরণের দাপী হইতে । প্রাণেখর ! যে দিন তুমি আমাকে 
পদাধাত কথিয়! গৃহ হইতে চলিয়া যাও, সে দিন বাতীত তোমার অঙ্গ স্পর্শের 
সুখ কখনও উপভোগ করি নাই। কেন তুমি গৃহত্যাগ করিলে ? 
প্রত্যহ পদাঘান্ত করিয়া গৃহে থাকিলেও ত' কোন ক্ষতিছিল না! আমি ৩, 
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তোমায় অনর্থক বিরক্ত করিতাম না। যখনই তুমি আমার অলঙ্কার চাহিয়াছ, 
মাতার মজ্ঞাতপারে তখনই (তামাে অর্পণ করিয়া ছ। কখন তাহার কারণ পর্যযস্ত 
জিজ্ঞাসা করি নাই | তবে ভুগি ?কান্‌ অপবা:প দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে? 

অবশ্য বিধাতা যাহাকে কষ্ট দিবেন, তা» কেহই খগ্ডাইতে পারে না; কিন্ত 
ইতাতে যে তোমারই কষ্ট হইল। হামার হমত' কোন দিন আহার হয় না 
কোন দিন পথশ্রমে ক্লান্ত, পদ-সেবার জনা দাপীকে সঙ্গে লইলেই ত' চলিত। 
কতজন কতরূপ কথা বলে বটে কিন্তু আমার বে মনে হয়যে, তুমি খুব 
কষ্টেই সময় অতিবাহিত করিতেছ। আমি নিয়ত মহামায়ার নিকট তোমার 
মঙ্গলের জনা মাথ! খুঁডি,তছ /--কিস্ক প্রাণে শান্তি নাই, আভারে কুচি 
নাই। মায়ের পরঙ্ভোক পাঁপ্তি হইয়া গিয়াছে, আমাব একটী দছের অবপান 
হইল; কারণ হোমার অবর্তমানে মাধব সেব না করিলে গ্রতাবামধ ঘ্টত। ঘণ্দ 
নিতান্তই তাগ করিবার ইচ্ছা ছিল, ততপ ভুমি বাটাতে থকিগনা কন? আমি 
যেখানে হয় চলিয়া যাচতাম। যাহা হউক এখন শুনিঙ্গাম তুনি কশীতে 
আছ | আমি এথানে বসিয়া স্থাংথ গ্রানাচ্ছাদন করিব, তাহা হইতেই পাবেন । 
আমেও তোমার নায় এক বপান একাকিনা “পেশ প্যান করিব, ভোমাব 
অনুসন্ধানে জীবনের অবশিষ্ট দিন যাপন কগিব। 

আরাধ্য দেবতা ! হিন্দুর ঘরে জন্ম বিবাহে পর যখন তোমাকে স্বামীরূপে 
পাইলাম, সেই বালিকা বয়সে আম'ব কোন আবেগ ছিল না। স্বামীর মন্ম বুঝি- 
তাম না, বিবাহে তোমায় আমায় যে অচ্ছেদা বন্ধন হহয়া গেল, ইহা বুঝিতে 
পাপি নাই; কিন্ত যখন বুঝিল'ম থে শ্বামী স্বীলোকেব আবাধ্য দেবত', স্বামী 
ঢঃশীল ছুরগ হউন, স্বামীই স্টলোকের দকমাত্র গতি ; সেইদিন হইতেই স্বামীব 
আরাধনায় মন দিয়াছি;--স্বেচ্ছাম তোমার করে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, ইহাই 
জীবনের মহথাব্রত মনে করিয়া তোমারই মনুষ্টানে ব্রতী ভইয়াছি। 

কেহ কেহ বলে তুমি হেমলতাংকে * ইয়া স্থুথে কালাতিপাত করিতেছ, কিন্ত 
আমার ইহ! বিশ্বাস হয় না; কারণ হেম-তাকে আমি জান, সেম্বগের দেবী! 
তাহার স্বভাব কথন জঘন্য হইতে পারেনা । আর যদি তাহাই হইয়া থাকে, আমি 
তাহাতে বাধ! দিতে চাহি না) চাহি কেবল তোমাকে দেখিতে. তাহাতে মার্দ বাধা 
থাকে, তবে শুনিতে চাহি তুম সুখে আছ। 

তোমার চরণ-সেবিক-_ 


বিনোদিনী । 


১১৬ পন্থ। | [ নবপত্যয়। ১৩২১ 


চিঠিথানি অ'দ্োোপান্ত পাঠ করিয়া নবকুমারের চক্ষু দিয়া দরদর ধার! প্রধা- 
হিত হইতে লাগিল । ভাঁবিলেন, এমন স্বার্থভীনা নারী-জীবন কিরূপ শুক্ষ হুইয়। 
পড়িয়াছে। যাক আমিও বিনোদিনীর অনুসবণ কাশী অভমুখে যাত্রা করিব। 
বিনোদিনী একাকিনী অসহায়, বেশ যেখানে অসহায়া বমণী দেখিত পাইব, 
তাহাকেই মাতৃজ্ঞানে মনে মনে পুজা কবিব, এবং যথাপাধা তাহাব অভাব 
ঘোচনে্র চেষ্টা কবিব। যেখানেই পতি পুত্রহীনা আমার চক্ষে পড়িবে, তাহার 
যতটুকু পাবি ক্লেশোপনোদনেব চেষ্ট পাইব, তাহা হইলে বোধ হয় এই স্ত্রীহত্যার 
প্রায়শ্চিত্ত হইবে । হেভগবন্। বদি বিনোদিণী নাচিয়া থাকে, তবে তাহার 
মঙ্গল কব। 

গ্রাতে উঠিয়া স্বদনি « তাহার স্বামী আব নবধুনারেব দন্ধান পাইল না। 

(ক্রমশঃ) 


অর্থ] হিন্দ দর্শনের সংক্ষিপ্ু পরিচয় | 


( পৃব্ব প্রকাশিতের পর) 


মহামুনি বেদব্যাসের অমুহময় লেখনী-মুখ-নিঃস্যত বেদান্ত দশন ম্ধা সমাজে 
স্থপরিচিত এবং বিশেষন্পে সমাদৃত; সুতরাং সে সম্বক্ধে কিছু না বলিলে? 
চলে । ভবে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এই বেদান্ত দশনউ দশনবাজোব 
সমাটু। প্রায় সকলেই ইহার আশ্রয় গ্রহণ কবিয়্া আপনাকে কৃতার্থ মনে 
করিয়াছেন । অধিক কি, পীর, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব প্রতি সাম্প্রধায়িক- 
গণও বেদান্ত দশনকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ান্রযায়ী করিতে অপবা শিজ নি সম্প্র- 
দায়কে বেদান্ত দর্শনের অন্থমোদিত কবিতে অল্াধিক পরিমাণে প্রয়াস পাউয়'- 
ছেন, এবং সকলেই আপন আপন দিদ্ধাস্তকে ইহার অনুমোদিত মান কয়া 
পরিতুষ্ট হইয়াছেন। এতদ্দশনে মহাকবি কালিদাসের “অহমেবমতো মহীভূ *ঃ, 
ইতি সর্ব প্রকৃতিভ্ত্রচিন্তয়ং» কথাটা মনে পড়ে । বল৷ বালা যে, এরূপ অপুর্ব 
গেরব সম্পৎ অন্ত কাহারে ভাগ্যে ঘটে নাই। 

মহষি-গোতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, প্ৈমিনি ও বেদব্যাস এইরূপে সনাতন 
ধর্ঘ-সেতুর সুব্যবস্থিত ও দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে পর, নাস্তিকতা নিরস্ত 
হইল। ধর্রাজ্যের অনর্থকর কোলাহল অন্ৃহিত হইল। প্ররৃতিপুঞ্জ পুনর্বাগ 


জ্যৈষ্ঠ ] হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । ১১৭ 


বেদ বিধি শিরোধারণ পূর্বক নিজ নিজ কর্তব্য পথে অগ্রাদর হইতে লগিল, এবং 
শান্তনীল দাঁধু হৃদয় নিকুদ্ধেগ হইল । এইরূপে সুদীর্ঘ লময় অতিবাহিত হইতে 
লাগিল। প্রবল ঝড়ের পূর্বে প্রক্ণতি যেরূপ নিস্ত্বতাময় শান্ত মূর্তি ধারগ করে, 
ওজ্রপ ভারতের ধর্ম জগংও কিয়ৎকাপের জন্য প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল বটে, 
কিন্ত সেই প্রশান্ততাই আবার অচিরে প্রবল প্রভঞ্জনাকারে পরিণত হইয়া 
বিষম ধর বিপ্লবের সুত্রপাত করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে বেদ বিরদ্ধ প্রবল 
বৌদ্ধ ধর্ধের অভ্যুদয় তইল। তাহার তীব্র তাড়নায় বেদের বিজয়-বৈজয়ন্তী 
উড়িয়া গেল৷ বেদ বিরোদী বিষম বিপ্লব বন্তার প্রবল বেগে খষি প্রতিষ্ঠিত সেই 
পুরাতন ধন্ম-সেতর দৃঢ় বন্ধনগুল একে একে ধপিয় যাইতে লাগিল । সমাজে 
উশঙ্থলতঠা পিশাচীর প্রচণ্ড তাগুবে ধঙ্ষুপ্রাণ সাধুশদয় কাপিয়া উঠিল, এবং 
কাতর কে ভক্তবত্দল ভগব'নের স্ততি গান করিতে লাগিল। 

এমনই বিষম সময়ে_ সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্ীতে শিবাবতার স্বামী শঙ্করাচাণ্য 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন: শঙ্কারর শিশু জীবন অতি বৈচিত্রময়, কিন্তু 
তাহার আলোচন এখানে অসশ্তব ও অনাবগ্তক । তিনি পুজাপাদ গোবিন্দপাদের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ কারয়া শৈশবের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতেই, শাস্ত্র শিক্ষা 
সমাপ্ত করিয়া কর্তব্যাবধারণে সমুত্স্তুক হইলেন। 

কখিত আছে ঘে, গোবিন্দপাদ্দের গুরু আচাধ/ গৌড়পাদের নিকটে তিনি 
প্রথমে বিদ্যা শিক্ষ! মানলে গমন করেন; কিন্তু বাদ্ধক্য জনিত অপটুত। নিবন্ধন 
গৌড়পাদ স্বদ্ধং অধ্যাপ,ন অসন্মত হন এবং গোবিন্দপ'দের নিকট প্রেরণ 
করেন। অধিকন্ত তাহাকে ছুক্জ্ন বৌদ্ধ বিজয়ের জন্য সচে্ই হইবার উপ- 
দেশ প্রদান কবেন। সংক্ষেত্রে পতিত বীজ যেমন যথাকালে অঞ্কুরিত হয়, 
তেমনি শঙ্করের হৃদয়-নিহিত গৌড়পাদের সেই উপদেশ-বীজ উপযুক্ত স্ময় 
পাইয়া কার্যযোগুখী হইল। তিনি বৌদ্ধ বিজয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া বশুদ্ধ 
অছ্বৈতবাদ প্রচাবে প্রবৃত্ত হইলেন । 

তিনি প্রধানত; বৌদ্ধেরই আরঁহমত লোকপ্রিয় বিজ্ঞান-বাদ অবলম্বন 
করিঃলন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে, বৌন্ধ বলেন--প্রতিক্ষণে উৎপত্বি- 
বিনাশশীগ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই আত্মা । শঙ্কর বলিলেন-বিজ্ঞান যে আক্মা, একথা 
সত্য, কিন্তু মে বিজ্ঞান ক্ষণিক বুদ্ধিবুতি নছে; পরস্ত ''বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” 
ইত্যাদি শ্রুতি কথিত নিতা নির্বিকার ব্রহ্ম বিজ্ঞান । বৌদ্ধ বলেন, দৃশ্তমান 
বাহ জগৎ সত্য নহে, ইহা! কেবল খআস্ুর বুদ্ধি বিজ্ঞানের বিলান বা করনা মাত্র । 


১১৮ পন্থা! | [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


শঙ্কর বলিলেন, - বাহা জগৎ-কেবঙগ বান্থ জগৎ কেন, ব্র্গেতর পদার্থ মাত্রই 
অসত্য বা মিথ্যা বটে; কিন্ধু তা বলিয়' তোমার আমার কল্পনাপ্রস্থুত নহে। 
পরস্ত '“তদৈক্ষত বহুম্তাং প্রঞ্জায়ের”' ইতাদি শ্রুতি বোধিত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি 
পবমেশ্বরের সঙ্কল্প প্রশ্তত। বৌদ্ধ বলেন,--বুদ্ধি বিজ্ঞানেব প্রবাহ বিচ্ছেদই 
জীবের মুক্তি । শঙ্কব বলিলেন, মুক্তিতে বুন্গি-বৃত্তির বিচ্ছেদ ঘটে সত্য, কিন্তু 
তোমার মতে বুদ্ধি বিজ্ঞানই ষখন আত্া এবং বিজ্ঞানের প্রবাহ বিচ্ছেদে যখন 
আম্মারও উচ্ছেদ বা বিনাশ অবশ্তস্তাবী; অথচ আত্মোচ্ছেদ যখন কাহারো কাম্য 
ৰ' প্রার্থনীয় হইতে পারে না বা হয় না, তখন বিজ্ঞান প্রবাহেব বিচ্ছেদকে 
কথনই মুক্তি বলিয়' গ্রহণ কব" যাইও পাবে পাবে না । মত এব প্রঙ্গবিদ্‌ বন্ষৈব 
ভবতি তমেব বিদ্দত্বা। অহি মুভাতমাতি” হতাদি কাত সম্মত ব্রভাৰ প্রাপ্তিই 
মুক্তি । এবম্বিধ যতকিপিওৎ সা্ৃগ্য নিবন্ধন €কহ কেহ শঙ্কবেক মতকে প্রচ্ছন্ 
বৌদ্ধ মত বলিয়া ঘোষণ করিয়াছেন ; * মাস্াবাদমসচ্ছান্ত্রং প্রস্থন্নং লৌদ্ধা মবভৎ)' 
ইত্যাদি । 

'আচার্ষা শঙ্কর আপনার অভিমত অদ্বৈতবাদ দুটী করণণ্থ প্রসিদ্ধ ও সাবগর্ভ 
কতিপয় উপনিষদের ব্রন্ধহত্র -বদান্ত দশনেপ এবং শ্র।মছগ্বদ্গভাব উপব প্রসন 
গভীর বিস্তৃত ভাষ্য রচনা কণরয়া গিছেন। তিনি সেই সমস্ত ভাষা মধো বিবিধ 
আর্ত, যুক্তি ও অনুভূতির সাহাযো বৌদ্ধমত খগ্ডনপুর্বক বিশুদ্ধ অইদ্বতবাদের 
দঢতা সম্প'দন করিয়াছেন । 

অনেকের বিশ্বাল শঙ্কবাচারধ্যই আদ্বৈহবাদের প্রথম প্রবর্ধক। তাহার 
প্রাহুর্ভাৰের পূর্বে অদ্বৈহব'দের নাম গন্ধও ছি না। বস্ত্তঃ এরূপ ধারণ। 
অমূলক ভিত্তিহীন । শঙ্কবেব বহুকাপ পুর্বেও অদ্বৈতবাদের বথেষ্ প্রচাপ্প ও 
প্রতিপত্তি ছিল। স্বয়" শঙ্করাচার্য ও স্বনত সমর্থনের জন্ত ভগবান উপবর্ষের মত 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং শঙ্করের পরম গুক গৌড়পাদ কৃত মাওাক্যাপনিষদের 
কারিকায় অদ্বৈতবাদদের বিশেষ সমর্থন রহিয়াছে । অধিক কি, অতি 
প্রাচীন যোগবাশিষ্ট ও মহাভারত প্রভৃতি প্র'মাণিক গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ সন্নিঝিষ্ট 
রতিয়াছে। আচার্য শঙ্কর কেবল চির পরিচিত দেই সিদ্ধান্তটিকেই নুতন ছণাদে 
ঢালিয়া পরিবেশন করিয়াছেন মাত্র । 

আলোচ্য অন্বৈতবাণের প্রধান বিষন্ন তিনটা (১) ব্রঙ্গ সত্যং, (২) জগনম্মিখ্যা, 
(৩) জীবে ব্রন্মেব না পরঃ। (১) ত্ঙ্গের সহ্যতা (২) জগতের মিথাত্ব, 
(৩) ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নত্ব। এই তিনটী মাত্র বিষয় লইয়াই অধ্বৈতবাদ পরি- 
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সমাপ্ত হইয়াছে । অদ্বৈত মতে ব্রদ্দের লক্ষণ ছুই প্রকার । (১) শ্বরূপ লক্ষণ 
(২) তটগ্থ লক্ষণ । “সত্যং জ্ঞানমনস্থং'। প্রভূত স্বরূপবোধক বাকাগুলি ব্রদ্মের 
স্বরূপ লক্ষণ । স্বরূপ লক্ষণারাস্ত ব্রন্গ নিগুণ নির্ব্বিেষে বাক্য ও মনের অতীত, 
তাহাকে কোন শব দ্বারা নির্দেশ করা যায় না এবং সাধারণ মনের দ্বারাও 
ধারণা কর! যায় না। এইজন্য '“নৈব বাঁচা ন মনসা ড্র্ং শকো। ন চক্ষুষা” 
এঅস্থুলং অনণু'' “অশব্দমম্পর্শমরূপমবায়ং” ইত্যাদি এ্ুতিও কেবল নঞ ঘটিত 
শব্ধ দ্বারা নিষেদ মুখে তাহার স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। 
ব্রন্মের অপর লক্ষণটী তটগ্ক লক্ষণ | »টস্থ লক্ষণ লক্ষিত ব্রহ্ম সগুণ বা 
সবিশেষ। যেমন “সর্বকম্ম! সর্ববকাম; সর্বাগন্ধ?” “'ষতো বা ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে” ইতাদি | এই সবিশেষ ত্রহ্গই জগৎ কারণ ঈশ্বর । ম'চ'ধ্য শঙ্কর বলেন, 
যদিও শ্র ততে বর্গের সবিশেষ ও নির্রিশেষ উভক্ ভাই বর্ণত আছে, 
তথাপি বর্ষের নির্বশেষত্ব প্রতিপাদনই শ্রুতির তাতপর্যা। সবিশেষ ভাবটা মায় 
কলিত, কেবল উপা'ননার উদকোগী মাত্র, নির্রিশেষ ভাবই সতা। 
অগ্নির অন্তনিহিত দাহিক শর্তুর ভার লচ্চিদানন্দনয় ব্রন্দেরও আঅন্নিহিত 
একটা শক্তি অছে, সেই শক্তির নান মায়। | অবিষ্ঠা, অজ্ঞান, প্ররূতি প্রভৃতি 
ইহারই নামান্তর মাত্র। বেদাস্থর মায়া আর সাংখোর 
জগ মিথাাত্ব প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। সাংখোর প্রকৃতি জড় পদ! 
হইলেও নিত্য সতা ও ম্বতন্থ: কিন্তু বেদাস্তের 
মায়া মনাধি হইলেও অসত্া তুচ্ছ পপার্থ এবং পরতগ ব। ঈশ্বরাধীন। 
অদ্বৈভবাদীব মায়া সং বা অপৎ নহে, তব জ্ঞান বিরোণী বটে। কিন্তু জ্ঞানের 
অভাব নঠে এমন কোন এক অনিব্বচনীয় পদার্শ। এই মাঁয়। শক্তির স5যোগেই 
ব্রন্মের সবিশেষ ভাব--ঈশ্বরত্ব উপস্থিত হয়। শেতাশ্বতর শর্তে বলিয়াছেন, 
"মায়ান্তধ প্রকৃতি বিদ্তাৎ মারিনং তু মহেষ্বরম্‌,১” মাকে প্রকৃতি আর 
মায়োপহিতকে ঈশ্বর বশিয়! জানিবে। কথিত মায়ার আবার তুষ্ট প্রকার শক্তি 
'আছে। একটীর নাম আবরণ শক্তি, অপরটির নাম বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ 
এক্তি দ্বারা প্রথমে বস্তুর প্রকৃত স্বরূণ সমাবৃত হয়, অনন্তর বিক্ষেপ শক্তি 
তুপগ্রি অপর একটা অবস্ততৃত বস্ত স্থষ্ট করিয়া দেয়। প্রথমে সম্মুখস্থ রঙ্ছুর 
প্রকৃত ন্বরূপটী অজ্ঞানে আবৃত হয়, দৃষ্টি গোর হয় না) পশ্চাৎ সেই রজ্জুতে 
অপর একটী বস্তর সর্পের স্থষ্টি করিয়া দেয়, তখন রজ্জুই সর্প হইয়! দীড়ায়। 
এইন্ধপ শর্ত সমন্বিত মায়! স্বীয় শক্তি প্রভাবে ব্রদ্ছের স্বরূপ গমাবৃত করিয়া 


১২০ পন্থা | [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২১ 


ঈশ্থরত্ব বা সবিশেষ ভাব সমুৎপাদন করে। লুতা (মাকড়সা) যেমন অপর 
কোনও বাহা বস্তর সাহাষ্য ন! পাইয়া আপনার শরীর হইতে স্থত্র নিক্ষাশিত 
করিয়া বিচিত্র জাল প্রস্তত করিম! থাকে, তেমনি শক্তিছ্বয় সমন্বিত মায়োপহিত 
ঈশ্বরও এই বিচিত্র জগৎ নিম্মাপ করিয়াছেন। দৃশ্তমান জগৎ মায়ার পরিণ।ম 
হইলেও ব্রন্ষের বিবর্ত মাত্র, সুতরাং নিজে অনন্য অবস্ত হইলেও পরমার্থ সত্য 
ব্রন্মের সত্বায় সত্বাধান্‌ হইয়! লোক ব্যবহারে উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। 
জীব যতদিন ব্রঙ্গস্বর্ূপ সাক্ষাৎ না করিবে, ততদিন তাহার পক্ষে এই জগৎ 
সতাবৎ প্রতিভাত হুইবে। (ক্রমশঃ) 
্ীদুর্ণাচর্ণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্ঘ। 


অর্থ] ব্রাঙ্গণ। 


হে ব্রাহ্মণ! ভিমাদ্রি-শিখরলম ভারতের দীপ্ত শিরোমণি ! 

মুহুপ্ত তুলিয়া শির চেয়ে দেখ, আঙজ্জিকার পন্ষিল ধরণী। 

কারে তোমারি পানে চেয়ে আছে, অপ্মানে মৌন নতশির । 
আজিকার এ ছুদ্দিনে, তুমি তারে স্বচ্ছ শান্থ উদার গম্ভীর । 

বেদ মন্ত্র গতি, পদ্ক ভ'তে তুলি ধর, মুছে দাও সব বাথা। 
অঃলঙ্ক দৃষ্টি দিয়ে ধৌত কর আজন্মর মৌন আবিলতা। 

বড় বাথ বাজে প্রাণে । হে বাঙ্গণ ! মনে পড়ে সেই লগ্ন বেলা 3 
যেদিন প্রথম সেই উধ্বাথা নি জেগেছিল, নিতান্ত একেলা। 

উচ্চ হিমাচল শিরে, চরণে শিহরেছিল প্রণমিতা মৃক। 

বন্থমতী, তুমি সেথ! দদ্যন্লাত সৌম্যকানস্তি অকলঙ্গ-মুখ। 
বিপুল সে উধালোকে গেরেছিলে কি প্রশাস্ত--কি উদাত্ত গান! 
অমনি চরণ তলে পঞ্চনদে জেগেছিল কি বিপুল প্রাণ! 

মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন ঈশাপ কোণে প্রথম মে মেঘ ;-- 
উঠেছিল পুঞ্জীভৃত জলভারানত, তোমার পুলকাবেগ। 

সেদিন আপনাহারা হদয়ের ঘার খুলি, অনন্তের সাথে, 

ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছিল কি বিপুল গান! আজিও সে কল্পনাতে। 
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হৃদয় মুরছি পড়ে,_-ভক্তি-নত, সেদিনের চরণের শুলে। 
মনে পড়ে নেই দিন, যেদিন এ নিখিলের অনন্ত কল্লোলে। 
তে!মার সৌন্দধ্য-গীতি,_অনন্থের পুর্ণ অগ্ুভূতি সগৌরবে,__ 
মিশেছিল, তোমার অমর গীতে অমর! পেয়েছিল সবে। 
সেইদিন জলে, স্থলে, সরোবর পদ্মাকরে, সুর্য চন্ত্রালোকে, 
৪ষধিতে, দেবত। প্রতাক্ষ করি, উঠেছিল খিহরি পুলকে । 
আজিও এ ছুর্দিনের অক্রুধারা মাঝে, সগৌরবে, হে ত্রাঙ্গণ! 
ঈাড়াও আসিয় বিশ্বাসে অটল, তশমপুর্ণ, “ক্তিনত মন। 
অস্তরে বাহিরে মাঁখি' দৌত পবিত্রতা, চন্দন চর্চিত-কান্ঠি,_ 
শিরে জটাভার, হয়ে পৃরিশ্নী ল”য়ে কম্মের পরম শান্তি । 
ভুবনে রচিরা তুল আবার সে শান্ত তপোবন, সামগানে”- 
পুর্ণ করি নভক্জল, সঞ্চারিয়া প্রেমধারা নিখিলের প্রাণে । 
আজিকাঁর ধরণীতে পঞ্চনদ কলকগে গেয়ে ধাঁবে ধারে । 
প্রথম দে উষ্াখানি দেখা দিবে আজিক্ার গগনের 'শাবে। 
তোমার চরণভলে লুটিগ্কা পড়িবে সুধ ভর্তি-মবনশ | 
তোমার চরণপলি মাখিয়া অমব হবে দেবচার যত। 

হ'জগ হার পান । 


ই উদ্ধবান্ | 


সে সময়ে মনটা বড়ই অস্থির। একটা অন্তর্দাহ যাতনা 9 শুণ্যতাব্যঞ্রক 
বাঁকুলতায় জীবনটা তখন একরপ ধর্মহীন, উদ্দেস্ট বিহীন ও অবলমনশৃন্ত ছিল । 
হইবারঈ কথা, হাল ফ্যাঁসান অনুযায়ী যত কিছু অনাচার, অতক্ষ্য-তক্ষণ, অগম্যা- 
গমন, পরচষ্চা, কুত্সা ও কুৎমিৎ আমোদ প্রভৃতি সকলেই যেমন করিয়া 
থাকে, আমিও তদ্রপই করিয়াছি। সকলেরই মত এরূপ কার্ধ্যাবলীর জন্ত 
যেনধপ প্রান়শ্চিত্তাদি কর! উচিত, তার ফোনটাই করি নাই; তাহার ফলে এই 
অনির্দেস্ত আকুলতা, অস্তর্দাহ ও মানসিক প্রদাহ। . চিন্তভার কথফিং লাঘবের 
নিমিত্ত সায়ং সন্ধ্যার নদীতীরে বপিয়া পাকিতাম। পার্ে ই শিবমন্দির ও 
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সম্মুখে স্নানের ঘাট । ঘাটে বপিয়! প্রাচীনেরা অনেকে সন্ধ্যাবন্দনা ও শান্ত 
আলোচনা করিতেন, ্বাহাদের সহিত যোগদান করিয়া মধো মধ্যে শীস্তিও 
পাইতাম । 

ঘাটে মধ্যে মধ্যে দু'একসী নাধু আসিরা থাকিতেন। কেহ কেহ ছু' একমাস 
থাকিতেন। সেই সময়ে একজন উদ্ধবাহু অবস্থান করিতেছিলেন। সাধুদের 
তায় যথারীতি ধূনা, ভন্ম, আশা, চিম্টা প্রতৃতি জীকজমকের কোনই অপ্রতুল 
ছিল না। লোকও জুটিত, তবে অধিকাংশই গঞ্জিবার প্রত্যাশায়: সুতরাং 
আমাদের স্যার সাধারণ মানুষের পক্ষে নিকট বাঁদূর হইতে দশন করা ছাড়া 
আর কোন উপকারিতা আশা করা বাতুলতা মাত্র। বিশেবতঃ এই সকল 
উদ্ধবাভ প্রভৃতি সাধুর দলকে কখনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিতাম না। 
পূর্বকথি৩ উদ্ধবাহুটা মৌনী) কচ কি জাঁশ কেন এই সাধুটার প্রতি কতকটা 
আকৃষ্ট হইস্কা পচছিলাম' তীচার ঘুখে কেমন একট! পুর্ণ প্রসন্নতা, সৌমা, 
শাস্তি ও সৌন্দর্য ছিল। চোখে এমন একটা উদাস লালিহ্যমাথা ভাব ছিল, 
যাহাতে সহজেই বোধ হইহ ধেন হঁন এমন একটা কিছু বগা বা অপার্থিব 
বস্তু বা ভাব পাইয়াছেন,--বাহাতে এই শোক-ছ.খময় সংসাবের সমস্ত আলা, 
মাল! ও অভাব অভিযোগ বহুদূরে চলিয়া গিরাছে | 

তীহার নিত একটু ঘণ্ত ভবেই মিশিয়া গড়িলাম | মধ্যে মধো বহু বিষয় 
সম্বন্ধে কপাবাত্ত ও মালাপ হই৩ । কথাবার্তী একট! ঠিক হইল না, কেননা 
তিনি মৌনী। আমাদের যা কিছু মন্]েবিনিমর চোখে চোখেই হই হ। ইহাতে 
কোন অনুবিধাই ঘটিত না; কেনন। ঠবধরী বাকের মধাস্থু তা আশ্রয় না করিয়াও, 
আলাপ অনেক সময়েই অধিকতর দ্রুত ও স্পষ্টভাবে নিষ্পন্ন হইত । ধাহাদের 
মূক বধির খাত্রীক় স্বজন আছেন, ভীহারাই বুঝেন যে বিনা বৈধরী বাকৃ-সাহায্যে 
কিন্ূপে স্পষ্ট ও ক্রতভাবে সকল বিষয়ক কথাবাত্বাই কহিতে পারা যায়। 
একদিন নিডতে তাহাকে আমার চিত্ত বৈকুলোর কথা জানাইঙজাম। পাঁধু 
কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিরা ব্ণিণেন, তিনি এ সম্বন্ধে উপদেশ পিখিয়া দিবেন । 
4তৎন্ণাৎ কাগজ কণম সংখ্রহ কিয়া দিপাম, সময় পাশলেহ একাগ্র চিত্তে 
অনর্গল লিখিয়! যাইতেন। উহ তিন দিন পরে লেখা শেব হইলে, আনাকে 
পেইট। বাড়ীতে পহয়! গির! পড়িবার ন্ধন্ত হঙ্গিও করিলেন। 

“আমার নিবাস বদ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার মধ্যবর্তী দামোদর তীর্থ 
ছিলুটী গ্রামে। আমি পদ্লীগ্রামের ন্বচ্ছল সংসার-সুক্ত অদ্ধশিক্ষিত নি্রমা ব্রাহ্মণ 
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ঘুবক ; কাজেই দৈনিক ও সাধারণ জীবন কিরূপন্ভাবে অতিবাহিত করিতাম, 
তাহ সহজেই অনুমেয় । 

আমি গল্প বা উপন্যাস লিখিতে বদি নাই; অথবা আমার গত জীবনের 
কলস্কিত কাঠিনীর পুনরুল্লেখ করিয়া কাহাঁকে ও চঞ্চল বা বিক্ষুন্ধ করিধার প্রবুত্তি 
নাই; তবে যতটুকু উল্লেখ করা আবশ্তুক, এস্থলে কেবল ততটুকুই অতি 
ক্ষেপে বলিস ষাইতেছি। 

ললিতার নিবাম আশ্রাদেরই গ্রামে; দে আমার দুর সম্পর্কে আত্মীয় । 
তাহার স্বামী বিনোদ পশ্চিম কন্ট্রাক্টররী করিত। তাহার বাটীতে অন্ত অভি- 
ভাবক বা লোকজন ন। থাকায়, আমাদেরই উপর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
ছিল। গলিত যব্তী.ও সুন্দরী; স্থৃতরাং অগ্নি ও ঘৃতের একত্র সংযোগে যে ফল 
হয়, তাহাই ঘটিল। উভয়েই দ্রুত পাপের পিচ্ছিল পথে নামিয়া গভীর পক্কে 
পটিলাম। গুপ্ত প্রণর--নবীন কামজ অন্রাগ; অতৃপ্তি নাই-বাধা বিপত্তি 
নাই। কিন্তু এস্কল বিষয়ে লোক যতই বুদ্ধিমত্তার সহিত সাবধানতা অবলম্বন 
করুক না কেন, তাহা প্রকাশ ইইয়াই পড়ে। লোকে এ বিষয় লইয় কাণ।- 
কাঁণি ও সমালোচনা আরম্ত করিল, প্রকারান্তরে স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাৰে 
আমাদেরও দু'চার কথা শুনাইতে লাগিল; তাহাতে কিন্তু ভ্রক্ষেপও 
করিলাম না । 

সংবাদ আদিল বিনোদ প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিয়'ছে এবং শীপ্ব আসিয়া 
ললিতাকে আহার কন্মস্থনে লইয়া? যাইবে । এই সংবাদ আমাদের মন্তকে 
আকনম্মি* বড্রাঘ1ঙের সায় হানিঞ্া পাঁড়ল। এথন উপার ! আমি ললিগাকে-- 
অথবা ললি'! আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে কি না? আমি ললিঙাঁকে 
প্রাণের সহিত চাই, অথবা জগৎ সংসার বন্ধুবান্ধব চাই ? ললিতা আমাকে 
চার, কিন্ব। প্বামী চায়। বিচারে সাব্যস্ত হইল, আমাদের উভয়ের বিচ্ছেদ 
অসম্ভব, অপহা ও মৃত্যুবৎ) সুতরাং যেরূপে হট্টক, নিষ্কুই বাঞ্ছনীম্ব। এক 
উপায়, বিনোদ আসিবার পুর্বেই দূরদেশে গোপনে পলায়ন এবং দম্পতিব স্তায় 
বসশল। তাহাতে ও কিন্তু অনেক গোলযোগ,ভবিষ্যতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা. 
অর্থাভাব ও লোক-লাঞ্ছন]। ৰ 

আর একটা গুরুতর সঙ্কর মস্থিক্ষে গল্জাইয়৷ উঠিল। এটী যেমন ভীষণ, 
তেমনি কদর্ধ)! যদি বিনোদের আগমন-বার্তা সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, 
আমিবার রাব্রেই তাহাকে ইহজগত হইতে 'দরাইরা ফেলিতে পারা বায়, তাহ! 
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হইলে একেবারেই নিষণ্টক। কতকগুলি সুবিধাজনক যোগাযোগও ঘটিল ; 
কেননা ঘটনা ক্লুমে বিনোদ যখন গ্রামে আসিবে, তখন রাত্রি গভীর! আর তার 
আগমন সংবাদ গোঁপন রাখ!ও জম্পূর্ণবূপে জলিতার আয়ভাধীন। সঙ্কল্প যেমন 
উদ্ভট ও দুরূহ, কার্যে পরিণত করাও ততদুর বিষম ও ভয়-সম্কুল। 

ভয়, উদ্বেগ, উত্সাহ, আশা, পরিণাঘ, ভবিষ্যৎ, সন্দেহ ও বিবেকে বারবার 
বিচলিত হইতে লাগিলাম। কামান্ধ আমরা, তাই ইহার অপর বাঁ কুফলের দিক্‌ 
মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিল ন।1 সম্কল্ন স্থির হইলে ব্রতী হইবার জন্ত আবশ্তকা- 
ষায়ী পুরশ্চরণের গন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কুহকিনী আশা মরীচিকার 
জাল বিস্তার করিয়া! কর্ণে বিষরাশি ঢলিয়া 1দয়। উৎসাহ দিল, _ ইহাই প্রকৃত 
পন্থা; একেবারে নিষণ্টক হইয়া! সমাজের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিকা অর্থবলে 
সকল লালসার অজরামরবৎ তপ্থি সাধন ঘটিবে। ন্সী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ! 
রললিতাও ইহাতে সায় দিল এবং সহাপতা' কবিতে প্রতিশ্রুত হইল । 

নির্দিষ্ট দিনে আমি অগ্রগামী ভইয়া বাণীগঞ্জ টেসন ভ্তে বিনোদকে 
অর্ভাথন! করিয়া, একখান! গোশকটে আরোহণপুর্বক গভীর বাহে গ্রামে 
পৌছিলাম। পথে দিতে আদিতে তখনো নন্দে*দোলার ছুলিতেছিলাম) 
কিন্তু ততৎপুর্কেই সঙ্কল্প ও মনস্থির হইয়াছিল । পন্দেডে স্তিমিত হওয়া দুরে 
থাকুর, আরও দৃঢ়ভাবে মূনামধ্যে বাঁদবা গেল! ভগবানের কৃপায় এখনো 
পর্য্যন্ত বাধা ঘ্টল না, গ্রােণ ফে১ই তার আগমনবার্তী জানিতে পাবিল না। 
বিস্তারিত বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, সঙ্কেত মত লপিতা দরজা খুলিয়। 
বাহিবে আদিবামাত্র, তুচ্ছ উদ্দান এ ₹ যৌধনের প্রলোভনে ও কামজ-মোহেব 
তাঁড়নার মুহূর্ত মধ্যে নিরপরাধ নিঃসান্দপ্ধ চিত্ত নবহত্য', বরন্গহত্যা ও আত্মার 
নাশ করিলাম যথাদস্তন ক্ষিপ্রতা ৪ কোৌধলের সহিত বিনোদের মুতদেগ 
উদ্যান মধো গভীর গহ্বরে প্রোথিত করিয়া, বুল্তাক্ত বন্ধ কতক ধৌত--কতক 
বা নদীবক্ষে পুঁতিয়। ফেলিলাম । 

সামন্নিক উত্তেজনার প্রশমন হইবামাত্র, সঙ্গে সঙ্গে অবদাদ। ভয়, লঙ্জা! ৪ 
পরিণাম আশঙ্কায় ঘেিরা ফেলিল। চক্ষুদ্বয় রক্তিম ও কি যেন একটা অবসন্ন 
ও মৃন্ততাব। তুই তিন দিবদ দিনের বেলায় বাহির হইতে বা লোকজনের 
সহিত কথাবার্ত। কহিতে পারিলাম না। এইকপ পাপ সঙ্করপ ও কার্ষে চির- 
ক্মনভ্যত্ত-_-আমার অত্যন্ত অস্থতাঁপ জাগিল। সঙ্মুথে লোক আদিলেই ভয় হইত, 
বুৰিবা জানিতে পারিয়াছে, তাই ধরিতে আসিতেছে; ক্রমে নিশ্চিন্ত হইলাম | 
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কোথা হইতে ধন্মের ঢাক অলক্ষ্যে বাজরা উঠিল! বুঝিলাম এইবার 
বুঝি পরিত্রাণ না, পাপের সাজা হাতে হাতি ফণিবার উপক্রম । বাণীগ'জী 
পথে বিদেশাগত গে-শকট দেখিম্জা একটা চোৰ আবাদের পাছু লঙ্য়া বাটীর 
ভিতরে আসিয়া লুকাইয়াছিল। দে বেচারা চুখি বিনে কি, আমাদের 
বীভৎম কা দেখিয়া তার অন্তণায্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। ভয়ে শয়ে তিন 
লন্ফে এক্ববোরে গ্রাম ছাড়া । কি জানি কি ভাবয়া। সশ্তবতঃ পুরস্কারের 
লোভে থানায় গিয়! এই সুসন্বাণ প্রদান করে! দাগোগাবাবু নামুলী পথার 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া »স্থর এভিচহ -নবাবী চালে *দন্থ আরন্ত 
করিলেন। লাপ খাহির হহল,_-আট দশ খানা শ্রাম জুণ্ডিয়া হুলস্থৃপ, সমা- 
লোচনা, মন্তব্য, ঠৈ চৈ পড়িয়' গেল। লোকে চকিতে বাপানখানা আগ্ভোপাস্ত 
বুঝিয়া লইল । শা মধ্য মামাদের পোড়াব মুখ দেখান ভাব হইয়া উঠিল। 
তবে একটা নৃতন কথা শুন গেল বে, গ্রামের প্রা সকল জ্ঞান-বৃদ্ধহ এন্প 
প্রণয়ের যে “ইন্ধপ প্রি ঘটতব তাহা নিশ্চিতকপেই জা নদ] ৪ ঝুঝিয়া- 
ছিলেন। ভব প্রকাশ কিনে হঠাত সরবত বালয়' শাম জাতির হবার 
আশঙ্কা কেহই ইতপুর্বে গ্রাবাশ কবেন নাহ । ভবসাণ মধো আনার্দেস যথেষ্ট 
অর্থবল * লোকখদ ছিপ স্ৃতবা পফনকহ কণা প্রদশন করিনা বেড়াহতে 
লাগিলাম । 

প্রবল তন্বিরেব ক্োতে পলিত আাসাশী না হইগা কেবল সাক্ষী শ্রেণীতূক্তা 
ইল) কিন্তু অন্ত উসর্গ আনিয়া আঙাক ও বশে ষজড়াসষা ধবিল । নদী- 
বক্ষে যে কাপড়গুলি প্রীতয়াছিলাত ও তাহাদত একখানা কোসক্রংম ভাপিয়া 
ঘুরতে ঘুরিতে পুলিশের হাতে পিয়া দোৌছায় ও ভাগবহ বক চহু "ধোপার 
দাগে আমিও গ্রেশ্বাব হইণাম | এম কর্ন" দাডাঃল--হশ্কা ৩ নরহশা 
আমি মুল আসামী এবং মেহ চোব পঠারক । বিপুল অর্থপ্যরে ও তছ্িবের 
জোরে দানার বিচারে প্রমাণাভ'বে অমিখালাস পাহলাম) কিন্তু চোরটার 
দ্বীপাস্তর হইল্‌। 

দীর্ঘ হাজত বাসেব পর মুক্তি পায়! ছু চারি দিন মুখ দেখাইতে পারিলাম 
না। তখন সর্বন্াস্ত ; সৃতবাং মান, সন্্রম, ক্ষমত। ও চাটুকারের দল সরিয়। 
গিয়াছে; অবশিষ্ট শুধু সমাজে লাঞ্চন। ও অপম ন। কিন্তু লপিতার অভাবনীয় 
পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা মন্ান্তিক লাগিল । অবপর ক্রমে ছুই চারিটা নাগর 
ছুটছে; ভাহার মন হুইতে আমার স্থান মুছিয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ক্রোধ 
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হইলে একেবারেই নিষণ্টক। কতকগুলি সুবিধাজনক যোৌগাযোগও ঘটিল; 
কেননা ঘটনা কমে বিনোদ যখন গ্রামে আসিবে, তখন রাজি গভীর ! আর তার 
আগমন সংবাদ গোপন রাখাও সম্পূর্ণরূপে ললিতার আফ়ভাধীন। সন্কল্প যেমন 
উদ্ভট ও দুরূহ, কার্ধ্যে পরিণত করাও ততদূর বিষূম ও ভয়-মন্কুল। 

ভয়, উদ্বেগ, উত্সাহ, আশা, পরিণাম, ভবিষ্যৎ সন্দেহ ও বিবেকে বারবার 
বিচলিত হইতে লাগিলাম। কামান্ধ আমরা, তাই ইহার অপর ৭ কুফলের দিক 
মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিল না। সঙ্কর স্থির হইপে ব্রতী হইবাঁর জন্য আবশ্তকামু- 
ষায়ী পুরশ্চরণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কুহকিনী আশ! মরীচিকার 
জাল বিস্তার করিয়া কর্ণে বিষরাশি ঢালিয়া [দয়া উৎসাহ দিল,--ইহাই প্ররুত 
পন্থা; একেবাবে নিষ্ধণ্টক হইয়া সমাঁজের চক্ষে ধুলি 'নক্ষেপ করিয়া অর্থবলে 
সকল লালসায় অজরামরবৎ তৃপ্তি সাধন ঘটিবে। নী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ! 
জলিতাঁও ইহাতে সায় দিল এবং সহাকত' কবিতে প্রতিশ্রুত হইল । 

নির্দিষ্ট দিনে আমি অগ্রগামী হইয়া রাণীগঞ্জ ষ্েদন হইতে বিনোদকে 
অর্ভযথনা করিয়া, একখান! গোশকটে আরোহণপুর্বক গভীর রাত্রে গ্রামে 
পৌছিলাম। পথে আসিতে আমিতে তখনো সন্দেঃদোলার ছুলিতেছিলাম) 
কিন্ত তৎপুর্বেই সঙ্ক্প ও মনস্থির হইয়াছিল। সন্দেহে স্তিমিত হওয়। দূরে 
থাকুক, আরও দৃট়ভাবে মনোমধ্যে বসিয়া গেল। ভগবানের ক্কপায় এখনো 
পর্ষযন্ত বাধ! ঘটল না, গ্রাম £কহই তার আগমনবার্ত। জানিতত পাবিল না। 
বিস্তারিত বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, সঙ্কেত মত ললিতা দরজা! খুলিয়া 
বাহিরে আদিবামাত্র, তুচ্ছ উদ্াম এং যৌবনের প্রলোভনে ও কামজ-মোহের 
তাড়নায় মুহুর্ত মধ্যে নিরপরাধ নিঃসন্দিপ্ধ চিত্ত নরহত্য', ত্রহ্মঃত্যা ও আত্মীয় 
নাশ করিলান। যথাসস্ত+ ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের সহিত বিনোদের যৃতদেত 
উদ্যান মধ্যে গভীর গহ্বরে প্রোথিত করিয়', রক্তাক্ত বন্ধ কতক ধৌত-__-কতক 
বা নদীবক্ষে পুতিয়া ফেলিলাম | 

সামগ্রিক উত্তেজনার প্রশমন হইবামাত্র, সঙ্গে সঙ্গে অবদাদ, ভয়, লজ্জা ও 

পরিপান আশঙ্কার ঘেরিয়া ফেলিল। চক্ষুদ্ধ রক্তিম ও কি যেন একট! অবসন্ন 
€ মন্তভাব। দুই তিন দিবদ দিনের বেলায় বাহির হইতে বা লোকজনের 
সহিত কথাবার্ত। কহিতে পারিলাম নাঁ। এইরূপ পাপ সন্ত ও কার্ষো চির- 
খ্মনত্যন্ত__আমার অত্যন্ত অস্থতাপ জাগিল। সম্মুখে লোক আদিলেই ভগ হইত, 
বুবিব। জানিতে পারিয়াছে, তাই ধঙ্পিতে আসিতেছে) ক্রমে নিশ্চিন্ত হইলাম। 
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কোথা হইতে ধন্ধের ঢাক অলক্ষ্যে বাজিরা উঠিল। বুঝিলাম এইবার 
বুঝি পরিত্রাণ নাই, পাঁপের সাজ! হাতে হাতে ফলিবার উপক্রম। রাণীগঞ্জের 
পথে বিদেশাগত গো-শকট দেখিয়া একটা চোর আনাদের পাছু শ্র্য়া বাটার 
ভিতরে আসিয়া লুকাইয়াছিল । নে বেচারা চুরি করিবে কি, আমাদের 
বীভৎস কা দ্রেখিকা তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। ভয়ে ভয়ে তিন 
লন্ফে একেবারে গ্রাম ছাড়া । কি জানি কি ভাবয়!, সম্ভবতঃ পুরস্কারের 
লোভে থানায় গিয়। এই স্তুসম্বাগ প্রদান করে! দারোগাবাবু মামুলী পথায় 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া নস্থুর গতিতে-নবাবী চালে *দন্ত আরম্ত 
করিলেন। লাল বাহির হল, আট দশ খানা গ্রাম জুড়িয়া হুলস্থুল, সমা- 
লোচন', মন্তব্য, হৈ চৈ পড়িয়া গেপ । লোকে চকিতে ব্যাপারথানা আগ্তোপাস্ত 
বুঝিয়া লইল। খ্রামে॥ মধ্য আন'দের পোঙাব মুখ দেখান ভার হুইয়া উঠিল। 
তবে একটা নুতন কথা শুনা গেল এব, গ্রামের প্রা সকল জ্ঞান বুদ্ধই এইরূপ 
প্রণয়ের ষে £ইরুূপ পর্জিপাম ঘটিবে তাহা নিশ্চি৬রূপেই জানিছা ও বুঝিয়া- 
ছিলেন। তবে প্রকাশ করিলে হঠাৎ সর্বদ্ধ বলিয়' শা জাহির হহবার 
আশঙ্কায় কেহই ইতিপুর্কে প্রকাশ করেন নাই । ভরসার মধ্যে মান।দের বথেষ্ট 
অর্থবল ও পোৌকবণ ছিল? সুতা সকণুকহ কদণা প্রদশন করিনা বেড়াহতে 
লাগিলাম । 

প্রবল তন্বিরের জোখে লনিত আসামী না হইয়া কেবল: সাক্ষী শ্রেণীতৃক্তা। 
হইল) কিন্তু অন্য উপনর্গ আলিয়া আযাক ও অবশে ষ জড়াইয়া ধরিল । নদী- 
বক্ষে যে কাপড়গু'গ প্ুতিস্তাছিলামও তাহাণহ অকথানা তকানভমে ভাসিয়া 
ঘুরিতে ঘুরিতে পুলিশের হাতে গিয়া পোছায় 5 তাগাবই রক চু “ ধোপার 
দাগে আমিও গ্রেশ্বাথ হইগাম। এম কদ্দন? দাড়াঃল-_-ইশম্থাকভ নর্হতা1 ? 
আমি মূল আসামী এবং সেই চোর সহান্ক । বিপুল অর্থপ্যয়ে ও তছ্িবের 
জোরে দাকসরার বিচারে প্রমণাভাবে আম খালাস পাহলাম; কিন্তু চোরটার 
দ্বীপান্তর হইগ। 

দীর্ঘ হাজত বাসের পর মুক্ত পাইয়! ছুই চারি দিন মুখ দেখাইতে পারিলাম 
না। তখন সর্বস্বান্ত; সুতরাং মান, সন্ত্রম, ক্ষমতা ও চাটুকারের দল সরিয়! 
গিয়াছে; নবশিষ্ট শুধু সমাজে লাঞ্ছনা ও অপম।ন। কিন্তু ললিতার অভাবনীয় 
পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক লাগিল । অবপর ক্রমে ছুই চারিটা নাগর 
জুটিয়াছে; তাহার মন হইতে আমার, স্থান মুছিয়া গিয়্াছে। অত্যন্ত ক্রোধ 
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অপমান ও ঈর্ধানল জলিয়! উঠিল। কি, -এড় বড়ম্পদ্ধী! আমার কার্ষের 
এই বাবহার--এইন্জপ প্রতিদান? যাঁর জন্ত আদম নর্হত্যা, বরহ্গহত্যার পাতকা 
হইলাম, কারাযন্ত্রণা, লোকগঞ্জনা, সমাঙ্গে কলঙ্কভাগী ও নিঃসম্বল হহয়! 
পড়িলাম, তার কি না এই প্রতিফল? কথায় কথায় একদিন ললিতার সঙ্গে 
প্রবল কলহ 'ঘটিল। রাগের মুখে দে আমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া 
দিল )--বলিল আমিহ ত' তাহার এই সর্বনাশ করিয়াছি! শাহার ধন্ম নষ্ট 
করিয়া কুলে কালি দির়া'ছ, স্বামীর অপঘাত মুহা ঘটাইয়া, অকালে বিধবা ও 
সমীজে কলস্কিনী করিয়াছি ! আমার জন্তই ত' তাহার এই ভুগ্দশা। 

বিষম ক্রোধ ও প্রভিগিংস! চাঁপিল। বোঁষভাব ভা'বলাম,_-প্যার জন্ত 
করি চুরি, সেই বলে চোব 1" আচ্ছ', ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত- 
দুরে দেখি আনি সর্ধস্বাস্ত ও চর্ম লাঞ্চি৩ হ£গাছি; একটা খুন করিয়াছি, 
না হয় আর একটা খুন করিয়া! ফাঁপি বাইব। এ অপমানের প্রতিশোধ 
লইবই--লইব 

কুলটা স্ত্রীলোক অনাধ'রণ বুদ্ধিমতী ! মামার ভাব দেখিয়া খুঝিয়াছিল ষে, 
গতিক ভাল নয়; সেইজন্ত বোধ হয় সেও প্রস্তত ও সই ঈইয়াছিল। একদিন 
এ বিষয়ের একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হ্ইয়। গিম়াছি; এমন সময় 
হঠাং ছুই তিন জন (লোক নিমেষে আনার মুগ চোধ বীধিয়। টানিয়া লইয়া গেল। 
তারপর প্রহার_বিষম “নন্ধয় প্রভাব! একবার ভাবিলাম ঠিকহ হইতেছে; 
যেমন কনম্ম- তেমনি ফণ! আম'রই পাপের সাজা হইতেছে! প্রহাবের 
গুরুত্বে পড়িয়! গেলাম; যন্ত্রণা অস্ত হইলে ইচ্ছ' হইল তাহাদের পারে ধরিয়া 
বলি ক্ষমা কর. আর আমি দেশে গণ!কব না বা তোমাদের সুখের পথে কণ্টক 
হইব ন1) কিন্তু মুখ বন্ধ মনের ভাষা! মনেই রঠিল। অন্ধান হইয়: পড়িলাম, 
তারপর ক ঘটিমাহিল জানি ন' | 

যখন ভ্রন হইল, তখন বকিমাতনব ইস্পাভালে। সর্বাঙ্গে দারুণ বাথ ও 
ব্যাণুজ বাঁধা, শরীরের নানাস্কান ভাঙ্গিরা চুবিয়া গিগ্কাছে। পরম্পরা 
শুনিলাম, ন্দাজলে আনাঁকে মুতবং গবস্থায় দেখিয়া, কয়েকজন ইতর ব্যক্তি 
অন্কম্প! পরবশ হইয়া হাস তালে পাঠাঠয়' দিয়াছিল। 

চিকিংসায় প্রাণ পাইপান; কিন্তু মুন হইপ যেন প্রাণ না পাইলেই ভাল 
ছিল। একেবারে সকল চিস্তার কারণ ও ক্মর্ভ হইতে মুক্তি পাইতাম। 
তখনও শরীর বিকলাগ -.দেহের নানাশ্থানে ব্যথা ৪ বরুঠা। কি করি, কোথায় 
বাই, আকুল হূর্ভাবনায় পডিলাম! আর দেশে ফিরিতে প্রবুত্তি হইল না। 
ব্োগ ভোগ এবং যন্ত্রণায় শরীর ও মন এ ছুর্বল যে, প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছাও 
জাগিল না। এক্ুবার ভাবিলাম আত্মহত্যা করিয়! সকল যত্ত্রণার হন্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাই, কিন্তু সন্তবতঃ প্রাণের হারার জন্তই সে ইচ্ছা একবার জাগি 
তখনই নিবিয়! গেল। 

বাচিয়া থাকিতে হইলেই আশ্রপ্প চাই, 'আহার্যা চাই )--ভাহহি বাঁ কিরধপে 
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জুটে! দীঘির পাড়ে বসিয়া অনাহারে এক মনে স্দস্ত দিন নান প্রকার চিন্তা 
করিয়! স্থির করিলাম যে, দেশে যাইব না; গঙ্গাতীরে কোন স্থানে সাধুসঙগে 
সাধন ভজন করিয়া ভিক্ষান্নে দিনযাপন কর্রিব। এইরূপ সক্কপ্প করির়া পূর্ববাভিমুখে 
চলতে শারস্ত করিলাম । সঠক্গভাবে চলিবার শক্তি নাই, কোনরূপে বসিয়! 
বপিয়া_-গড়াইয়। গড়াইয়া যাইতে "পগিলাম। সে ভ্রমণ যেকি কষ্টকর, তাহা 
বলিতে পারি না! ভাবিপাম আর না, এফ করিনা অনাহাবে চলিতে 
পারিব নাঁ। একখানা গরুত্ন গাঁড়ী ভাডা করয় গ্রানে চলি! যাই ; কোনবূপে 
দিন কাটিয়া যাইবে । সৌভাগ্যক্রমে ক'ল্নাবাত্রী জনৈক বাবলারা দয়! করিয়। 
আমাকে তীাহাব গরুর গড়ীতে মাশ্রধ প্রান কৰিলে নিরাপদে কালনায় 
পৌছিলাম। 

পাপের ভোগ ৪ বন্ধণ! আবন্ত ভহহশ! মআনভান্ত শারাবধিক ক্লেশ ও 
অনাবৃত স্থানে জীবন-্বাপনেব সন্ত, অথব| অন্ত যে কোন কাপণেই হউক, দেহের 
বাথ ক্রমশ সর্ববাঙ্গীন বাতি পলিণত হইণ, সমস্ত শবীর ফুল উঠিল 
চলত্শর্তি বিহীন হইলাম। রুগ্র পেখরা ঠাকুব বাড়ীর আঙ্গিলা ভইতে দূর 
করিয়া দিল পার্্বপ্ একট ভগ্রগ.৬ জ্মশ্রর নঈলান। শবাতুরর ছু'এক স্থানে 
কাটা ক্ষত হইল, কিন্থ গে ক্ষত না সাবগা ক্রমণঃ বন্ধ পাহয় গচতে আরন্ত 
করিল। কিছুদিন পরে বুঝিণ'ম সাধারণ ক্ষত নঃহ ভীষণ কুষ্ঠবা। ধ। 

যন্ত্রন! চরমে উঠিল, সে যন্ত্রণা অধাক্ত) ভাবার প্রকাশ কবা বায় ন!! কি 
ভীষণ শারীরিক ও মানানক ক্রেশে দিনে” পর দন, বাত্রেব পব বাত্তি 
কাটাইয়াছি, তাহা ভাবিতে গেলে এখনও জত্কম্প হয়। লোকে নিকটে 
আমিত না, দেখিবামাজ দুরে সর্রিয়া যাইত। চলচ্ছক্তি বিহীন! প্রথর 
সর্যাতাপে অসহ্া কষ্ট হইলে, কোনরূপে এন আধবাব পাশ ফিরিতাম। 
বস্ত্রাভাবে শীভের কম্পনে যন্ত্রণা ভীবণতর হত! কখনও কখনও আপনার 
মনে চীতৎকাব করিতাম,--কাদিতাম) কখনও বা লোক দেখিলে কাতির 
দৃষ্টিতে তারস্বরে তাহাদের সহানুভূতি আকুষ্ট করিতান। কেহ বা বিবুক্ত 
হইয়া স্বণাভরে চলিয়া বাইত, কেহবা দু'একটা! পয়সা, কখনও কিছু খাস্ধদ্রব্য 
বা তৃঞ্কা নিবারণের জন্য গঙ্গাজল দিয়া যাইত । কথনও কখনও লোকের! 
বলাবলি করিত, এ বেটা নিশ্চন্থই মহাপাঁপা! নহিলে এত কষ্ট পাবে কেন? 
কখনও তাহাদের মন্তব্য শুনিতাঁম, কখনও বা শুনিতাম ন।। 

অবস্থ।-বিপাকে সেই স্থানেই মল মুত্র ত্যাগ করিতে ১৯৩ । ক্রমশঃ ভুর্গন্ধে 
পে গ্থান দিন] লোক-চলাচণ প্রায় বন্ধ হইয়। উঠিল; এমন আমার নিজেরই 
তিষ্ঠান অসম্ভব হইল! কিন্তু উপায় নাই, নিজের অদৃ্ট ও কম্্রফলকে ধিক্কার 
দিতাম! খুবিতাম আমিই আমার এই দ্বববস্থার কারণ! পাপের জন্ত পাঁপীর 
যথোচিভ সাজা হইতেছে, নাহলে জগৎ নংসাপ টিকিবে কেন? ভগবানের 
অ-পক্ষপাত বিঙরে শ্রদ্ধান্থিত হইভার্ম; আবার কথন. ভগবানের উপর মহা 
ক্রোধ হইত, উদ্দেশে গালি পাড়িতাম। সতা কি জগতে আমিই একা পাপী ?-- 
' আমার ন্যায় কি আর পাপী মাই? তাই,বা কেন, আমার স্তাধ-.-আমাপেক্ষাও 
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মহ! মহা পাপী সকল রহিয়াছে, কৈ তাহাদের বেলা ৩? সাজার নামও দেখি না। 
চার্বাকের শিষাতব গ্রহণ করিয়া, হাসিয়!-খেলিয়, নাচিয়া-কু'দিয়া বেড়াইতেছে ! 
ক্রমে যথার্থ ই অনহ্ৃ হইল! প্রার্গনা করিলাম, ভণবান্‌ মুক্তি দ্বাও! হয় উপশম 
কর, না ভু শেষ করিয়া দা । যদি সেই মুহূর্তে বন্র বা সর্পাঘাঁত হইত, তাহ! 
হইলেও অ|নন্দিত হইতাম ! 

ইচ্ছা হইল গড়াইগা গড়াই কে'ণ্রূতপ নদাী:তে পড়িয়! প্রাণ বির্জন দিই) 
কিন্তু প্রাণের মমত'- যহ! মমতা ! এত দুর্বিপাকেও প্রাণের মমত1, কানলনিক 
আশা এবং আমার 'আমত্ব' জনিত সখ লোপ পায় নাই । শবা, স্পর্শ, কূপ, রস, 
গন্ধ, আত্মীয়, স্বজন, নাম. বশ, সুখ, শাশ্ি ও সৌভাগা-সম্পদ্‌ যাতা কিছুই চাহি 
না কেন, সবই আমার অন্তরস্থ “আমটার' ভুপির জন্য | লামার নেই প্রচ্ছন্ন 
“অ মি'টীকে বত চাই ৪ ভাগব পণ, এত আব কাহাকেও নহে_কিনুর জন্যও 
নহে। বলা বালা ভবিষাত তব ভন্ত নধ্যে মধো ভিক্ষালন্ধ পন্নাগুলিও' জমায় 
রাখিতাম । ূ 

অবশ্ত হহাও শীকার কাবঠ বারা বে। যে কারণে মঙ্গলময়ের রাজো এত 
ক্লেশ, হুঃথ ও যন্থণার বি্বান, হাহা আমার পক্ষে নিরর্থক হয় নাই | যন্ত্রণা 
আমারও পক্ষে বহু মঙ্গলপ্রগ হহজাছিল। ইউচ্দশে হাতার নাম লহয়া অন্তমনস্ক 
হঠয়া পনর কাট'ইঠান। ৮ক্ষুধণে ছাসিতঞ ভানেতে ভাগার নান ধরিন্না বারম্বার 
সাটান্সে ভূমিতে প্রণিপাতি কাবঠাম বা পুটাইয়। পড়িতাম | গোগে, শোকে, 
তাপে নর যখন কষ্ট, শীর্ণ, বিবর্ণ, হতাশ বা অসহায় ভইয়' উঠে সমস্ত পাথিব 
অবলম্বন ছিন্ন ভিন্ন ভইয়) পরার এক শুষ্ক শৃন্ত ০ অনুভব হস, তখন সেই অন্ঞ্'তি- 
কুলণীল, অঙ্গানা, অচেনা ভগবানকে লঙ্গন করিগা তাহার শাম গুণগানে বা 
তাহারই পানাশ্রপ্নব্ূপ অবনগ্বংন শান্ত এ সন্তোষ পাবার চেগা করে । একেবারে 
সম্পূর্ণ্ূপে বিকলচিন্ত বা বিরুভমন্তিষ্ক না হহলে, কিছু না কিছু পাইঝাও 
থাকে এবং ষত পার ততই জদয়ের শূন্যতা; জস্তিরসে ততই শুষফতাঁ দূর 
হইতে থাকে । তৃমিতে সাষঈটাঙ্গে প্রণত হইয়া করযোড়ে কায়মনোবাক্যে 
দিবারাত্রে--অনেক সময়েই উদ্দেশে পার্থনা করিতান, --“ছে ভগবান্‌। মুঞ্চি 
দাও, শাস্তি দাও, সাম্বনা দাও! যে কামজ তাড়নায়, যে পাপ গরবুন্ির বশে।- 
ষেমোছে অন্ধ হইয়া এই সকল দ্ুষ্কার্ধ্য করিয়াছিলাম, শপথ করিতেছি আর 
কখন এদ্ধপ করিব না! কথন না,--কখল না। 

যদি কথন মুক্তি পাই, _সু্ঘ হই 5 আর নক! আর কথন পাপের ফাদে 
প| বাড়াইর না,-পিচ্ছিল পথে লামব শা। তোমার নাম করিয়া, 0োমাকে 
অবলম্বন করিয়াই পবিভ্রভাবে ধর্শ-জীবন যাপন করিব। বারগ্বার এইকুপ কায়- 
মনোবাক্যে শপথ করাতে, বুঝিপাম চিত্ত দৃঢ় হইয়াছে; আর ভয় নাই। 
ভবিষ্যৎ প্রলোভন হইতে সম্পূর্ণ নিরাঁপদ্‌ ॥ আঁবার হতাশা জাগিত, আবার 
কাদিতাম,--কীদিয়! কাদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িভাম। € ক্রমশঃ ) 


হদেবেজ্্রনাথ চউ্টোপাধ্যায় । 





% 
তিম্ণা 5ক্যল গর্তে 


“নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম 17 





পিপাসা 





শশী শিপ টি 


'যভাগ। আধঘাঁট, ১৩২১। ৩য সংখ্যা । 











শশা শিশাপিশীশীশাট লু ি শান 
শি শশ্শহিহিিিট  শীশশশাীশি 


মোক্ষ ] বিপ্রলব্ধা । 
[ গীত গোবিন্দ | ] 


উর ক্ষণপর চেতন পাওল নাহ । 
চমকিত নয়ানে সথা মুখ চাহ 
লোচন ইলিতে মাধব সাথ। 
কহতহি সজনী বাইক বাত ॥ 
২1: “নিন্দই চন্দন ইন্দু-কিবণ অনুবিন্দই থেদ-অধাবা, 
ভূজঙ্গ-আকর চন্দন-তরুচব বিখ জন্ত মলয়-সমীবা,-- 
বোধই সো তুঝ বিরহ বিকারে। 
মদন-বিশিখ ভরি,” তুহাক ধ্যান ধরি, মাধব ! প্রম গভীর! , 
নিমজই বসময়ী প্রেম-পাথারে ॥ 


৩।-__“তুহার বাস-তভৃমি  তাকর মরমে মদন বরখে শরজাপ। 
তুয়া ছুঃখ শঙ্কয়ি. উর"? পর থাপই জল-ভর কমল-মুণাল ॥ 
৪ (অলপ বিলালময় কুসুম-শয়ন তু অৰ যনি স্মর লর-সজ্জ।। 


তুহার পরশ লাগি” বরত ধরল ধনী তহি পর বিগণলত-লজ্জ। ॥ 


৫ 1---ব্দন-কমলে তচু লোচন লোতক গলতহি অবিরল ধারে । 
চার্দকি অণু অণু ঝরত সুধা জু বান্ত'ক দশন-প্রহারে ॥ 


১৩০ পন্থা । | নবপরধ্যাঁয়, ১৩২১ 


৬।-_কুরঙ্গ-মদ রসে লিখতহি কামিনী তুয়া তন্থু মদন সমান। 
দেওত কর'পর অভিনব চুত-শর,  পর্দ-মুলে মকর-নিধান ॥ 
৭।__“লুটয়ি চিত্রপদ  কহতহি প্রতিপদ £__ “হাম তুয়! চরণ-ভিথারী। 
তুঁছ ষব বিমুখলি, কাছে দহব নহি স্থধানিধি শরীর হমারি | 
৮।২- “গতি ছুলহ অতি মাধব মুরতি মনমে করত ধিয়ান। 
থেণে থেণে রোঅই, প্রলপই, বিলপই”-_ ভূজঙ্গধর পরমাণ ॥ 
শ্রীভূজঙ্গধর রায়চৌধুরা ॥ 


শশা শা পাশীশি শা পাশ াপিপাতাট শি ৮ ০৭০০৯. সদ মা 





প্পপ্পাপপপাপাপাপিস 
ওপাশ শি ০ াীপাপ্পপা্পাাাশি শশীশশিশিিশিটিশি শীত 


নক-- নাথ; মোলসে (রাধা), বরত-রত ; 
চাহ-_চাহে, তুষ্ষ- তোমার তহিপর--তাঠাতে; 
কহতহি--কহিতে; নিমজই-নির্মাণিত হইতেছে জন্বু-যেন; 
পাইক-_রাধার তাকর- তাহার) চিত্র-পদ--চিত্রপাদ ; 
বাত--বার্ী ; বরখে _বষে ; লুটছি- লুটিয! ; 
নিন্দই--নিম্দিছে, শঙ্কয়ি__ শঙ্কা করি; প্রতিপদ- পদে পদে ; 
অনুবিন্দঈ-..ভৎসিতেছে ধাপই- স্থাপিতেছে, বিমুপপি-বিমুখী হইলে, 
চঙ্দন-তরুচর-_-চন্দন তরুচারী জল-ভর-জলভডর1; দুলহ-- ছুলভ ; 
বিখ জনু__বিষবৎ; হছু-তাহার, রোঅই--কাদিছে, 
সমীর।-_-সমীরকে আব্যনি-_- এখন তেন, পরমাণ প্রমাণ । 
খাধই--বোধ করিতেছে, শড্তা--শয্যা ; 

মোক্ষ ] সাধনার পথে । 


( পঞ্চমানুবুত্তি ) 
ক্ধজ আমাক জর কথ ভোমাকে কিছু বলিতে চাই ॥ মব্য আমাক 
প্রকৃত 'আমি'র কথা বপিতেছি না; ট--ব নামে পরিচিত বাক্কির ভিতর 
সেই 'আমি,র যেবুপ প্রতিবিহ্ব পড়িয়াছে, তাহারই কথা বলিব। পরমাম্মা হইতে 
বিবিক্ত করিয়া, মত্ত্যভাবে দেখিলে, সে তোমার ভক্তির অযোগা পাত্র, এৰং 
তোমারই মত একজন দুর্বল জীব মান্র। ভাগবতেই ত, আছে-- 
বন্ত সাক্ষাৎ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদ্দে গুরৌ। 
মর্তাসত্থীঃ শ্রুতং তস্ত কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ (ভাগবত ৭1১৫।২৬) 
তোমাকে সে পুনঃপুনঃ তাহার ব্যক্তিগত ও মর্ত্যভাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত 
হইতে নিষেধ করিয়াছে কারণ তাহা হইলে তুমি তাহার কতকগুলি দৌর্বলা 
অজ্ঞাতসারে নিজের হৃদয়ে সংক্রামিত করিয়া স্বকীয় বিকাশের পথে বাধা 
জন্মাইবে। সতা বটে, সে তাহার সমজাতী় জনসাধারণের অদৃষ্টপূব্ব ও অঞ৩- 


আষাঢ় ] সাধনার পথে । ১৩১ 


পূর্ব লোৌকসমূহ হইতে কিছু আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্ত সে সব শুধু 
ঘাহার1 তাহার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু এবং তাহার বর্তমান জীবনের 
আকাজ্ফিত পরিসমাপ্তি, সেই পৃজ্যপাদ খধিগণের অপার করুণাবশতঃ | 
এই করুণা যে তাহার উপর বধিত হইয়াছে, তাহার এইমাত্র কারণ ধে তাহার 
হৃদয় প্রেম-প্রবণও কিয়ৎ পরিমাণে ত্যাগেনুখ। ইহাই তাহার তথা কথিত 
ধার্মিকতা ; এবং এতদতিরিক্ত সন্মান সে কাহারও নিকট প্রত্যাশা করে না। 
প্রত্যুত তাহার সম্বন্ধে এর চেয়ে বেণা কিছু বলা হইলে তাহাতে ক্ষতি আছে। 
মনে রাখিও ভাই, আমি তোমার সহিত খেল! করিতেছি না, অথবা অস্তঃসারহীন 
বাঙমাত্রে পর্যযবমিত বিন্য়ধ্বজি তাঁর ভাব হইতে বলিতেছি না; যাহ! সরল সত্য 
কথা, তাহাই প্রকাশ করিতোছি। তাহা হইলেই তুমি স্ুপথে চালিত হইবে ও 
কোন প্রকার আপতসম্কল ভ্রমে পতিত হইবে না। 
৯ 

ধানের বস্তু একটীমাত্র থাকা বিধেয় | এতৎ সম্বন্ধে 'ল” যাহা বলিতেছে তাহা 
সত্য; কিন্তু তোমার পক্ষে ইহাতে বিশষ কিছুই আসে যায় না। প্রয়োজন শুধু 
“ধারণার” যাহ চিত্ত-বিক্ষেপের ঠিক বিপরীত ভাব-_-ফাহাতে প্রত্যয়ের এক- 
তানত। আনে,- যাহাতে প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ “সর্ব*ভাব ত্যাগ করিস! একতে 
পরিনিষ্ঠিত হয়,_ তাহারই । বস্তর বছুত্ব (ধোয়ের বহুত্ব ) অবশ্যই এ উদ্দেশ্ের 
পরিপন্থী; কিন্তু তুমি যে প্রণালী মতে চলিতেছ, তা”তে বাস্তবিক ধ্যেয়ের বহুত্ব 
নাই ; একই বস্ত্র ভাবময় বহু বিভাবমাত্র। তাহাতে সদৃশ-প্রবাহই জন্মায় । 

শুনয়া আনন্রিত হইলাম যে তুমি নিজের অবস্থ! প্রক তভাবে হৃদয়ঞ্জম করিতে 
সক্ষম হইতেছ। ক্ুব জানিও প্রকৃত ভক্তের জন্ত যাহাই বিহিত হউক না কেন, 
তাহা তা'র মঙ্গলের জন্য ; উহা! তাহার স্বকীয় প্রকৃত উন্নতি সাধনেরই অবসর 
প্রদান করে। আমরা যে বস্ততে ইষ্টেতরত্ব বা অমঙ্গল ভাব দেখি ও আমাদের 
ছব্ব দ্িবশে উহার্দিগকে প্রতিবন্ধক ও অভিলধিতের বাধক বলিয়া মনে করি, 
তাহ? আমাদের দৃষ্টির অল্লাবগাহিত্ব এবং বিশ্বাসহীনতা! ব1 অশ্রন্ধা হইতেই গ্রস্ত । 
ক্ষার যাহা কিছু আসে, সবই কি সেই সর্বমঙলালয়ের নিকট হইতে নহে? 
প্রত্যেক প্রত্যয়ের ভিতর দিয়া কি সেই "সমরপ'” তত্বের অবভাস হয় ন!? 

ফসকে | 

বস! আবেগের বশে বিষুগ্ধ ও বিচলিত হইও না এবং আমার বাকোো যে 

অর্থ নাই তাহ! আরোপিত করিও না ।: আমি কখনও আমাকে প্রত্যাখ্যান ব 


১৩২ পন্থা | | নবপধ্যায়, ১৩২১ 


পরিত্যাগ করিতে তোমাকে পরামর্শ দিই নাই । আমি তোমাকে পূর্বেই বলি- 
য়াছি যে, সাধনার পথে অক্ৃতজ্ঞতার অপেক্ষা মারাত্মক পাপ আর কিছুই 
নাই, এবং আধ্যাত্মিক জীবনে যাহাতে অহঙ্কারের তামসিকতা ও পরার্থ- 
পরতার অভাব ও ভাবের অপ্রবাহ € ১৪2720100 ) অতি সুষ্রূপেও আনয়ন 
করে, এরূপ কোনও ভাবকে আমি কথনও অনুমোদন করিব না। কিন্তু 
পক্ষান্তরে তোমারও সতোর দিকে নয়ন মুদ্রিত করা কর্তব্য নহে। শত 
হইলেও আমার স্তায় একটী দুর্বল জীব যে বহু বিক্ষেপ ও বহু আবর্তের 
ভিতর দিয়! অতি কষ্টে উপনিষদে!ক্ত “'উৎ” ব! পরাভাবের দিকে ফাওয়ার চেষ্টা 
করিতেছে এবং সে পথে যাইতে মুুমুুঃ উতক্ষিপ্ত হইতেছে, (হোঁচট 
খাইতেছে) তাহার লহিত অন্ধের স্তায় বিচার বিবেক বর্জিত হইয়। সংশ্লিষ্ট 
হওয়া অন্চিত। সর্বতোভাবে তাহার সত্য ও মঙ্গলের জন্ত যাহা কিছু দ্িবার 
আছে তাহা লইও; এবং তজ্জন্ত তাহাকে ভাগবাস ও তাহার উপর কৃতজ্ঞ হও। 
কিন্তু তুমি বদি সর্বকতোতাবে তাহাতে আক্মসহণ কর, তবে তাহার ফোষরাশি 
কিছু কিছু হয়ত তোমাতে সংক্রামিত হইবে, এবং তন্বারা তোমার আত্মবিকাঁশের 
পথে বিলম্ব ও বাধা আনয়ন করিবে। কিন্তু পক্ষান্তরে ইহা অনুভূতি করিতে 
চেষ্টা করিও যে, ধিনি তোমাকে এই আমির' পোষাক পরিয়া এত আকর্ষণ 
করেন, তিনি সেই শ্রীরুষ্চই,_-ক্ষণভঙ্গুর ব্যক্তিত্ব নহে। 

প্রাণাধিক! বিশিষ্টতার সহিত সংগ্রামে তুমি যে কতকটা সিদ্ধিলাভ 
করিত পারিয়াছ, তাহা আমর' দেখি না,।--পরস্ধ তুমি কীরশ অটৈতব ও 
আগ্রতানিত হইয়া উদ্দাক্ত হও এবং বুদ্ধক!লে ভোমাকে কি ভাবে অঙ্থপ্রাণিত 
করে, ভাহাই আমরা দেখি । কারণ সাপন-দমর অনেকভাবে সংলাধিত হইতে 
পারে; ঘিনি “নিমিধ মাত? বূপে দাসের স্থায় যুদ্ধ করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত । 
নিয়ম বা ধর্ম সর্ধতোভাবে স্তায় ও মঙ্গলময় জ্ীতগবানের বিধিরূপে প্রতিঠিত ও 
তাছারই ব্ঞ্জক। অতএব বদি কেহ মক্কৃতকার্ময হয় অথবা এতাবং অনৃষ্ট ও 
অজ্ঞাত কোনও দোষ নিজের ভিতর খুজিয়া পায়, তাহাতে তাহার বিকলচিত্ত 
ও নিরাশ ওয়া কর্তবা নচে। আমাদের দৌোষগুপি যে কি, তাহ! আমাদের 
সর্বতোভাবে জানা শ্রেয়ঃ; কারণ দোষ মাত্রেই ভগবানের সর্বাত্মক 'পর্ভাবের 
সম্বন্ধে নিথ্য! জ্ঞানের ফল। টহ। দেখাইয়া দেয় যে কেন আমর! সেই ভগবৎ সন্ধা 
হইতে বিচাত হইয়াছি। গুধু ধরূপেই উহাদিগকে আমর! অতিক্রম করিতে 
সঙ্গম হই । এই জগ্ঠই প্রবর্ত-সাধক যদি বাস্তবিকই তীব্র সংবেগ যুক্ত হয়, তবে 
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তাহার জীবনে,_- প্রথমেই জল স্থির হইলে কর্দম যেরূপ পাত্রের নিক্বদেশে পড়িয়া 
গিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তত্রুপ নির্ধবল নিষ্ষলঙ্ক চৈন্য-সলিলে তাহার অক্ঞাতসারে 
মে সব ভেদবুদ্ধির কলুব-কলঙ্ক বিমিশ্রিত থাকে, তাহা “থিতাইয়া পড়ে।” 
নিশ্চয় জানিও, যোগীর জীবনে বিভিন্ন কালে যাহা ঘটে, তাহ! কখনও 'অন্বয়- 
মুখে" কখনও, “ব্যতিরেক মুখে' তাহার মঙ্গলের জন্ঠই বিছিত হয়। ম্থতরাং 
সর্বাবস্থায় অপমত্ত হইয়! বাহা অবস্থার মধ্যে £কেরই ইঙ্গিত দেখিতে শিখিবে। 
ক্স % 

ভূমি জিজ্ঞাস! করিয়াছ যে আমিও কি সেভাবে শিক্ষিত হুইয্মাছি। আমার 
মনে হয় আমি তোমার বলিয়'ছি যে, আমার বর্তমান জন্মে সাধারণে অনুষ্টিত 
ক্রিয়াবহুল প্রণালীতে আমি প্রায় কোন শিক্ষাই প্রাপ্ হই নাই । আমার 
যাহ! কিছু শিক্ষ!, তাঁহ1 উচ্চতর ক্ষেত্রে মহত্তর বুদ্ধির সাহায্যে হইয়াছে। উহা হয় 
সুযুপ্তি নতুবা ধ্যানের সময়, অধিকাংশ তত্বই চিত্রের দ্বারা ধী-ক্ষেত্রে প্রচোদিত 
হইয়াছে। মামি বাহ! জানি, তাহ! বাক্য দ্বারা অন্টে সংক্রামিত করিতে যে কষ্ট 
অগ্ততব করি, উহা! তাঁহার একটী কারণ। আমি ষতদূর জানি, প্রক্কত দীক্ষা 
পর লোকে এ প্রকার বুদ্ধিগত শিক্ষাই প্রাপ্ত হয়। যতদ্দিন সে সময় না আসে, 
ততদিন অবস্তই ধীরভাবে তাহার অপেক্ষা করিতে হইবে। তখন সাধকের 
“নন্ব' মানবের নিঃস্বার্থ দেবা ও ইছদেবে প্রাণের অকপট শ্রক্কা করিয়া কালের 
প্রতীক্ষা করা উচিত। ইহাই ত' বৈষ্ণব শান্ধে 'জীবে দয়” ও "নামে কচি নামে 
ইঙ্গিত করা ভইয়াছে। 
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তোমার যাহ কল্যাণকর, তাঠা তু'ম পাইতেছ ; এবং তুমি যদি এই ভাবে 
আবচপশিত হইয়া! থাকিতে পার, তবে অ'র যাহা পাইবার তাহাও পাইবে। 
বীজ্জ-গণিতের মূল সুত্র গুলিতে যতক্ষণ সম্পূর্ণ অধিকার না জন্মিবে, তখন সমী করণা- 
ধায় (11750: 01 15008010105 ) লইয়া! আলোচন! করিবার প্রয়োজন কি ? 
প্রগলভতা যেক্ধপ মন্দ, অযথা কৌতুছলও তাদৃশ; উহার! প্রবর্তের 
অনধিকারিত্ব প্রমাণিত করে। কৌতূহলের 'মার একটু দেষ আছে, উহ! নিত্য 
নূতন চাঞ) সুতরাং উহ্থাতে সেই চির পুরাতন পুরুষের বুদ্ধি ফুটে ন!। স্থির ও 
অটলভাবে সেবা করিয়! যাও, তাহ! হইলে সবই শ্রেয়োইভিমুখী হইবে! সেবাতেই 
(দান্তে) যেমন তোমার আনন হয়, অধিকারে ( প্রভৃত্বে) নহে; দ্ানেই যেন 
তোমায় পরিতৃপ্তি হয়, গ্রহণে পহে। তাছা! হইলেই তুমি এখন যাক ধারণা 
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করিতে পার ন!, এমন অনেক জিনিস পাইবে। তুমি অবপ্তই জানিতে 
পারিয়াছ ষে ব্যক্তিগত “বিশিষ্ট” অধিকার ও উন্নতি সাধন অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যার 
মহিম প্রচারের উদ্দেশ্তে একটী কৈতবশূন্য সেবাঁভাবেই পরিতৃপ্ত) সাধক-মগ্ডলা 
সঙ্গত ও শিক্ষিত করিবার জন্তই আধুনিক তত্ব-সভার ভিতরে 58১61) 
50০01 নামক সাধন প্রথ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব যাহারা বিশিষ্ট 
'আমির' জন্য লালাফ়িত, তাহাদিগকে আকৃষ্ট কারবার ইহাতে কিছুই নাই। 

উপরোক্ত কথাগুলি হইতে এই সি্ধাস্তে টপনীত হইতে পারা যায় যে, 
সাধনার পথ পুষ্প-সমাকীর্ণ ত নহেই ; বরং যে যাত্রীর হৃদয়ের নিভৃততম প্লদেশে 
নিজের অজ্ঞাতসারে স্বার্থসাধনের কোনও অস্ফুট প্রেরণা, কাম-সঙ্কল্লের বিন্দু- 
মান্রও গুপ্ুবাসনা বাঁ কৈতব থাকে, বিনি প্রাণে প্রাণে 'আমি কিছুই নথি" এই 
অকিঞ্চন বুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহাকে বিপন্তি রাশিতে নিশ্চই 
আকুল হইতে হইবে । অত এব [৪৯:৪0 ১০1০০) এর প্রত্যেক সাধকেরই স্বকীয় 
কামন। সমূহ অতি স্থক্মু ও কঠোরভাবে পরীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত; এবং তাহার 
অন্তরের নিভৃত স্থানে “এষণা' সমূহের মধ্যে স্বার্থের কোনও আভসগ্ি লুকায়িত 
থাকিলে, তাছাকে সম্পূর্ণ ভাবে মার্জিত করিয়া প্ররুত বীরের স্তায় সংগ্রামে 
উদ্যক্ত হইতে হইবে। কারণ সেই সাধন-সমরে তাহার জীবন ও ভেদভাবান্গু বদ্ধ 
পরিচ্ছিন্ন সত্বার যাহ! কিছু প্রেয়, তাহার সমস্ত? আহুতি দিতে হইবে। 

চা 

বর্তমান সমগ্যায় আম এইমাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, তুমি সানন্দ চিনে 
সম্পূর্ণভাবে কেবল কর্তব্য করিয়া যাও ; তাহ হইলে অবস্তচ আ'নর্দেগ্ত ও অভ্ভুত- 
ভাবে সাহাধ্য প্রাপ্ত হইবে । অতএব উদ্দিন হইয়। নিজেকে যন্ত্রণা! |দও ন!। 
প্রতাহ প্রভাতে ধ্যানের পর বখন মন কতকটা শাগ্ত থাকবে, তখন দেঁখিবে 
তোমার সে দ্বিনের কি কর্তব্য আছে ও তাহ! কিরূপ কর! আবশ্যক; এবং 
তাহা সুসম্পন্ন করিবে। বাকী যাহ! কিছু আছে, শাহ! আপনা আপনি হহয়' 
ধাইবে, ইহা শুনিতে অবশ্যই বড় আশ্চর্যজনক এবং অনেকটা '৪পকথার মত, 
বলির বোধ হইতে পারে; কিন্তু যাহারা সেছ ভগবানের মহাবিধির কার্ধা প্রণালা 
অবগত আছেন, তাহার! জানেন যে জীবনের অতি সামান্য ঘটনাগুলির স্তাক্ 
ইহাতে ও অবিশ্বান্ত ব! অশ্রন্থেয় কিছুই নাই । 17681) 1১811)5 01)956 ৬170 
1/617) 00617501559 “যে নিজে উদ্যান্ত হয়, ভগবান তাছার সহায় হন” বা 
“্উদেধাগিনং পুরুষমিংহমুপৈতি লঙ্গীঃ--এ বাক্যে যতটুকু অর্থের ধারণ! হয়, 
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তদ্দপেক্ষা ইহাতে অনেক গভীরতর নিগুঢ় অর্থ আছে; এবং সর্ধালোকেই সর্বদ 
উহা মূলত: এবং অক্ষরে অক্ষরে সর্বাংশিক ভাবেও মত্য। 
%%% 
প্রিয় বংস। মনে করিওনা যে আমি তোমাকে একক ও অসহায় অবস্থায় 
গ্রামের ভিতর ছাড়িয়! দিই, এবং তোমার আভ্যন্তরিক ক্লেশরাশির অংশ গ্রহণ 

করি না। আমারাও ভগবানের দাস; এবং উপর হইতে অন্তমতি পাইলেই আমি 
আপিয়া খাকি ও তোমার মঙ্গলের জন্ঠ যাহা! সর্বোত্তম, তাহ। অজ্ঞাতসারে সাধন 
করি। শ্েহবশে যদি নিক্গ প্রবৃত্তিকে অমুরজ্ধিত হইতে দিয়া আধ্যাত্মিক 
সাহায্য করিৰার নিন্ম পালন না করি, তাহা হইলে আমার সার্বভৌম বিধি 
লঙ্ঘন কর! হইবে,--সেই পর ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাকে অতিক্রম কর! হইবে; এবং 
তাহার ফলে বর্তমানে যতটুকু সাহাধ্য করিতে সমর্থ আছি. ততট! সাহায্য 
করিবার সামর্থ্য ও অপহৃত হইবে । ভগবানের বিধির বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিলে 
নিজেরই সামর্থোর হানি হয় । 

তোমার নিজের যন্ত্রণা তই তীব্র হউক না কেন, তাহাতে যেন তোমার 
চতুঃপার্খস্থ অসহায় জীব সমূহের কল্যাণের জন্য যাহা যাহা! প্রয়োজন, তদভিমুখে 
তোমাকে দৃষ্টিহীন না করে। তাহাদের জীবন ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠয সম্বন্ধে 
বলিতে গেলে, এ অন্ধ উন্মস্ত অহং-কেন্দ্রপমুহ এক প্রকার কিছুই জানেনা, এব* 
প্রত্যেক ৰা বাত্যাভিধাতে ইতস্ততঃ ভ্রামিত হইয়া বেড়ায় । 

তোমার চারিদিকে সেই মুঢড় অংশ (বাটি) নিচয়ের ষেকি বেদনা-_কি 
যাতনা, সে বিষয়ে অবিরত ভাবিও। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, তোমার 
নিজের যাতনা ও বেদনা! তাহার তুলনায় কত লু হইয়া দাড়ায়। অপরের 
ছুঃখে সমবেদনা সর্বাত্মক! বুন্ধি প্রদব করিয়া, স্বকীয় ছুঃখ কষ্টের লাঘব সম্পা্ধন 
করে ; এবং বিশ্ব প্রেমে বিশিষ্ট 'আমির ভার এতই কমাইয়! দেয় যে, ন্যক্তিগত 
ক্লেশ সহজেই সহনীয় ও অত্যন্ত অকিঞ্চিংকর হুইয়! দাড়ায় । কর্তব্য সম্পাদন 
গীতার এই শ্লোকটী মনে রাখিও,-_ 

সক্তাঃ কম্মন্তবিদ্বাংসো বথ কুর্ববস্তি ভারত। 
কুর্য্যাৎ বিদ্বান্‌ তথাসক্তশ্চিকীযু'লোকসংগ্রহং ॥ 

“আত্মতস্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ফলের আশায় ষে প্রকার কর করে, 
জ্ঞলীগণ বাসনা বিসর্জন পৃব্বক ধন্ম রক্ষার্থ বা লোক সকলকে এক করিবার ব। 
লোকনংগ্রহের অন্ঠ সেইগ্গপ কর্মের অনুষ্টান করেন।” এ ভাবটি 1,151 ০7 


১৩৬ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২5 


£০ ৮20)এ অতি অল্প কথায় বলা হইয়াছে যে, “অহংতত্ব স্থাপনে প্রবৃত্ত 
(971010905) যেন্ধূপ আগ্রহের সহিত কর্মানুষ্ঠান করেন আসক্তি শৃশ্ত হইয়া 
তাদুশ ভাবে কর্ম করিবে ।” তোমার জীবনে এই ভাবটা কাধ্যে পরিণত বা 
উদ্দাহৃত করিতে চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে আর সবই স্থন্দর ভাবে চলিবে। 
তোমায় ষে কিরূপ পরীক্ষার ভিতর দিয়া চর্লিতে হইতেছে, কিরূপ শক্তি 
সমূহের সহিত তোমার দ্বন্দ বাঁধিয়াছে এবং উহা যে তোমার ভিতর কিরূপ গুণ- 
রাশির বিকাশ করিবে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ ? তুমি এগুলি বেশ ভাল 
রূপেই বুঝিয়াছ; এবং সময় সহকারে যখন তুমি বহুদর্শনে আরও অভিজ্ঞতা-লাভ 
করিবে, তখন এতৎ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ভর ধারণ! তোমার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিবে। 
তখন তোমার বুদ্ধি এতই নিশ্দঈল হইবে, যে মামার শত বার লেখাতেও সেরূপ 
করিতে পারিবে না। ( ক্রমশঃ) 
শপ্রামদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


(পপ লিস্ট 


মোক্ষ ) শ্দ্ভ্রোল্ধন ৷ 
(১) 
বাত্রিরূপা জননীর অঞ্চল বাতাঁস। 


জগতের মৌহ-নিপ্ী করিছে বিনাশ ॥ 
অদূর অরুণ আভা গগন-অঙ্গণে, 

ঢালি ক্ষীণ ঠৈমপ্রভা, উষাদেবী সনে) 
ধাঁড়াতেছে জ্যোতিম্য় কণক অঙ্গুলি, 
জাগাইতে ধরণীরে, দেখ আথি খুলি ॥ 
হে ব্রাহ্মণ ! ভেগে উঠ নেন্তর প্রসারিয়! । 
দেখ চারিদিকে সর্ব বিশ্ব উছলিয়া ॥ 
সমাগত পৃত ব্রাঙ্গমুহুন্ত সময়; 

তন্তরামগ্প থাক এবে উচিত কি হয়? 


(২) 
ত্যজি নিদ্রালঙ্ত, তমঃ ভোগ-শয্য। সঙ্গ ; 


ভূত-ভাবোস্তব-কর বিসর্গ-আদঙ্গ,- 
মানস গঙ্গার জলে করিয়া গাহন। 
হৃদয়-মন্দিরে রচি অচল আসন ॥ 


পে ৯৯৯৮৫ 
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আধাট ] 


উদ্বোধন । ৯৩৭ 


শৃদ্রত্বের সেবাধন্ম কুশগুচ্ছোপরি । 
বৈশ্বত্ব অজিনখানি যতনে বিস্তারি ॥ 
ক্ষত্রিয়ত্ব চেলাবাসে সকল আবরি। 
অন্ুচ্চ, আধারে সর্ব গর্ঝ দৈন্য ছাড়ি ॥ 
জগৎ ব্রাহ্মণ গবি সবাকরার ছিতে। 
শ।কঞ্চগোবিন্দ পদে অ'য্সভন্তি দিতে ॥ 
উচ্চারি সমত্ব বেদ-নন্্ সামগান। 
জগতের আম্মাসুর্যে করি উপস্থান ॥ 
ব্রক্ষণোর পুত বহ্কি করিয়' স্থাপন! 
মহা বৈশ্বানর যজ্ঞ কর আরম্তন | 
হে আপগ্য ! তোমারে ছাড।, ভূদেব ব্রার্গণ। 
গুদ্ধ নাচিকেত বহি কে করে চয়ন? 
সে বস্ি চয়ন বিনা বিশ্বে কব আর। 
মুক্তাপাশ ছিন্ন করি করিব নিস্তার ? 
ভোগ-ভূমি ধরণীর হদয়-ভারতে । 
হয়েছে তোমার দীক্ষা বিশ্বহিত আরে ॥ 
সর্ব” ভাব পরিত্যাগী দয়'লু ব্রাহ্মণ । 
তুমি যে বিশ্বের মন, বিশ্বের জীবন । 


(হরে) মোহ নিদ্রা অভিভূত আলন্ত-মগন | 


তোমার কি সাজে ভোগ-শধ্যায় শয়ন ? 
(৩) 


প্রীতির কুনুম-দামে সাজায়ে অঞ্জল। 
জাতবেদ! সবিতার পদে দাও ঢালি ॥ 
বাহতির সনে মন্ত্রে গ্রণৰ ঝঙ্কার, 
বহির্বিশ্থে সপ স্তর করিয়া বিদার ; 
লোকাতীত নিরঞ্জন নিভ্য-সতাধামে,- 
উঠুক, জাগয়ে সবে প্রতি গ্রামে গ্রামে ॥ 
ছি করি জগতের মোহের বঙ্কন। 
পৃণা হ'ক সকলের নব জাগন্ুখ ! 

স্‌ 


১৩৮ পশ্থা | [ নবপধ্যায়। ১৩২১ 


ধন্য হক বিশ্ববাসী ব্রহ্মণোর ছায়ে। 

আপন ক্ষুদ্রত্ব ঢালি মহত্তের পায়ে ॥ 

উদঘাটিয়া হিরগ্ম পান্র আবরণ। 

দেখাও জগতে শুদ্ধ-সত্যের চরণ। 

অরুণ কিরণ-জাঁলে বিশ্ববাসীগণ । 

শান্ত-পৃত জ্ঞননেত্র করি উন্মীলন 3 

দেখুক আননা-রসে হইয়া মগন,_- 

বাহরে, ভিতরে, সর্বেব”, এক নারায়ণ ॥ 
শ্ীচিন্তাহরণ ঘটক-চৌধুরী । 





মোক্ষ আত্ম তত । 
( গত বৎসর চৈত্র সংখার পর।) 


হে শিষা। এইরূপে সুর্ষ্য ভগবানের নিকট সমস্ত বেদের যথার্থ অথ অবগত 
হইয়া যাঁজ্বন্ধ্য মুনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে বিরক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মচধ্য আশ্রম 
হইতেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। যাঁক্ষবন্ধয মুনিকে 
বিরক্ত হইতে দেখি! স্র্যা ভগবান্‌ বলিলেন “হে যাজ্বধন্্য ! বিদা। অধ্যয়নাস্তর 
শিষ্য অবশ্ত গুরু-দক্ষিণা দিবে, ইহাঠ শাস্ত্রের আজ্ঞা; স্থৃতরাং তুমি 
আমাকে এক্ষণে গুরুদক্ষণ। দাও। আমি তোমার নিকট এই প্রকার 
গুরু-দক্ষিণ চাহিতেছি, যে তুমি এক্ষণে সন্নাসাশ্রম গ্রহণ করিও ন!। 
আমি তোমাকে যে বেদ-বিদ। দিয়াছি, সেই বেদবিদ্যার অধিকারী ক্রাঙ্গণ- 
দিগকে এবং ক্ষত্রি্র ও বৈশ্ঠকে তুমি তাহা উপদেশ কর। আমার এইট 
বিদ্যাক্ এই প্রকারে সম্প্রদায় প্রবর্ত করিয়া, পশ্চাৎ সন্গাস গ্রহণ করিবে, 
এই আমার আজ্ঞা । তুমি অঙ্গীকার কর) ইহাই আমার গুরু-দক্ষিণা | 
হে বাজ্ঞবন্যা! সেই চারি বেদ উপনিষদ ভাগ রূপ ধে ক্রহ্ষবিদ্টা আমি 
তোমাকে উপদেশ (দির়াছি, সেই ব্রঙ্গবিদ্যা তুমি সন্গ্যাপাশ্রমের পূর্বে অথবা 
পরে বিষয়-বাসনা-রহ্কিত অধিকারী পুকুষকেই উপদেশ করিবে | 

ছে শিষা, যখন ্ৃর্ধ্য ভগবান এইরূপ আজ্ঞা করিলেন, ৩খন যাক্ঞবন্ধ/ 
মুনি সুর্য ভগবানের আজ্ঞা স্বীয় মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া! নাষ্টাঙ্গ প্রণাম 


আষাঢ়] আত্ম-তত্ব। ১৩৯ 


কবত; ভূমি-লোকে প্রতিগমন করিলেন । মর্ত্যলোকে যাইয়া মুন আপনার 
যজ্ঞবঙ্ক। নামক পিতার নিকট গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন এবং পিতার মাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জনক রাজার নিকট ধন গ্রন্থ 
করিয়া ছুইটী বিবাহ করিলেন। তন্মধ্যে একটা কাত্যায়ন নামক খাষির 
কন্তা “কাত্যায়নী”, আব দ্বিতীয়! মিত্রযু নামক খ্বধষির কন্তা মৈত্রেনী'। এইরূপে 
গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া যাজ্জব।ক্া মুনি পূর্বে যেরূপ ব্রহ্গচর্যযাশ্রমে বেদ 
অধায়ন করিয়া খাষি-ধণ পবিশোধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ গৃহস্থাশ্রমে দেবঞ্চণ 
এবং পিঠখণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন । তথায় ব্হু দক্ষিণা-সাধ্য অধিষ্টোমাদি 
যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া] দেব-খন এবং নিজের সমান গুণবান এবং শ্রদ্ধাবান্‌ 
পুর-কন্তা উৎপন্ন কবিয়! পিতৃ খণ নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। হে শিষ্য, 
যাজ্ঞবন্ধ্য মুনি বিরক্ত স্ৃতরাং তাহার সম্বন্ধে বদিও খণ-গ্রাপ্তি সম্ভব নহে; 
তথাপি ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রম সম্বন্ধ এবং গ্ৃহস্থাশ্রমের সম্বন্ধ বশতঃ খণ প্রাপ্তি সম্ভব। 
শ্রুতি ষথা,_-''জীয়মানেো বৈ ব্রাঙ্গণস্ত্রিভিধনৈধরণবান জাঁয়তে "' অর্থাৎ 
টপনয়ন, সংস্কার যুক্ত ব্রাঙ্মণ, খধিথণ, দেবঙ্খণ, পিতৃখণ এই তিন খ্রণ-বুক্ত 
হইয়। থাকেন। 

হে ভগবন্‌ ব্রক্গচর্ধ্যাশ্রম এবং গৃহস্থাশ্রম এই ছুই আশ্রমই এই অধিকারী 
পুরুষকে যদ্দি তিন খণ প্রাপ্ত কবায়, তবে এই অধিকারী পুরুষ সেই ছুই 
মআাশ্রমকে কি নিমিত্ত গ্রহণ করেন? 

হে শিষা, ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং গৃহস্থাশ্রম এই ই আশ্রম গ্রহণ বিনা প্রথমে 
বানপ্রস্থ অ'শ্রম গ্রহণ করা উচিত নহে। কাবণ সম্মতিতে কথিত আছে, 
“অনাশ্রমী ন তি্ঠং ক্ষণমেকমপি দ্বিজঃ"| দ্বিজ কোঁন আশ্রম বিন! 
ক্ষণমাত্রও থাকবে না। |কন্ত ক্রশ্ধচর্দ্ঘাদি ঢাঁধি আশ্রমের মধ্যে কোন 
এক আশ্রম গ্রহণ করিয়াই লোকে অধস্থিতি করিবে । আর শাস্ত্রে ত, 
বান পস্ত আশ্রম গ্রহণ করিবাব সময়ের নিয়ম কথিত হইয্নাছে। সুতরাং 
ব্রহ্গচধা ও গৃহস্থ এই ছুই আশ্রম গ্রহণ বিন! প্রথমেই বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ 
সস্তব নহে। এক্ষণে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবার সময় নির্ধারণ কর 
যাইতেছে। মনু স্থৃতি আদি সকল ধর্মশান্ত্রে কথিত আছে, যে গৃহস্থাশ্রমী পুরুষ 
যে সময়ে আপনার শরীরে চর্মের শিথিলত! দেখিবে, খন আপনার কেশ 
শুকুবর্ণ এবং নিজ গোত্রমুখ দেখিবে, সেই সময়ে সেই গৃহস্থ পুরুষ পূর্ব 
গৃহস্থাশ্রম পরিত্য।গ করিয়া বনে বাসরূপ বান প্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবে । স্ৃতরাং 
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ইহা সিদ্ধ *ইতেছে যে ব্রক্গচর্যাম এবং গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ ন। করিয়া, এই 
অধিকারী পুরুষ যদি বাল্য এবং যৌবনাবস্থায় বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে বান প্রস্থ আশ্রমের সময় নিদ্দেশকারী শাস্ত্রের বিরোধ হুইবে। 
আর যদি এই অধিকারী পুরুষ খানপ্রস্থ আশ্রমের কাল পর্যযস্ত কোন 
আশ্রম করিয়া থাকেন ত” ' অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ ক্ষণমেকমপিদ্বিজ$, এই বচনের 
বিরোধ উপস্থিত হইবে। সুতরাং ত্রহ্গচর্ধা এবং গৃহস্থাশ্রমের প্রথমেই বানগ্রস্থ 
আশ্রম গ্রহণ শ্রুতি-ম্বৃতিরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। হে শিষা। তীব্র বৈগ্নাগা উৎপণ্ন 
হইলে, শ্রুতি যেক্প ব্রক্গচর্ধ্য আশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম বিন! সন্ন্যান আশ্রহের 
বিধান করিয়াছেন ।--যথ1, 'যদহবেব বিব্রজেৎ, তদহবেব প্রব্রজেৎ; সেইজ্ধপ 
বঙ্গচর্ম্যাশরমের পর বাঁনপ্রস্থাশ্রনের কোনও বিধান কথন করেন নাই। 

হে ভগখন্, এই অধিকারী পুরুষ ব্রঙ্গচর্ধ্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম গ্রঃণ 
করিবে, তারপর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, আপনি যে এই প্রকার নিয়ম 
কহিলেন, তাহা সম্ভব নভে) কারণ পব্রঙ্ষচর্ধা পরিচয়েদাশরীর বিষোক্ষণাৎ। 
অর্থাৎ ফুল শরীরের নাশ পর্ম্স্ত এই অধিকারী পুরুষ ব্রহ্গচর্যযা শ্রম গ্রহণ 
করিবেন । বশিষ্ট ভগবানের বচন হইতেই এই নিয়মের বিরোধ আঙ্গিতেছে। 
হেশিষা ! মরণ পর্য।স্ত এই ৬ধিকারী পুরুষ এক আশ্রম সেবন করিবে; বশিষ্ট 
ভগবানের বচনের এই প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে; সেই বচন পূর্বোক্ত ক্রমের 
নিবারধ করিতেছে ন'; ঠদ্বিপরীতে উক্ত ক্রমকে সেই বচন দঢ করিতেছে। 
হে শিষ্য! বশিষ্ট ভগবানের বচনের এই অভিপ্রায় যে ব্রহ্গচর্ষা শ্রম, গৃহস্থাশ্রম 
এবং ব'ন পস্াশ্রমে বি ই অধিকারী পুকষেব অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে, তাঞ্কা 
£ইলে এই অধিকাগী পুরুষ সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিবার সঞ্কলপ না করিয়া, 
ম্যু পর্ধান্ত সেই আশ্র-মই অবস্থিতি কবিবে। এত প্রকার দু সঞ্ধলল করিয়া যে 
পুরুষ এক আশ্রনেই অবস্থিতি করিবে, সেই পুরুষ উত্তরোত্তর আশ্রম গ্রহণ ন৷ 
করিলেও পাপরূপ দোষ গাপ্ত হইবে না । সুতরাং এই ক্রম সিদ্ধ হইতেছে ষে, 
এই অধিকার পুরুষ প্রথমে ব্রহ্গচর্ধযাশ্রম গ্রহণ করিবে, তারপর গৃহস্থা- 
আম, পরে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবে । এই প্রকার ক্রমই অনেক 
শর্তি-স্রৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়!ছে ; বথা,__“ অ্রঙ্গচধ্যাৎ গৃহ্থী ভবেৎ, গুহাৎ 
ধনী ভবেং1 দক্ষ প্রঞ্জাপতির স্মৃতি শ্লোক “ব্রয়ানামঞ্জলোমাং স্তাৎ, 
গ্তিলোমাং ন বিদ্ততে, প্র!তিলোম্যেন যে! বাতি ন ত্মাৎ পাপকৃত্ত্ঃ1” 
অর্থাৎ প্রথম বঙ্গচর্ধ্যাশ্রম, তদনগ্র গৃ্স্থাশ্রম, পরে বানপ্রন্থ আশ্রম। এই 
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প্রকারের নাম শনুপোম। আর প্রথম গৃভস্থাশুম, তদনন্তর ব্রঙ্গচর্ধ্যাশ্রম, 
তদনস্তর বানপ্রস্থাশ্রম অথবা প্রথম ব্রক্ষচর্ষযা, তদনস্তর বানপ্রস্থ, তদনজ্তুর 
গৃষ্কস্থাশ্রম, এই প্রকার বিপরীত ক্রমের নাম প্রতিলোম। উতন্মধ্যে যে অধিকারী 
পুক্ধষ অন্ুলোম অনুসারে ব্রহ্মচর্ধ্যাদি তিন আশ্রম গ্রহণ করিবে, সেই পুরুষের 
মহান্‌ পুণ্যলাত হইবে ; আর ষে পুরুষ প্রতিলোম অন্থদারে সেই তিন আশ্রম 
গ্রহণ করিবে, সেই পুরুষের মহান্‌ পাপ ঘটিবে। স্থৃতরাং অন্ুলোম অনুদারে 
এই অধিকারী পুরুষের সেই আশ্রম গ্রহণ করা উচিত । 

জাপনি যেরূপ ব্রন্ধচ্ধ্যাদি তিন আশ্রম বিষয়েব ক্রম বলিলেন, সেইব্ধপ চতুর্থ 
সন্্যাসাশ্রম বিষয়ের ক্রম বিবুত করুন। হে শিষ্য, শাস্সে ব্্মচর্যযাদি তিন আশ্রম 
বিষয়ের যে প্রকার ক্রম বর্ণনা করিজ্জাছেন, সন্যাসাশ্রম সন্বন্দে সেই প্রকারের 
কোন ক্রম বর্ণন| করেন নাই; সুতরাং সন্গযাসাশ্রম গ্রহণ সম্বন্ধে কোন 
ক্রম নাই। কিন্তু যে সময়ে ষে অধকারী পুরুষের তীব্র বৈরাগা উপস্থিত হইবে, 
সেই সময়ে সেই অধিকারী পুরুষ সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে । শ্রুতি যখা,_ 
“ষহবেব ব্রঙ্গেৎ, তদ্দহবেব প্রবাজত্” যদি চেতরেখা ক্রহ্গচর্যাদেব প্রব্রজেৎ 
গৃহাদ্বা বনাদ্বা।?” অর্থাৎ এই অধিকারী পুকষের ষে দিন তীব্র বৈরাগা উপস্থিত 
হবে, সেই দিন সেই অধিকারী পুণ্ষ দন্ন্যাদ গ্রহণ কারবে । সেখানে পুর্ব পৃণ্য 
কর্ম বশ যদি কথন ব্রঙ্গচর্যাশ্রমেই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, গাভা 5ইলে এ 
অধিকারী পুরুষ ব্রঙ্গচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রঃণ কাববে। আর 
গৃহশ্কাশ্বমে তীব্র বৈরাগা প্রাপ্তি হয়ত? এঈ অধিকারী পুরুষ গৃহস্থা শ্রম হইতেই 
সন্্যাল গ্রহণ কবিবে। যদ্দি কথনও বান প্রস্থাশ্রমে তীব্র বৈরাগ্য প্রাপ্তি ঘটে, 
তাহা হইলে বানপ্রগ্তাশ্বম ভইতেঠ সন্নাসাশ্রম গ্রহণ করবে। সম্মত প্রমাণ 
যথা,--''ধদদেব চান্ত বৈধাগ্য জায়তে দর্গ বন্ত। তব সংন্যসেছিদ্বান অন্ঠথা 
পতিতো ভবেৎ"! অর্থাৎ যে সময়ে পর্ব পদে তীর বৈরাগা উৎপন্ন ভইবে 
গেই লময়েই সন্নাাসাশ্রদ গ্রহণ কবিবে। এ বিষয়ে কোনও ক্রম নাই, পবুস্ত 
সেই বৈরাগ্য বিন! সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পঠিত »ইতে হইবে । হে শিষা, নেক 
শতি স্বৃতিতে সন্নযাগাশ্রম গ্রহণ করিব'র জন্য এই পকাব তীব বৈরাগাকে মুখা 
কারণ বল! হইয়াছে। 

হে ত্তগবন্‌, এুতি শ্বতি যেরূপ বক্গচর্প।াদি তিন আশ্রমের ক্রম নিন্ধপণ 
করিয়াছেন, লেইন্ধপ কোন কোন শ্রুতি ওস্বতি সন্যাস।শ্রমেরও ক্রম কথন 
করিয়াছেন। বগ। -*'ব্রহ্মগর্ধ্যাৎ গৃহী ভচবৎ) গৃহাৎ বন ভবেখ, বনাৎ প্রব্রঃজং |" 
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এই শ্রুতিতে বানপ্রস্থ আশ্রমের পরই দন্ন্যাসাশ্রমের বিধান করা হইয়াছে। 
স্বতি শ্লোক বগা1,_-“ঞ্থণত্রয়মপাকৃতা নিরন্মমো নিরচঙ্ক ত:। ব্রাঙ্মণঃ ক্ষত্রিয়ে। 
বাথ বৈশ্তে! ব! প্রত্রন্ধেৎ গৃহাৎ 2৮ অর্থাৎ খধিঞ্খণ, দেবখণ, পিতৃঞ্ষণ, প্রভৃতি 
নিবৃত্তি করিয়! অহং অভিমান রহিত হইয়! ব্রাহ্মণ, ক্ষরিয় অথবা! বৈশ্তা এই তিন 
বর্ণ সন্নাসাশ্রমই গ্রহণ করিবে। স্মৃতিতেও তিন খণ নিবৃত্তির পর সন্গ্যাস 
আশ্রমের বিধান করা হইয়াছে । সুতবাং সন্ন্াসেবক অকম বোধনকারী শ্ুতি- 
স্মৃতি এবং ক্রম বোধনকারী শ্রুতিস্বতি পবম্পব বিরুদ্ধ হইতেছে । হে শিষা, 
বিষয়ভোগ হইতে ষে বাক্তির তীর বৈবাগা প্রাপ্তি না তইয়াছ, কিন্ত মনন 
বৈরাগ্য ভম্য়াছে, সেই মন্দ বৈরাগাবান্‌ প্রুষের প্রতি শ্রুতি স্মৃতিতে 
বানপ্রস্থাশ্রামব পর চতুর্থ অবপ্তায় সন্নাসাশ্বমের বিধান কথিত হইয়ছে। 
আর ষে বাক্তির তীব্র বরাগা প্রাপ্তি হইয়াছে, সেই তীব্র বৈরাগাবান্‌ পুরুমের 
প্রতি, শ্রুতি ব্রহ্গচর্ধ্যাদি আশ্রমের পর সন্বযাপাশ্রমের বিধান করা হইয়াছ। 
সুতরা* সন্গযাসাশ্রমেব অধিকারী পুরুষের ভেদ হওয়াতে শ্রুতি ৭ স্মৃতিব পরম্পর 
বিয়োধ নাই | কিন্বা “ম্যাসো ভি বন্ধ? এই শ্রতিত সন্নাসাশ্রমকেই বন্ধর্প 
বল! হইয়াছে । “তদেতদ্বন্গাপূর্বমন পবং এই শ্তিতে ক্রহ্গকে পুর্ব উত্তর- 
ভাগ রহিত বলা হইয়াছে । সুতরাং যেরূপ ব্রহ্মবিষয়ে পুর্ব উদর ভাব নাই, 
সেইরূপ বঙ্গরূপ সন্ন্যাস বিষয়েও্ড পুর্ব উন্বব ভাব সম্ভব নভে । 

হে ভগবন্, যেরূপ ব্রক্ষচরধ্যাশ্রমেব পব গৃহস্থাশ্রম, সেইরূপ সন্ন্যাসা- 
শ্রমের পব কোনও অশ্রম মাছে বানাই? ভে শিষা। যেকপ ব্রহ্মচধ্যাশ্রমের 
পর গ্রন্স্থাশ্রম এবং বানপ্রস্থাশ্রম “সহরপ সন্নণাসাশমের পব তন্ত কোন? 
আশ্রম নাই। পরন্থ ব্রহ্মচর্গ্যাদি সব্ঘ আশ্রমের এই সন্নাসাশ্রমঈ অবধি বপ। 
এই বার্তা শাবীরক ভাযোব ভতীয় অধ্যারণ চতুর্ণ পদে “তভুতন্ত তু ন 
তৎ্ভাবো দৈমিনেরপি নিয়মা তদ্রপা ভাবেছাঃ ৮ এই চল্লিশ স্থান ইঠবাস 
ভগবান এবং “সই স্তরের ব্যাখ্াাকর্বা শ্ভাব্কাব বিস্তা'রিতরূপে নিরূপণ 
করিয়াছেন। সেই শ্রাত্রর সংক্ষেপ অর্থ এই যে, সন্নাস আশ্রমের পর কোন 
আশ্রম গ্রহণ করিবার অর্থ প্রকাশকাবী কোন ঞতি বা স্মৃতি নাই, এবং শি 
পুরুষের একপ আচার9 দেখ! যায় না; এহ কারণে যে পুরুষ চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার শরীর নাশ পর্যান্ত সেই চতুর্থ আশ্রম হইতে 
উপর আরোহণ করিবার কিছু নাই। হছে শিষা, চতুর্থ লন্গযাসাশ্রমের পর 
অন্ক কোন আশ্রম গ্রহপ হইতে পারে না) এই বার্তা যেবপ সর্বশান্ত 


আষাঢ় ] আত্ম-তন্ত্র। ১৪৩ 


প্রসিদ্ধ. সেইরূপ দ্বিজ কোন না' কোন আশ্রম বিনা থাকিবে না এই 
বার্তাও শ্রুতি সম্মতি আদি সর্ধবপান্থ প্রসিদ্ধ। তদিয়ে দক্ষ প্রজাপতির 
স্মতি শ্লোক যথা," অনাশ্রমী নৈব হিষ্টেদব্মেকমপি দ্বিজঃ/ আশ্রমেণ বিন! 
তিষ্ঠন্‌ প্রাচশ্চিত্তীয়তে হি সঃ” অর্থাৎ ইহছলোকে দ্বিজ আশ্রম বিনা এক 
বৎসর পর্যান্তও থাকিবে না; কোন এক আশ্রম অঙ্গীকার করিয়াই বাঁ 
করিবে। আর ধে দ্বিজ একবর্য পর্যন্ত কোন শাশ্রম বিনা থাকে, সেই 
দ্বিজকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তাৎপর্য এই, যে পধ্যগত সেই দ্বিজের স্ত্রী 
জীবিত থাকে, দেই পর্য্যন্ত গৃহস্কাশ্রম কা ধার। আরক্ীর মৃত্যুর পর সেই 
গহস্থাশ্রম নিবুন্ত হইয়া যায়। সুতরাং এই দ্বিজ স্ত্রীর মৃতার পর এক বৎসরের 
মধো কোন না কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিবেন অথব! বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন ব1 
সন্ন্যাস গ্রহণ ক রবেন। পরক্ত কোন আশ্রম গ্রহণ বিন! অনাশমা হইয়া দ্বিজ 
কদাচিৎ থাকিবেন না। এক্ষাণ সিঙ্গ হইতেছে যে, ব্রহ্গচর্যয আশ্রমে খষিখণ 
নিবুর্তি করিয়া এবং গৃহস্থাশ্রমে দেব ও পিতৃ্ধণ নিবৃত্তি করিয়! এই অধিকারী 
পুরুষ বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করবেন; বানপ্রস্থাশ্রমে এই অধিকারী পুরুষ 
তিন ধণ রহিত ভইবেন। যেবপ ব্রক্গচারী দেবতা ৪ পিতিথণ রহিত হন, 
গৃহস্থাশ্রমী খাধিখণ রহত হন এবং বান প্রস্থাশ্রমী খাধিখণ, “দবঞণ ও পিতৃঞ্ঝগ 
এই তিন খণ র১ত হন, সেইবূপ «ই ১তুর্থ আশ্রমধারী সন্াসী লৌকিক, 
বৈদিক প্রভৃতি সর্বধণ রহিত হন । 

হে শিষ্য 1 এহ প্রকার শাস্ত্র খ্যবস্থ! পরিজ্ঞাত দেই যাজ্বন্কা মুনি অন্তরে 
সর্ব খণ মুক্ত হইলেও গৃহস্থাশ্রমের সন্বর্ধ বশতঃ খণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
যাজ্ঞবন্ধা মুনি গৃঠস্থাশ্রম অঙ্গীকার করিয়া দেবতা ও পিতৃদেবদিগের 
গ্রন্নতার নিমিত্ত বিচারপূর্বক গো. স্বর্ণ ও অন্নাদি দান করিতে 
লাগিলেন; সেই বিচার তুমি শ্রবণ কর “আমি যাজ্জবন্ধয মুনি, ব্রহ্মচষ্য আশ্রমে 
বেদাধ্যয়ন করিয়া যে প্রকার ধাধিধণ পরিশোধ কানিগাছ, সেই প্রকার দেব- 
খণ এবং পিতৃখ্ণ প্রদান করিয়৷ পশ্চাৎ আমি সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব। যদি 
কগন্ও গ্বষিষণের হ্যায় দেবঙ্চণ ও পিতৃষ্খণ না পিই, ৩বে খধি দেবতা এবং পিতৃ 
দেবতা এই তিনের বিষম অচলরূপ পংক্তি তে? হইবে। স্তুতরাং খধধঞ্ধণের 
স্তায় দেবতা ও পিতৃখপ আমি উত্তম রূপে পরিশোধ করিব। এইরূপে তিন 
খণের নিবৃত্তি কিয়া আম যথন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কৰিব, তথন আমার গুরু 
সুর্য) ভগখান্‌ আমার প্রাতি যাহ! আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই আজ্ঞা প্রাতপাঁলন 
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আমার দ্বার উম রূপে সম্পন্ন হইবে। শুধ্য ভগবানের বচন সত্য করিবার 
অন্ত আমি শ্বর্গা্দিগোক প্রাপ্থিকারী যে যজ্ঞাদি রূপ প্রবৃত্তি মার্গ এবং মোক্ষ 
প্রাপ্তিকারী যে আত্মজ্ঞানবূপ নিবৃত্ত মার্গ এই উততয় মার্গ প্রতিপালন করিব"? 
হেশিষা! এই প্রকার বিচার করিয়া দেবতা ও পিতৃলোকের পসন্নতার জন্ 
নানা প্রকার দান করিতে লাগিলেন । 

এক্ষণে যাজ্জবন্ধ্য মুনির গৃহস্থাশ্রম অংঞ্চেপে ব্রন কর। যাইতেছে । হে শিষ্য! 
দিবারাত্র সর্ব জীবের উপকারী যাজ্ববন্ধ্য মুনির গৃহস্থাশ্রম দেখিয়। সর্ব কে 
আশ্চর্যান্িত হইতে লাগিল, তথায় কাতায়না ও মৈত্রেরী উভয় ভার্যা 
এবং আজ্ঞাকারী পুলগণেব সহিত যাঞ্বন্ায মুনি যজ্ঞ ও হোমাদি কর্ম 
সম্পাদন করিয়া ইঞ্জাদি দ্েবগণকে পালন করিতে লাগিলেন, এবং প্রতিঙগিন 
বেদ পাঠ করিয়া খাষিগণকে পালন করিতে লাগিলেন। পুঞ্লাদি উৎপর ও 
পিগুপানাদি করিয়া ফাজ্ঞবন্ধা মুনি ন্বর্গবাপী পিতৃলোককে পালন করিতে 
লাগিলেন বঁভ্রিষাপন করিবার স্তান এবং ন'না প্রকার আন, বন্ধ, 
সুবণার্দি ধন ও অনেক প্রকার পদার্থ দান করিয়া যাজ্ৰবন্থা মুনি দরিদ্র 
মন্্ুযাকে পালন করিতে লাগিলেন । তৃণাদি দিয়া গো অশ্বাদি পণ্ড পালন 
করিতে লাগিলেন । রন্ধন ও ভোজন পাত্রে পরিশিষ্ট অন্ন এবং বলিদানাদি 
ঘারা যাজ্ঞবন্কা মুনি শ্বান্‌ কাটার্ছি কন্ধ পালন করিতে লাগিলেন, এব, 
যেরূপ ইহলোকে কোন ধনী লোকের গুহে দুন্দুতি শব দ্বারা অন্নার্থী জীবকে 
ডাকা যায়, সেইরূপ ঘাক্জবন্কা মুনি গৃঠে বেদবানীবূপ ধেনুর স্বাহা ব্যট্‌ শ্বধা 
হস্ত এই চারি স্তনরপ শঙ্দ দ্বার দেবতাগ্ির আবাহন করিতে লাগিলেন। 
তথায় স্থাহ! বট এই দুই শব্ধ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাঁদিগের আর ম্বধা শব দ্বার! 
পিভৃলোকের এবং হর্ষ প্রকাশকারী যে চম্ত পদ তাহ! দ্বারা অন্নার্থী মনুষ!কে 
আহ্বান করিতে লাগিলেন । হে শিষা। যাজ্জবক্য মুনি এই গ্রকার অন্ভুতত 
গৃহস্থাশ্রম করিতে লাগিলেন । এক্ষণে যাঁ্তবন্ধ্য মুনির কাত্যায়নী স্ত্রীর বিষয় 
নিক্পণ করা যাইতেছে । কাতায়নী গৃহকার্ধো অত্যন্ত কুশল দ্িলেন। তিনি 
আপনার গ্রন্থের যে ভিত্তি, ভূমি এবং দ্বার এবং বজ্ঞশালার ধে ভূমি, সমন্ত 
স্থানগুলি গ্রতিদিন মার্জনা করিয়া শুদ্ধ এবং চুণাদি শুরু মৃত্তিকা সারা দুগ্ধের 
স্তায শুরু করিতেন! অন্ন পাক করিবার পাত্র এবং জলের ঘটি ও 
কমগুলু «বং তাহা ঢাকিবার পাঞ্জটীকে ভন্মাদি দ্বারা মার্জনা করিয়া সর্বদা! 
শুদ্ধ রাখিতেন। এবং কান্যায়নী রৌদ্রে এবং জগ্নিতে ভক্ষা, ভোজ, লেহা, 
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চোষা, এই চারি প্রকার অন্ন পাক করিতেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া স্গানাদি 
নিতা কর্ম সম্পাদন করিয়া আপনার পতিকে পুজা করিতেন। পতির মাতা 
পিতা এব জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভগ্মী ইত্যাদি সমস্ত পরিবারবর্কে 
কাত্যায়নী ধথাযোগা পুজা করিতেন । এই প্রকার গৃহকার্য্যে অত্যন্ত কুশল 
কাতায়নীর সমান পূর্বে কোন স্ত্রীলোকই হ*ন নাই, ভবিষাতেও হইবে না 
এবং বর্তমানেও কেহ নাই। 

এক্ষণে যাজ্ঞবন্কা মুনির দ্বিতীয় স্ত্রী মৈজ্রেয়ীর বৃত্তান্ত নিবূপণ করা যাইতেছে । 
মৈত্রেয়ী সংসার সম্বন্ধীয় জন্ম-মরণাদি* দুঃখ দেখিয়! উন্সত্ত পুরুষের সায় ভ্রমণ 
কাঁরতে লাগিলেন । গাভী যেরূপ বসের মৃত্যুতে সর্বদা শোকাতুর! থাকে, 
মৈত্রেয়ী দেইরূপ সর্বদা শোকাতুরা! থাকিতেন। এক্ষণে সেই বিচার নিরূপণ 
কর! যাইতেছে । “মামি কে? দেহাদি-সংঘাঁত-রূপ “আমি' অথবা দেহাঁদি 
সংঘাত হইতে 'মামি' ভিন্ন? দেভাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন হইলেও 'আমি' জড় 
অথবা চৈতন্তরূপ? এই মন্ুষা লোকে "আমি? কি প্রয়োজনে আসিয়াছি? 
এই শরার উতৎপন্তির পুর্বে আমি” কোথায় ছিলাম 2 এখনই বা “আমি' 
কোথায় আছি এবং মুত্র পরই বা কোথায় যাইব? এই আমার পতির 
স্বরূপ কি? আমার পুত্র কন্ঠারই কা স্বরূপকি? এইষে প্রতাক্ষ প্রমাণ- 
সিদ্ধ স্তুল শরীর, ইহারই নাঁদ পতি পুত্রাদি, অথবা এই শরীর হইতে ভিন্ন 
কোনও বস্তুর নাম পতি পুত্রাদি? সেই ভিন্ন বস্ত্র জড় অথবা চেতন? আর 
গ্রতিদিন যে আমার দুঃখ হইতেছে, সেই ছুঃখেরই বা স্বরূপকি? বিষয় সম্বন্ধ 
হইতে আনাদের যে সুখ ভয়, সেই সুখের স্বরূপ কি? চক্ষুরাদি ইন্জিয় ছারা 
আমি যে দূপ'দি নিষয় দর্শন করিতেছি, সেই ইন্দ্রয়েরই বাস্বরূপকি? যে 
স্থাবর জঙ্গমাক্মক জীব আমি দশন করিতেছি, সই জীবেরই বা স্বব্ূপ কি ?” 
তে শিষা। মৈত্রেয়ী আপনার মনে সদা নর্ধদা এই প্রকার বিচার করিয়া 
শোঁকাতুরা হইতে লাগিলেন | মৈতব্রেয়ার চিত্তের সর্ধ বৃত্তান্ত জানিলেও যাজ্ঞবল্য 
মুনি আপনার গৃহস্তাশ্রম সিদ্ধির জন্য পূর্বের মৈথ্েয়ীকে ব্রহ্মবিগ্কার উপদেশ দেন 
নাই) গৃহকার্য্েই প্রবৃত্ত রাখিয়াছিলেন। 

এপ্স: যাঁজ্জবন্ধ্য মুনির বৃত্তান্ত নিরূপণ কর! যাইতেছে । যাঁজ্ঞব্ক্য মুনি 
গৃহস্থ শ্রমে ধকাল থাকিয়া এক সময়ে একান্ত এদেশে বসিয়া এই প্রকার বিচার 
করিতে লাগিলেন, "ইস অত্যন্ত আশ্চধ্যের বিষয় ইহলোকে সর্ব দেহধারী 
জীবের অতান্ত প্রিপ্ যে প্রাণধারণ, সেই প্রাণধারণই পরম ছুংখরূপ। কারণ 
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এই জীব শরীররূপ বন্ধন গৃহ যে গ্রহণ করে, তাহা ত” প্রাণধারণ জন্তই গ্রহণ 
করে। এই শরীর কিরূপ? ত্বক, রুধির, মাংস, মজ্জ। মেদ, অস্থি, বীর্ধ্য এই 
সপ্ত ধাতু দ্বারা পরিপূর্ণ; এবং বাত, পিত্ত, কফ এই তিন দোষ বিশিষ্ট ও পৃ, 
বিষ্টা, মূত্র ইতাদি মল দ্বারা পৃণ। এই কারণেই এই শরীর অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট 
এবং নানা প্রকার ভয়প্রদ। পুনঃ এই শরীর কিরূপ? আধ্যাত্মিক, আধি- 
ভৌতিক, এবং আধিদৈবিক এই তিন প্রকার ছুঃখবুক্ত । তন্মধ্যে শিররোগ, 
অভিনার, প্রীহা, গগ্ডমালা ইতি নানা প্রকার বাাধি হইতে উৎপন্ন যে ছুঃখ, 
এবং কাঁম, ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ, মোহাদি ্ূুপ আধি হইতে উৎপন্ন যে সকল দুঃখ, 
তাহার নাম আধ্যাম্মিক দ্ুঃথখ। আর দিংহ, সর্প, বৃশ্চিক, শত্রু ইত্যাদি ভূতজন্ 
যে নানা প্রকার ভ:খ সেই দুঃণের নম আঁধিভৌতিক দুঃখ; শীত, আতপ, বর্ষা, 
অগ্নি, জল, বাঁু ইত্যাদি দেবতা দ্বার! উৎপন্ন ষে নান প্রকার দুঃখ, সেই দুঃখের 
নাম অধিদৈবিক দুঃখ । পুনঃ এই শরীর কিরূপ? বাল্য, যৌবন বৃদ্ধ এই হিন 
অবস্থায় রাগ, দ্বেষ, শোক, মোহ, আসক্ি ইত্যাদি বিকার দ্বারা নান! প্রকার 
ছুঃখ পাইয়া থাকে । এই শরীরে প্রাণের গ্রাবেশ এবং এই শরীর হইতে 
প্রাণের দির্গমন।, এই ঢুই স্মরণ করিয়া যে ভয় উৎ্পণ্ন হয়, সেই ভয় সকল অবস্থায় 
আমাদের ন্যায় জাবের দুঃখ উৎপাদন করে। সেই ভয়-জন্ত ছুঃখ হইতে অধিক 
ছঃখ মাতার গভে বা মরণ কালেও হয় না। এইযেনানা প্রকার দুঃখ জীব 
ইহলে'কে এবং পরলে'কে প্রাপ্ত হয়, তাহ' কেবল শরীরের সঙ্গন্ধ বশতঃই প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে । শরীরের সন্বন্দ বিনা এই ভীবের কখনও দুঃখ হইতে পাকে না; 
স্থতরাং এই শরারের সম্বন্ধঈ সবি দঃখেব কারণ। নিজ্জন প্রদেশে যে জীবনুক্ক 
বিদ্বান পুরুষ বাদ করেন, তীহার যখন এই শরীর ঢঃখ উৎপাদন করে, তখন 
সংসারাসক্ত জীতবর এই শরীর দ্ুঃথ উৎপান করিবে, ইভাতে আর বক্তব্য (ক 
আছে? আপনা এক শরীরে যে অহং অভ্িমানরূপ সঙ্গ, সেই সঙ্গই ষথন 
জীবকে নান। প্রকার দুঃখ প্রদান করে, তখন এট শরার সন্বন্ধীয় যেস্ত্রী পুজ্রাদি 
কুটুম্ব, পরিবার, তাহাদের প্রতিও অহং অভিমান রূপ সঙ্গ যে এই জীবকে 
আনেক দ্বঃখ প্রদান করিবে, ভাহাতে আর সন্দেহ কি আছে।” (ক্রমশঃ) 
ঙহেমচন্দ্র গিত্র। ( কাশীধাম।) 


মোক্ষ]  ভাগবতের উপদেশ । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর |) 


আমরা দেখিয়াছি যে, ভাগবতের একমাত্র উদ্দেশ্য, গতি ও লক্ষ্য সর্বাস্মক 
ভগবান্‌। ভাগবত অন্ত শাস্ত্রের স্যার সার্ধগ্জনীন মাধ্যাত্সিক তত্বাদি নির্ণয়ের জন্য 
রচিত নহে । ভাগবৎ এখনও ধঙ্ধের কথা কহিবে সম্ভা বটে, কারণ তাহা না 
বলিলে শুধু নিফল ব্রক্গতত্বের কথা বলিলে সাংসারিক জীবের কোন উপকার 
পগাধিত হইবে না; তবে ধর্ম” অর্থের কেবল বৈজ্ঞানিক ভাবে সিদ্ধ “অবয়বী ভাঁব। 
(00122015112 1106) নহে । উহ বান জীবগণকে সংহত করিবার পর- 
পুরুষভিমুখী ধর্দ ; সেইজন্য জঙদ্গস্তীর শ্ধরে সংলার-তপ্লু জীবের হৃদয়ে ঘোষিত 
হ₹ইল,--““সবৈ পুংসাং পরো ধম্মো যতো ভক্তিরধোক্ছজে। 

অহৈতৃকী অপ্রতিহতা বয়াআ্মী সংপ্রণীদতি 1৮ ভাঃ-১২৬। 

সেই ত' পুরুষের ধঙ্ম-মেই ত' পুরুষের 'পর? ([7না১5০০70067)) ধন্ম, যাহাতে 
অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতাঁ ভরত জন্মায়, এবং হন্দ্রারা আত্মার 
সম্প্রসাদ পিদ্ধ হয়। অতএব বুঝা গেল ঘে, যতক্ষণ পুরুষবুদ্ধি বা ব্যক্ত বৃত্তিনিচয় 
থন ও পূর্ণ 'অহং»জ্ঞানে পরিসমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ এই ভাগবত ধশ্মে প্রকৃত কার্ষা 
হইবে না । সেইজন্ত মহা প্রভৃও পরুতির সঙ্গ তাগ করিবার জন্ত কত উপদেশ 
দিয়াছেন। ধাহাদের চিন্তে এখনও বাহা বস্ত্র অভিমুখী প্রকৃতির খেল আছে,-_. 
ধাহার! বৃত্তি, ভাব, প্রল্ৃতিকে বাস, বস্ত ব্যক্তি প্রভৃতিতে 'নঙ্গর' করিয়! রাখিয়া- 
ছেন, ধাহারা বস্ত হইতে সখ, ছুঃখ, জান ও অজ্ঞান উদ্ভূত হয় বলিক্া মনে 
করেন,--ধাহাদের ভিতর জগতের অতীত ও অতিণ স্থির-সত্বার আভাস পান নাই, 
তাহারা এই ভক্তিযোগের অর্থ বুঝিতে পারিবেন না । এই পরম পুকুষাতিমুখী 
স্বাভাবিক চিত্তের গতিকে ই 'পরাভদ্তি* বলে । এই ভক্তি ক্রিয়াবহুল সাধনামূলক 
অহঙ্কার প্রণোদিত কর্ম নহে। যেমন আমরা যাহাই করি না কেন, আমাদের 
চিত্তবৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন ও অপ্রতিহত ভাবে সেই 'আমি' জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয় ও 
তাহাতেই স্থির হইয়া যায়; সেইবূপ ষখন চিত্তের গতি 'আমি'-ক্প জীবভাবে 
সিদ্ধ হইয়া, তাহা হইতে “বস্ত” প্রভৃতির অতিগ বুদ্ধি লাভ করিয়া ভগবানেই পরি- 
সমাপ্ত হয়, তখনই এই পরাভক্কি'র স্রোত বহিতে থাকে । দেৰহুতিকে উপদেশ 
কালে ভগবান এই তত্বই বলিয়াছেন,-- 


১৪৮ পন্থা । | নবপধ্যায়, ৯৩২১ 


"্মদৃগ্ুণ এ্ুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে। 

মনোগতিরবাচ্ছন্ন। যথা! গঙ্গাভসোনুধো ॥ ভাঃ--৩-২৯-১১ 

লক্ষণং ভক্তিযোগস্থ নিপু পশ্যনযদাহ ৩ ম্‌। 

অহৈত্ুক্যবাবহিতা যা! ভক্তি: পুরুষোত্তমে ॥' ভাঁঃ--৩-২৯-১২ 
গঙ্গার যেরূপ সাগরাভিমুখী একটা স্বশঃ প্রবুণি আছে, সেইরূপ জীব “পুরুষভাবে 
মিদ্ধ হইলে, “ সর্ব” পুরুষ ভ!বের আধার পুরুষোত্তমের প্রতি স্বাভাবিক গাত 
জন্মায়। এ গতি অবিচ্ছিন্ন, উহাতে কোন প্রয়াস বা অহঙ্কারের কৃ'তত্ব নাই; 
সেইজন্ত উহা! ভগবানের গুণ শ্রবণ মাত্রেই আপনা আপনি প্রধাবিত হয়। উহা 
সর্বভূত-গুহাশয় বা সর্ধাস্মক ই॥/ভগবানে পরিসমাপূ । কাজে কাজেই ফাহারা 
বিভিন্নভাবে, সর্বাত্মক ভাব হইতে পৃথক করিয়া, বিশিষ্ট মূর্তি প্রভৃতিতে ভগবানের 
অর্চনা করেন, যাহারা সর্ব জীব ভগবানের প্রকাশ দেখিতে সঙ্গম নহে বলিয়। 
অঠ্ঠ দেহে ভগবানকে দ্বেষ করেন, সেই ভেদদশী বক্তিগণ এহ শ্রোতের কথা 
জানেন না! ও তাহাতে কথন শান্তি প্র।প্ত হন না । 

“দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদশিনঃ। 
ভূতেকু বদ্ধবৈরস্ত ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি।৮ ভাই 9২৯৯৩ । 

'অধোক্ষজ” শবে শান্ত্রকি নিগুঢ় শাবরাশ রাখিয়া গিয়াছেন। | আমাদের দেতে 
যোগশাস্ত্রেক্ত যে সকল পদ্ম বা! চক্র আছে, তাহার মধো হদয়স্থ পদ্মুটা 
কামনার বশে নিয়াভিমুখী হইয়া থাকে | যিনি সেই নিষ্ম/ভিমুখা বৃত্তি সমন্বিত 
সেই কামনার ক্ষেত্রে হৃদয়-পল্ষে প্রকাশিত হইয়া জীবকে উদ্ধার করেন, ট্টাহাকে 
অধোক্ষজ বলে। আমাদের চিবের গতি স্বাভাবিক ভাবে কেবল দ্রব্য? পক্রয়া? 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্ত ভোগের জন্ত। কিন্তু এই ভোগাভিমুখিনী ঘমের 
সহোদর! যমুন! নামী যে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহার ভিতরেও প্রকাশিত 
ভইয়া জীবকে তুলিয়া লেন, সেইজক্ত করুণাময়কে অধোক্ষজ ন।মে অভিহিত 
কর] হয়। এই গেল প্রাকৃতিক ভাবে তাার নিদেশ। ভাই, পরাগতি 
বুঝিতে না পার ক্ষতি নাই, ১০1)5207) বা €ভাগস্পৃহায় মণ্ড হইয়া থাক, 
তাহাতে দুঃখ নাই। এ ভোগের মধ্যেই দেখ, 'ভোন্তারম্‌ যজ্ঞতপসাং সব্ধঙ্লোক 
মহেখ্বরং'” রহিয়াছেন,_এী দেখ ভোগের মধো কি এক “ঘন আনন” বুদ্ধিতে এত 
চাঞ্চল্য-_-এত মানমিক কল্পনা__ এত ইন্্রিয়গণের ছুটাছুটা পরিসমাপ্র হইন্না-- 
স্থির হইয়া ডুবিয়া যায়। ভোজনে ব্যগ্রত! ও বিভিন্ন রসাদি গ্রহণ, এ দেখ কি 
এক অভিনব পরিতৃপ্িতে শাস্ত হইয়া গেল। প্রেমের পান্রকে কামনার বশে 


আবাড় ] ভাগবতের উপদেশ । ১৪৯ 


পাইবার জন্য যে কত ছুটাছুটী করিয়াছিলে, কত আশা-নিরাশা, বিরহ-মিলন 
প্রতি নানারূপে তরঙায়িত কাম-সমুদ্র উত্তিতে ও পড়িতেছিলে ; কিন্তু যেমন 
সেই প্রিরবস্তুকে প্রান্তর হইয়া তাহাকে মালিঞ্জন করিলে, এ দেখ কোথা হইতে 
তোমার মনষ্য বুগির মধ্য দিনা সেই আলিঙ্গনে ইন্দ্রিযগণ আপনাপনি স্তিমিত 
হইয়া গেল._নন মুগ্ধ হইয়া হাহার খেলা বন্ধ করিল,-_নুদ্দি স্ুযুণ্তভাবে 
মিশাইয়া গেল এ দেখ অধোক্ষাসব বিকাশ। তারপর বুঝিতে পারিবে ষে, 
'অক্ষজ+ বা ইন্দ্রিয় ও মন জন্য জ্ঞানগুলি সদাই হাহার 'অধে' বা নিয়দেশে পড়িয়া 
থাকে । “অধঃ+ অক্ষজম্‌+ হন্দ্রিয়জম +জ্াানম্‌ _ যস্মাং (শ্রীধর )। ইন্ছিয 
জন্ত জ্ঞান গুণি যাহাতে গিম্বা আপনাদিগকে হাবাইয়া “ফলিযা অশেষে মিশিকা 
ঘাঁর, সেই আনন্দমময়কেই অধোক্ষজ বলে। প্রথম অর্থে তাভার 'পির্বেক্ছিয় 
গুণাভাসম্”” আকর্ষণ ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয় অর্থে তাহার "লব্বক্দ্রিয় বিবজ্জি তম? 
স্বরূপ তত্বের আভাষ দেয়। 

এহ ভক্তি যে পরাগতি, এবং এই স্রোত জদয়ে জাগিলে 'পুরুষ' বা 'আমি' 
জ্ঞানী অতিগ হইয়া হ। ভগবান মিশিয়া যায়) তাহাই ব্ঝাইবার জন্য ভাগবত 
নারদেব আত্ম কাঠিনীরূণপে বলিলেন, 

« তশ্নিংস্তদালব্ধরুচেম ঠামতে প্রির শ্রবস্থয স্বালিতা মতিমম | 

বয়াহমে তৎ সদনৎ শ্বমার়র' পণ্তে মনি ব্রহ্মণি কলিতং পরে” ভাঃ-১1৫1২৭ 
“যয়া মত্য। পবে প্রপঞ্চাতীতে ব্রহ্বূপে মায় সদসত স্ুলং সস্ষঞ্চ এতচ্ছরীরং 
ঈমায়য়া স্বাবিদায়া কল্পিতং ন তু বস্ততোইস্তীতি ততৎক্ষণমেৰ পন্ঠে পণ্তামি।/, 
অধর ॥ “সেই অপ্রতিহত মতি উৎপন্ন হইবার পর তৎসাহায্যে আমি পর 
প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মন্ূপে 'আমাকে' চিনিতে পারিলাম ; এবং আমার শরীরাদ্দিও 
যে আমাতেই আমার মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়া আছে, ইহাও বুঝিলাম 1” 

ইহা হইতে 'পরাতক্তি'রূপ অনির্বচনীয়৷ মতির ফলগুলি বুঝা! গেল। 
প্রথমতঃ--এ মতি পরাভিনারিণী বা পরম পুরুষে আপনাপনি অভিপার 
করিতেছে । দ্বিভীয়ত:--উহা' “আজ্মনি আন্মনম্” বা আমাদের আত্মা ব 
“পুরুষ? জ্ঞানের মধ্য দিয় প্রবাহিত হয়, এবং ইন্ত্রিয় ও মন প্রভৃতি উহার কাছে 
আমিতে পারে না। তৃতীয়তঃ উ্তা__ 

“ত্বয়ি মেইনন্তবিষয়ামতি মধুপতেইসকৃৎ। 
রতিমুদ্বহতাদগ্ধ! গঙ্জেবৌঘমুদন্বতি ॥৮ ভা১-১৮1৪২। 

“গজ ধেরূপ কত শত প্রতিবন্ধক উতক্রমণ করিম, নিজের পবান্ককে সাগরেই 


১৫৩ পন্থা । | নবপধ্যায় ১৬২১ 


পরিসমাপ্ত করে, তদ্রুপ আমার মতি অনন্তবিষক্াা হইয়া তোমাতেই অবিচ্ছিন্ন 
গতি উদ্বাহন করুক” অর্থাৎ এই মতি উৎপন্ন হইলে বস্তু, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতি 
বুদ্ধি সকল আর আমাদের চিত্র-আ্রেতের গ্রতিবন্ধক হইতে পারে না। সেই 
রসে এই বিশিষ্ট বুদ্ধিগুলি ডুরবিয়া যায়, ও তাহাতে চিন্তের প্রশান্তবাহিতা ও 
একতানতা উৎপন্ন হয়; এবং তন্দারা ভগবানের প্রতি রতি 'উৎ* বা পরাভিমুখী 
হইয়া যায়। আমাদের “পসামি' জ্ঞান থা 'আমিটী' তাহার আধারভূত পরম 
“আমিকে” পাইয়া, আর ছোট “আমি” স্থাপনে গ্রবৃন হয় না; প্রসন্ন হইয়া 
পরমাস্থাতেই [মশিয়া যায়। এ ভক্তি “প্রত্যেকতানশা'রূপ ধানের পরিসমাপ্তি ও 
স্বাভাবিক গতি মাত । অভিমন্ধিশৃন্ঠ, ভোগাদি বুদ্ধির অতীত, এই শ্োত হৃদয়ে 
জাগ্রত হইলে ও সর্ধাত্সক বা বাস্থদেব রূপ ভগবানের দিকে প্রধাবিত হইলে, 
আপনাপনি পরা-বৈরাগ্য ও অঠৈতুকা স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়। 
“বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ । 
জনয়ত্যাণ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞ'নঞ্চ যদটৈতুকম্‌ ॥ ভাঃ-_ ১২।৭ 

এ বৈরাগ্য ফলের বৈরাগা নয়, হহা কবল ফলাকাজ্ক্া- ত্যাগ নহে । হহা 
পাতগ্রলোক্ত গুণ-বিতৃষ্ণ!কপ পরা? বৈরাগ্য। এ অহৈতুক জ্ঞান “শুষ্ক তকাদির 
অগোচর ওপনিষদ্ক জ্ঞান। “শুষ্ক শুকাছ্য:গাচরম্‌ উপনিষদমিতার্থ' | শ্ধর ॥ 
আর এ ভগবান বিশিই্ মানসিক তনু দ্বারা আধিপ্রুত হইলেও বিশিষ্ট ব্যক্তি নহেন, 
তিনি দবব গুহাশর, পব্বভৃতে অধিশয় এব' সব্বাম্মক শ্রাবাসুদেব মূর্তিতে বিশিষ্ট 
ভিন্ন ভাব দর্শন করিলে এ ৩ৰ্‌ ফুটিবে না-- এ আকর্ষণ জাগিবে না। 

ইছাই “পুরুষের পরম ধশ্ম। যে সকল ধন্ম_যে সকল অবয়বী ভাবের 
সিদ্ধি উন্তম রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও, সেই পরম আকর্ষক শ্রারঞ্চ-তত্বে জীবের 
রতি উৎপন্ন না করে,বে ধম্ম আলোচনা করিয়াও আমরা ভগবানকে 
দেখিতে না যাইয়া, আমি জ্ঞানী', আমি ভক্ত) “আমি সাধক* প্রভৃতি জ্ঞানে 
আমাদের ছোট 'আমি'টাকে ই দেখিয়া ফেলি, ধাহার ফলে একত্ বুগ্গির আভাস 
পাইয়াও সাধকেরা আপনাপন 'দল' 'মত' প্রকৃতির স্থাপনা করিতে যান; 
নে ধর্_-সে অগুষ্ঠান কেবল শ্রম ব! খাটাখাটুনী মাত্র। 

'ধর্ধ স্বনুঠিতঃ পুংসাং বিঘকৃূসেন কথ।সু যঃ। 
নোৎপাদয়েদ্ধদি £তিং শ্রম এব হি কেবলম্‌। ভা:--১-২৮॥ 

এই আপবর্ণ ধর্মের কল কখনও বিশিষ্ট অর্থ হইতে পারে না। হছার উদ্দেহা, 
গতি গ্রগ্গোজন ও বস্তা, শ্রীভগবান ভিন্ন অন্ত অর্থে পর্যবলিত হইতে পারে না। 


আষাঢ়] ভাগবতের উপদেশ | ১৫১ 


কাজেই আর দ্বিতীয় 'আর্থও থাকে না । কেহ কেহ মনে করেন যে, ধন্মের 
ফল অর্থ ও তাহার ফল কাম; তাহার ফল হন্দ্রিয়গ্রীতি। কিন্তু একের প্রতি 
অবাভিচারিণী অদ্ধিতীয়া মতি কখনও বাহা বস্ত প্রসব করিতে পারে ন!। 
অ।র সেই পরম অবয়বীর্প ধন্মে-এক অন্ত বা পরিসমাপ্ত রূপ পদার্থকে পাইয়1 
বা! পাইতে গেলে, কাম আর বাহা বস্ক লাভে প্রবৃত্ত হয় না। 
ধর্ন্তহা'পবর্ণন্ত নার্থোহর্থায়োপকল্ডে | 
নার্থন্ত ধর্ম্ৈিকান্তস্ত কামোলাভায় হি স্থৃতঃ | ভাঃ_-১।২।৯ 

তবে কামের আবশ্তকত। কি? কামের আকর্ষণ কেন জীবের হৃদয়ে সতত 
খেলিতে থাকে ? যে কামের মৃত্তি এবং বিশিষ্ট ভাব ইন্দ্রিয়, মন ও বৃদ্ধি প্রভৃতি 
সকল তত্বগুলিকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, হাহা কি কেবল সাধকের ফুদ্ধ 
করিবার উপযোগী বস্তরূপে হ্জিত? সাধক কি কামের সহিত বুদ্ধ করিয়া 
তাহার আধ্যাত্মিক পেশী (১[501১) গুজিকে পুষ্ট করিবে? না কামের অন্ত 
কোন ভাষা আছে? যতক্ষণ জীব, 'জীবঠভাবে থাকে, যতক্ষণ জীব ৬৬1০1) 
জঞস0ঠি 50916৮ 0৮ ১০1 211৭0500719 58161600695 2170 
5০০11 107 11700 06 [ ১020০ 800 ০০৮৯০111515 1” প্রকৃতির ক্ষেত্রে 
প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দর্শনে 'অহম্‌ ইদমেব ইত্াযভিমানেন' ( শ্ীধর ) “আমি 
এই' এইরূপ ভাবে মাপনাকে ভেদ-বিশিষ্টতার বশে দেখিতে চায়, ততক্ষণই 
সেই পরম পুর'ষের প্রেমই জীবের নিকট কাম বাঁ বাহা ভাবে স্বীয় সুখ স্বূপের 
অন্ুসন্ধান-শক্তিরূপে খেলিতে থাকে । জীবের “আমি” সেই পরমাত্মা সমুদ্রে 
তরঙ্গরূপে উৎপন্ন তই, কন বিশেষেব দিকে কামবণে প্রধা'বত হর বলিতে 
পার? উহ্ভা কি কেবপ অবিগ্ঠারই খেলা? না অবিস্থ্যার ভিতর কিছু বিদ্যা 
ভাবের বাঞ্জনা আছে? একখও প্রস্থরকে আকাশের দিকে ছুড়িয়) দাও, সে 
যে পুনরায় প্রণিবীতে মা'সয়া পড়ে তাহার কারণ কি তাহার ক্ষুদ্র শক্তির 
মাকর্ষণ, না পৃথিবীর প্রেমময় অভেদ টান? পৃথিবী যেমন তাহার অংশভূত 
বস্ত নিচয়কে বাঠিরে বাখিয়! স্থির থাকিতে পারে ন', করমশঃই বক্ষের দিকে 
টানে,_সেইরূপ জীবের জীবন স্বরূপ জীভগবান, তাহাকে বাহিরে 'জীববূপে 
বিশিষ্ট ভাবে বিশ্থজন করিল! কি নিশ্চিন্ত হইয়া বহিয়াছেন? তাহার প্রেমময় 
স্বরূপানুভূতিই ত' জীব হৃদয়ে কামনূপে থেলিয়া অংশভূত জীবকে তাহারই 
বাহাভাব জগথ্স্ত্র প্রতি আকর্ষিত করিতেছে । এ আকর্ষণের বশে আমরা 
বন্ধ গুলিকে হৃদয়ে তুলিয়া লইলে, কি এক আমনের উৎস বহিয়া বায়; ও 


১৫২ পন্থা । | নবপধ্যাযু, ১৩২১ 


এক ক্ষণের জন্তও আমাদের জৈবিক 'মাত্মপর বুদ্ধি সেই আনন্দের শোতে 

ভাসিয়! যায়। 
সেই আনন্দ সংপ্লরবে আর “উভগ্' ভাব থাকে না। “আনন্দ সংগ্লবে 
লীনো নাপশ্রমুভগ্নং মুনে 1 (ভাঃ-১-১০১৮)। সেই জন্তই প্রতিবিশ্ব 
স্বরূপ জীবকে পুনরায় স্ববক্ষে ধারণ করিবার জন্য ভগবানের-সেই পরম!- 
কর্ষক শ্রীকৃষ্ণের, প্রেমময় হস্ত-প্রসারণই ত" 'ক্লীং, বা কামবীজ। সুতরাং 
কামের ফল আত্মেক্দ্রিয় প্রীতি কামরূপে নহে; বতক্ষণ জীব, জীবরূপে 
থাকে, ততক্ষণই ভগবান কামরূপে খেলেন। 'কামস্তনেন্্রিয় প্রীতিলণভো 
ভীবেত ষাবতা” | কামই জীবের মূল মন্ত্র ও একমাত্র প্রেরণাশক্তি। উঠ। 
বাঁশ হইতে আরম্ভ করিয়া, “সর্ধ'ভাবের ভিতর দিদা, শ্রীভগবানে পরিসমাপ্ 
হয়। এই পরিসমাপ্তিই তব্রজ্ঞান,- সেই তত্ব, যাহা অদয়জ্ঞান প্বরূপ ও যাভা! 
ব্রহ্ম, পরমাঁস্সা ও ভগবানরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিবাক্ত হইতেছে। যদ তিনি 
অনস্ত বস্তর্ূপে 'আমিটীকে” মাকর্ষণ না করিতেন, তাহা ভইলে বস্ত্র, জ্ঞান 
বিজ্ঞান, দর্শন, প্রি থাকিত না। এই সকল শান্ধ সেহ আকর্ষণ-তান্ছের 
বিশেষ বিশেষ ভাব স্ফুরণের জন্য রহিয়াছে । তিনি 'সর্ব'তে আছেন বলিয়া 
জীব সর্বাজসক জ্ঞান লাভ কবিতে পারে । আপাততঃ 'অহং' ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন 
বস্তগুলিকে যখন আমর! জদতয় গ্রহণ করি, তখনই ত? ছন্ন আমি ওছিন বস্তুর 
অতিগ কি এক সৎ চিৎ ও আনন্দঘন “আমির আভান পাওয়া বায়; এবং 
তদ্দঘর আমরা দেই সআাকর্মণের মধো আম্মভাব দেখিতে পাহ। অনন্ত সুখ ছুঃখ, 
আঘমির' ভিতর ড্রবিয়া বার। কলে কি এক মহান্‌ 'আমিটী' পহিয়া বায়। 
“সর্বাকে আরমিতে' শেষ করিয়' দেওয়ার নাম সর্বাসকা বিদা। অতএব 
বুঝা গেল ধন্মার্থ কাম মোক চারি ভাবেহ ঞ।ভগবান আপনর স্বূপের বাণ্ুন। 
করিতিছেন ও দেই মহাভাবময় এ।ভর্গবনিহ ভাগবছের বেছ্ট ও গতি । (ক্রমশঃ) 
হ।যোগ'নন্দ ভরতা। 


মোক্ষ) উপনিবদ-প্রতিপাগ্য ভম। | 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 
ভগবান সনৎকুমার নারদ মুনির চিত্তে মোহ উৎপাদন করিবার জন্য 
রাগাদি উপাননার ফলও (সেই পেই স্থানে করিয়াছিলেন। হদনস্তর নারদ সনৎ 
কুমারকে পুনঃ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,--হে ভগবন্‌ এই কামনা রূপ আশা হইতে 





আষাঢ়] উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য ভূম! | ১৫৩ 


কোন্টি অধিক ? এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সনৎকুমাঁর বলিলেন,_-“হে নারদ! 
এই সর্ব জীব আত্মান্ধপে ষে প্রাণকে নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, সেই প্রাণ এই 
আশা অপেক্ষা অধিক। হে নারদ, রথচক্রের যেরূপ অরা আছে, সেই অরা 
যেমন চক্রের নাভির আশ্রিত; সেইরূপ সমস্ত বিশ্ব এই প্রাণের আশ্রিত। 
এই প্রাণই সর্ব কারক রূপ। যত দেহধারী জীব আছে, সেই সমস্ত জীবই 
প্রাণরূপ। ইহলোকে সেই প্রাণ হইতে ভিন্ন কিছুই নাই।” হে শিষ্য, যখন 
সনৎকুমাঁর নারদকে এই প্রকার প্রাণের অধিকতা কথন করিলেন, তখন 
নারদ মুনি প্রাণের পর তত্ব কি জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ হইয়া! তুষ্ঠাস্তাব 
অবলম্বন করিয়া পুনঃ প্রশ্ন হইতে উপবরত হইল্নে। অনন্তর নারদ মনিকে 
তুষ্ঠী হইতে দেখিয়! ভগবাঁন সনৎকুমার কৃপা পরবশ নিজেই প্র'ণের পর 
তত্বের উপদেশ করিতে লাগিলেন,--“হে নারদ! ঢু”্টা বস্ত এই পিণ্ডে উপলব্ধ 
হইতেছে; এক আত্মা এই পিণ্ডের পছ্ছাগ্র হইতে পিগ্ডে প্রবেশ করিয়া থাকে, 
আর এক আত্মা এই পিগ্ডের কেশ বিন্যাসের সীম। বিদারণ করিয়া প্রবেশ 
করে। তাহার মধ্যে চক্ষু শ্রোত্রাদি অনেক তেদ বিভিন্ন এক জাতীয় করণ যদ্দারা 
উপলব্ধি হয়, সে আত্ম! নহে । আর দ্বিতীয় ষে একমাত্র উপলব্ধি করে সে বহু 
নহে,--এক ; সেই আত্মা হইতে পারে । স্থতরাং পুরুষের সকল প্রকার উপলব্ষি 
করিবার একমাত্র করণ--এই মন, সকল করণের উপর প্রতৃত্ব করিয়া থাকে । 
কৌধিতকী উপনিষদ্দে এবং বাজপনেয়কে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে “প্রজ্ঞা 
দ্বারা চক্ষুতে সমার্ঢ হইয়া চক্ষুদ্ধারা সমন্ত রূপ দশন কর ,” সুতরাং অন্তঃকরণই 
সমস্ত উপলব্ধির কারণ। প্রাণ আবার তদাম্মক; যে প্রজ্ঞা সেই প্রাণ, যে 
প্রাণ সেই প্রজ্ঞা) ব্রাহ্মণ ভাগে এইরূপই দেখা যায়) প্রাণ-সংবাদাদিতে ও করণ 
সমুদায়ই প্রাণ। কোৌধিতকী উ্পনিষদে প্রাণে প্রজ্ঞাদি সর্ধকরণের লম়্ 
সপ্রমাণিত হইতেছে : অতএব যিনি পদ্য অবলম্বন কনিয়? এই পিগ্ডে প্রবেশ 
করেন তিনিও ব্রহ্ম; তবে উপলব্ধার উপলান্ধর করণ বলিয়া! তিনি সুণভৃত ও 
অপ্রধান, স্থুতরাং তিনি আত্মা হইতে পারেন না। 

এখন ছটা আম্মার মধ্যে একটা অনাত্স। হইয়া গেল; আর একটা 
যিনি সীমাভেদ করিয়া গ্রবেশ করেন, তিনিই সকলের উপান্ত। হে নারদ, 
পূর্বোক্ত অনান্ম প্রীণের জ্ঞান হইতে অতিবাদীপণ! হইবে, ইহা তুমি 
নিশ্চয় করিও না । কারণ যদি সেই প্রাণের অধিক কোন বস্তনা থাকিত, 
তাহ হইলে সেই প্রাণের জ্ঞান হইতেই অতিবাদীপণ| সিদ্ধ হইত। পরস্ত 
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সেই প্রাণ হইতে সত্য বস্ত অধিক। সেই প্রাণেব জ্ঞান হইতে অতিবাদীপণ! 
হইবে ন!। কিন্তু যে পুরুষ নিরস্তর সেই সত্য বস্তুকে কথন করে, সেই 
পুরুষকে তুমি মুখা অতিবাদী বলিয়া জানিও। হে শিষা, সত্য বস্তব কথনকাপী 
পুকষই মুখা অতিবাদদী। সনৎকূমারের এই প্রকাৰ বচনেব তাৎপর্য এই 
ষে পরব্রহ্মগ এই জগতেব কারণ রূপে কথিত হইয়াছে, এবং যে পবধন্ধ স্থখ বূপে 
এবং যে পরব্রঙ্গ নাম হইতে প্রাণ পর্যন্ত সব্ব বিশ্বরূপে কথিত হইয়াছে, সেই 
পরব্রহ্মই এই সতা শব্ষের অর্থ। ভগবান সনতকুমাব নারদকে পুনঃ এই 
প্রঙ্তার বচন কহিতে লাগিলেন যে, এই প্রাণের পরে বে সত্য বস্তু আছ, 
সেই সমস্ত সতা বস্তু তোমাব জানিবার যোগা। সই সতা খস্তরর বিচাব বিনা 
তুমি আপনাকে কৃতকতা জানিষা স্থিব হতে পারনা। নাবদ বণিলেন, হে 
ভগবন আমি সেই সতা বস্তুকে জানিবাব জন্ঠ হচ্ছ! করিতেছি, আপনি রূপা 
করিয়! আমাকে সেহ সতা বস্থব উপদেশ করুন। হে শিষ্য । ভগবান লনৎকুমাব 
নাবদ মুনিকে যেরূপ সত্য বস্তুব কথন ববেন, সেহকণ বিজ্ঞান মনন, শ্রদ্ধা, 
নিষ্ঠা, কৃতি, স্থ এই ছয় পদার্থের প্রশ্ন উত্পন্নকাবী বন কঠিয়াছিলেন | সেহ 
বচন শ্রবণ করিজা ন বদ সনতকুমাবকে ছুয়ধাব প্রশ্ন কবিয়্াছ্ালন। এখানে 
আনন্দ স্বরূপ সত্য বস্তু ৩ উপেয় আব অন্য বিজ্ঞানাদি ষটু পদার্থ ০ উপায় 
এবং পুর্ব পর্ব বস্ত প্রাপ্তির সাধন ন্ধপ, স্রঙবাং পুনকক্তি ধায় হয় নাহ | £ে 
নারদ, যে পুরুষ সেই সতাবপ ব্রদ্ধকে প্রতাক্ষ জানেন, সেই পুক্ষই সতা বস্তর 
ন্পষ্টীক্নপে কথন করিতে সমর্থ । সেহ সা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানহান পুরু" কথন 
করিতে সমর্থ নহেন। অতএব এই জানা যাইতোছ (বে, সে সত্য বস্তুর কথন 
বিষসে প্রত্যক্ষ প্রমানরূপ “বিজ্ঞানই” তাহার কাবণ । নানা প্রকার মুক্তি দ্বারা 
সেই সত) বস্ত্র চিন্থন দীপ যে মনন, সেই মনন দ্বাপা বখন “দহ পা পঞ্তু ব। 
প্রমেয়ের অসভ্াবন! নিবৃত্তি হয় ভখনহ দেহ সত্য বপ্তর বিজ্ঞান ভইন্না থাকে । 
মনন বিনা সেই সত্য বস্তুর বিজ্ঞন তয় না। 25*রাং জানা যাহতিছে যে, সেই 
“মননই বিজ্ঞানের কারণ । হে নারদ, গু ও শাস্থের উপদেশে বিশ্বাদ রূপ থে 
শ্রদ্ধা, সেহু শ্রদ্ধাবান্‌ পুরুষহ এহ মনন করিতে প্রর9 5ন। শ্রদ্ধাবাহত এ 
নাস্তিক পুরুষ এই মননে প্রবুও হহখেশ না| অশএব এভ জানা যাই। ৩ছে 
বে সেই শশ্রদ্ধাই+ মলনের কারণ । এই বেদাস্তণাস্্ত জব ও ব্রহ্দোর অভে? 
অথব। ভে কথন করে, এই প্রকার প্রমাণগত অসস্টাবন| নিবৃত্তিকারিণা যে 
যুক্তি এবং জদ্ধি তীয় ব্রক্ষ বিষয়ে সমগ্র বেদান্তের তাৎপধ/ নিশ্চর করাহতে সমর্থ 
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যে সমস্ত যুক্তি, সেই যুক্তি চিন্তনের নাম নিষ্ঠা। এরূপ নিষ্ঠাবান্‌ পুরুষই শ্রদ্ধা- 
সম্পন্ন হন। নিষ্ট। রহিত পুরুষের শ্রদ্ধা হইবেনা। সুতরাং জান। যাইতেছে 
'নিষ্ঠাই? শ্রদ্ধার কারণ যঙ্গাদি যে বহিরঙ্গ সাধন এবং শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন, 
এই দুই প্রকার সাধনের যে অগ্ুঠান, তাগর নাম কৃতি। যে পুরুষ এই প্রকার 
রুতি-যুক্ত, সেই পুরুষই অস্তঃকরণ শুদ্ধি এবং একাগ্রতা সম্পন্ন হইয়া নিষ্ঠাবান্‌ 
হইয়া থাঁকেন। কুতি বিনা নিষ্ঠা ভইবে না । অতএব এই জানা ধাইতেছে 
থে, 'কৃতিই' নিষ্ঠার কারণ। ইহলোকে যে পুরুষ শ্রখবূপ পুরুষার্থ প্রাপ্তির ইচ্ছ! 
করেন, সেই পুরুষই বহিবঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন করেন। স্খের ইচ্ছ! বিন] 
কোন? পুরুষ সেই সমস্ত সাধনে প্ররুত্ত হইবে না। যদ্যপি ছুঃখের অভাবকে 
ইচ্ছা করিয়াও লোকের সেই সমস্ত সাধনে আবেগ হয়, তথাপি সেই হছুঃখাভাব 
স্বত পুরুষার্থরূপ নে । কিন্ধু সেই দ্ঃখাভাব সখের অভিব্ক্তির সাধনরূপ 
ভনয়ুতে জীবের ইচ্ছার বিষদ ভয়। তাহাতে এই জান! যাইতেছে যে “মুখ 
তির কারণ । 

ভে শিষা, সনতকুমারেব এই পকার বচন শ্রবণ করিয়া, সাংসারিক স্থথে 
বিবক্ত নারদ মুনি সেই সাংসারিক স্থকে দুঃখ গণনা! করিয়া মুখা স্থুথের বিষয় 
জিন্ঞাঁসা কবিয়াছিলেন,_-“হে ভগবন্‌ । 'আমাব মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে+, ষে পুরুষের 
চিন্তে এই পকার বামনা আছে, সেই পুরুন সেই সখের বস্তশ্বরূপ অবশ্য 
জানিবার যোগা ভ'ন। যে সুখের জ্ঞান হইতে মোক্ষ প্রাপ্সি হয়, সেই সুখ এই 
সংসাবে প্রসিদ্ধ নাই ; কীবণ এই সংসারে বিষয় হইতে জীবযে স্ুখ প্রাপ্ত হয়। 
সেই সুখ পুখ রূপ নহে, তাভা ভঃখ-রূপই হয়। কারণ ইহলোকে যেবস্তর যে 
স্বভাব, সেই বস্তর সেই স্বভাব কথন? অগথ! হইবে না। যেরূপ অগ্নির উষ্ণ 
স্বভাব কোন কালেও অন্যথা হইবে না, সেইরূপ এই বিষয় জন্য সখও যদি 
স্থখ-রূপ হইবে, তাঠ! হইলে এই সুখ কোন কালেও ভ্রঃথ কূপ হওয়া উচিত 
নয়; কিন্ত এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিষয়-জন্য সুখ প্রাপ্তিকালে 
জীবাক ছুঃখই প্রদান করে, এবং বিয়োগ কালেণ জীবের অসীম দুঃখ হুইয়। 
থাকে । এই প্রকার আদি অন্তে দ্রঃথ-দাঞ্গক বিষয়-ম্খ মধ্যকালে জীবের 
কি প্রকারে সুথদায়ক হইবে? কিন্তু আদি অস্তের স্তায় মধ্যকালেও সেই বিষয়- 
জগ্ঠ সুখ দুঃখ-রূপই হয়। হে ভগবন্, এই ছুংখ-কূপ বিষয় স্থুথে ষে জীবের 
সুখ রূপতা প্রতীত হয়, তাহা কেবল অজ্ঞানের বশে হইয়। থাকে । শঙ্ত প্রহার 
য্দিও দুঃখ-নূপ, তথাপি পরিপক্ক ব্রণে সেই শন্ত প্রহার স্ুধ-রূপই প্রতীত 
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হইয়া থাকে । সুতরাং ভে ভগবন্, ষাহাতে বাগ্তবিক স্থথ আছে, তাহা 
আমাকে বলুন।” ভগবান সনৎকুমার নারদ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া 
বলিলেন,_-ণহে নারদ, দেশ, কাল, বস্ত, পরিচ্ছেদ রহিগ্ত যে ব্যাপক বস্ত, 
সেই বস্তফেই বিদ্বান পুরুষ স্থুথব্ূপে কথন করিয়াছেন। সেই “সর্ব পরিচ্ছেদ 
রহিত হওয়াতে যে বন্তকে ভগবতী শ্রুতি “ভূমা” এই শবে কথন করিয়াছেন, 
সেই ভূষাকেই তুমি স্থুখর্ূপ বলিয়া জান। সেই “ভূমা ভিন্ন সর্ব পদ্দার্থই 
ছুঃখরূপ হয়। শ্রুতি যথা.__প্যদ্ধৈ ভূমাতাস্থখং নাল স্ুথমন্তি |” হে নারদ, যদি 
তোমার সেই বস্তর সুখের স্বরূপ নির্ণর করিবার ইচ্ছ। হয়, তবে তুমি সেই 'ভূমা' 
পদার্থ জানিতে ইচ্চা কব। অনন্তব নারদ মুনি সনতকুমারকে সেই “ভূমা” পদার্থ 
বিষয়ক প্রশ্ন কবিয়াছিলেন । 

সনতকুমার বলিলেন -_হে নারদ, যে তত্ব বিষয়ন্থিত হইয়া এই বিদ্বান্‌ পুরুষ 
আপন। হইতে ভিন্ন ব্ূপে কোনও পদার্কে নেজেন্ছিয় দ্বারা দেখেন না, 
শ্রো্রেন্দরিয় দ্বাবা শ্রবণ কবেন না মন দ্বারা জানেন না সেই তত্বই “কমা, 
শবোর অর্থ এবং “সুখ? শব্ের অর্থ । থে প্দাথ বুদ্ধিতে আরূঢ হইলে এই পুকুষ 
আপনার আম্মা হইতে ভিন্ন পদার্থক নেতেন্দিয় দ্বাবা দেখেন এবং শআোজ্রেন্দ্িয় 
বারা শ্রবগ কবেন ও মন দ্বাব! জানেন, সেই পদার্থ মল্প এবং হঃখ রূপ । সেইজন্য 
শতি বজিলেন,--“দ্বিতীয়াদৈ ভয়ং ভবতি”” সুতরাং মেই “ভূমা” অমৃত 
কূপ এবং সর্ব বিকাব রহিত। সেই সমস্ত অল্প পদার্থ মর্ত্যালোক এবং 
সর্ব বিকারবান্। হে নাবদ, এই মুধরূপ আম্মাকে যখন অধিকাবী 
পুক্ুষ গুক ও শাস্ত্রের উপদেশে জানিতে পারেন তখন তিনি মথ। অভিবাদী 
তন ' সেই “ডমা' হইতে ভিন্ন প্রাণাদির জ্ঞ।ন হইতে এই পুরুষ মুখ্য অতিবাদী 
হইতে পারে লা। স্থতরাং মুখা অতিবাদীপণ! প্রাপ্তির জন্ত এই অধিকারী পুরুষ 
সেই নুখরূপ ভমাকে অবস্ঠ জানিবেন। হেশিষা। যখন ভগবান সনৎকুমার 
নারদকে এই প্রকার ভূমার উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন নারদ ভাবিলেন, 
ভগবান্‌ বে আমাকে সুথরূপ ভৃমার উপদেশ দিলেন, দেই ভূমার কোন অ'ধার 
আছে অথব। দেই ভূম! লিরাধার। বন্দ সেই ভূমা কোন আধারে আনা যার, 
তাঙা ₹ইলে তাহ! ঘটাদি পদর্থের হ্যায় পরিচ্ছিন্ন হইবে। আর সেই ভূমাঁকে 
যদি নিরাধারে আন! বায়, তবে সেই নিরাধার 'ভুমা' আমার বুদ্ধিতে কিরূপে 
আরুঢ় হইবে? এই প্রকার ঠিস্ত করিয়! নারদ সনংকুমারকে প্রশ্ন করিলেন,-_. 
কে ভগবন্‌, সেই নুখরূপ 'তৃমা' ফোন আধাক্ষে স্থিতি প্রাপ্ত হ'ন, সেই আধার 
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আমাকে বলুন। সনতকুমীর বলিলেল হে নারদ, তুমি যে নই ভূমার আধার 
জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা! ঝাবছারোপযোগী অথবা বাস্তবিক আধার বিষয়ে 
জিজ্ঞাসা করিতেছ 2 তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নকে যদি তুমি অঙ্গীকার কর, তৰে 
মায় আদি এই সর্ব প্রপঞ্চ সেই ভূমার বভূতি। সেই বিভূতি ব্ূপ মহিমাতেই 
ভূমা” স্থির হ'ন। ইহা দেবীন্ক্তে শেষ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। সাগনাচার্ষ্য 
তাহার ভাষ্যে কঞিয়াছেন, “এতদুপলক্ষিতাৎ সর্বন্ম(ৎ বিকারজা তাঁৎ পরস্তাৎ 
বর্তমান অসঙ্গোদামীন কুটস্থ ব্রহ্ষচৈতগ্ত বূপাহং মহিম্সৈ বেতাবতী সম্বভূব 1” 
সুতরাং দেই বিভুতি রূপ মহিমা সেই ভূমার আবার । 

হে ভগবন্‌, ইছালোকে সেই বিভূতি রূপ মহিমার এবং সেই বিশিষ্টের পরস্পর 
তেদই লঙ্ষিত হয় ; এবং সেই “ভূমা” ঘটাদির ন্যাপ বস্তু পরিচ্ছেদ সম্পন্ন হইবে; 
হতরাং অনিত্য । ছে নারদ. যেরূপ ইহালোকে দেবদত্ত নামক পুরুষের গো, 
অশ্ব, হস্তি, হিরণা, দাঁস, ভারা, ক্ষেত্র, গৃহ ইত্যাদি যে বিভৃতি আছে, সেই 
বিভূতি রূপ মহিমা যেরূপ সেই দেবদন্ত পুরুষ হইতে ভন্ন হইয়া প্রতীত হয়; 
আর সেই দেবদত্ত নামক পুরুষের পেই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি আশ্রিত হইয়া প্রতীত 
হয়। সেইন্ধপ এখানে দেই মায়া সঠিত গ্রপঞ্চ পপ মহিমা দেই স্ুখবূপ ভূম। 
হইতে ভিন্ন নহে) কিন্তু “দই মহিমা সেই 'ভূমা” হইতে অভিন্ন । সুতরাং সেই 
ভূমা” বিষয়ে .ভর্দবূপ বসন্ত পরিচ্ছদ প্রাপ্ধ হইবে না। হে ভগবন্‌, যদি কদীচিৎ 
সেই মহিমা 'ভূমা” হইতে অভিন্ন হর, তবে সেই ম'হমার ও ভূমার আধার ও 
আধেয় ভ'ব থাকিব না । কারণ ইহলোকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থেরই অধার ও 
আধেয় ভাব হয়। হে নারদ, যেন্ধপ 'স্বরং দাদস্তপর্ষিনঃ,” অর্থাৎ তপস্থী পুরুষ 
নিজেই (নিজের দাস। এস্থলে একই তপন্থী বিষয়ে স্বামী ও দাস ভাব হইয় 
থাকে, সেইবূপ এই আখন্দ ভূমার দর্ব পরিচ্ছেদ রঠিত যে আপনার স্বরূপ, সেই 
আপনার স্বরূপই সেই তৃমার মহিমা । সেই স্বরূপ ভূত মহিমাতে সেই 'তৃমা' 
বাণহার দৃষ্টি অনুসারে স্থিত হ'ন। পরঙ্থ সেই ভূমার বাস্তবিক কোন আধাঁর 
আছে; এই দদ্বতীয় পক্ষ যদিতুমি অঙ্গীকার কর, তাহ সম্ভব নছে। কারণ 
পূর্ন্বোক্ত মহিম।র শ্বরূপ (স্বরূপ ভূত মহিমা ) হইতে ভিন্ন পদার্থ বিষয়ে তে। সেই 
ভূমা” কখনই থাকিতে পারে না। স্বন্ধপ ভূত মহিমাতে ষদি এই তভৃমার স্থিতি 
কথন করা যায়, তাহাঁও ব্যবস্থার দৃষ্টি লইয়া! বলিতে হইবে। সেই ব্যবহার দৃষ্টি 
পরিতাগ করিলে, সেই 'ভূমাঠ আধার রহিত নিরাধার বলিয্! কথিত হইবে। 
এক্ষণে সেই নিরাধার ভূ কি প্রক্কারে বুদ্ধিতে জারুঢ় হইবে, তাঁত নারদের 
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শঙ্কা! নিবুত্ভিব জন্য প্রথমে সেই ভূমাকে তৎপদার্থরূপে বণিত হইবে । হে নারদ, 
সেই তৎপদার্থরূপ ভূমাই দশ দিকে এবং তিন কালে স্থিত হন। আর যেরূপ 
নিন্শল আকাশে 'গঞ্র্ধ এগর' কলিত হয়, সেইরূপ সর্ঝ ভেদ রহিত এই 'ভূমা” 
বিষয়ে দেশ, কাল, দিক, আ'দ সর্বস্থুল ও সুক্ষ পদার্থ কলিত (ক্রমশঃ) 
শ্রীহেমচন্ত্র মিত ( কাশীধাম )। 


সি প্রণব-রহসা । 
( পুপ্ব প্রকাশিঙেব গর ৷) 


আমরা গতবাবে সামান্ঞ ভাবে প্রণবেব ধনুূপ ভাব বুঝিবার চেষ্ট। 
করিয়া দেখিয়াছি যে, মন জীব সর্বাম্মকা বিদ্যাঁভাবে সমস্ত জগদ্বস্তকে 
বুঝিতে চায়, তখন “সব্ধ' বস্তই সার্বজনীন জ্ঞানের ভিতব দিয়! “সর্বাত্মতা' ভাবে 
পরমাক্সা বা শভগবানকেই লক্ষিত করিতে পারে । 'দার্ধজনীনতা, ও 'সর্দাত্ম তার 
প্রভেদটী আমাদের সর্বদ' মনে রাখা কণ্ভবা। আজকাল পাশ্চাভা বিজ্ঞানের 
সাহাযো সার্বজনীন জ্ঞান আনক প্রকারে জগতে 'বিকীণ হহতেছে। এখন আর 
বুদ্ধিমান বাক্ষি মাতেই 'বস্ত' ও শক্তির প্রকাশ গুলিকে বিশেষ ভাবে দেখিয়া ঈশস্ 
হয়েন ন', পরস্ক তাহারা এ সকল বাপাদের মুলে থে একটা সার্বজন ন নিম 
আছে, তাহ! বুঝিবর প্রয়াস পান। কিন্ত আমাদের জ্ঞান তন সর্ধাস্মতা ভাবে 
উপনীত হইয়াছে, ভাঠা বলিকুত পাবি না । বিজ্ঞানের সাহাবা অনেক বিষয়ে 
আমরা সার্বজনীন নিয়ম বা বিধি সকল পদথিতে পাইতেছি । কিন এ বিধি ব| 
নিয়ম যে 'আ'ন্ম ভাবের প্রতিষ্ঠা জগ, তাভ। পরার মানব বুঝিতত াবে না। 
আপাততঃ ভাবান্তর বলিয়। মান ঠইলেও আমবা বন্তমানে ই একটা উদাহরণ 
দ্বার! সার্ধজনীনতা ও সর্বাম্মতার প্রভেদ বুঝতে চেষ্ছ। করিব; ভাহ। হইলে 
বোঁধ হয় প্রণবের 'পরাগতিরূপ ভাব ভদয়লম হহতে পারে। 

প্রথম উদ্দাহরণটা আমরা প্রেততন্ব ভইতে লইব। স্ঁলদেহ নাশের পর 
মানব বাস্তবিক মরিয়া যায় না, এবং মুত্র পরও তাহার কগ্দ হহঠে শৃঙ্গ 
তর ক্রমাভিব্যক্তি হইতে থাকে; ইত! লইয়াই 'প্রেতঙন্। পাশ্চাতা জগতে, 
এমন কি আমাদের "দেশেও এমন দিন আসিয়াছিল, যে অনেকে জীবের এই 
গতি সম্বন্ধে সঙ্ধিহান হ'ন। এক্ষণে মানবের মুত়ার শ্বরূপ ও মৃড়ার পর সুক্ষ 
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ও স্থঙ্্তব ভাবে অবস্থিতি, এবং তৎসখন্ধীয় নিয়মাবলী পবিজ্ঞাত হইলে, সেই 
সার্বজনীন? জ্ঞানে ফলে আমাদের স্থুল জীবন একটু আশাপ্রপ হইতে পাবে 
বটে। “প্রেত, বিজ্ঞানেৰ ফলে আমবা অপেক্ষাকুত স্থিব হইব মৃত্যুকে ও আলিঙ্গন 
করিতে পারি সত্য, খিস্ত এ জ্ঞানের সহিত ঞভগবানের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
নাই । উহাতে ভগবানের স্থানও নাহ । প্রাকৃতিক নিয়মের বশেচ জীবের 
এই সুক্পগতি সম্পন্ন হয় । ভগবান থাঝুন বানা থাকুন তাহাতে কোন ক্ষতি 
বৃদ্ধি হয় না| ভগবগু্তির সাহায্যে হয়ত এই বিজ্ঞান সহজে পাভ হইতে পারে, 
কিন্ত ভগবানকে না মানিলেও বে তাহা ১৯ না, একগা বলা যায়না । প্রেততন্ব- 
বাদীর! প্রাগই লুক ভাবে স্থিত “আমি'ব সুশ্সগণঠ দেখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। 
ইহ! “পার্বজনীন' জ্ঞানেব স্তর , এব” এই ভাবেষ্ট আঙ্গকাল অনেকে ধম্মালোচনা 
করেন। 

আশ্যশান্ত্রের গতি অন্ত প্রকাব। আধ্যশান্্ হয়ত দেহীব অবিনশ্বংত্ 
প্রভৃতিৰ উপদেশ ধেন কিন্তু ইরীপ হুক্জা ও সার্বজপীন তত্েব উপদেশ দিবার 
প্রবৃত্তি কেবপ জাবকে “ভদ ভা.ব মাশান দিবাগ জন্ত নহে । “দেহীনন্ষিন্‌ 
যথাদেভে কৌমাবৎ বৌবনং জবা তথ! দেহান্তর প্রান্তিঃ একথা যখন 
গীতা উপদেশ “দন তখন হয়ত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এতদ্বারা! 
পাশ্চাতা প্রেতঙত্বেব সমর্থনহই করা হইল। কিন্তু পকৃতপক্ষে তাহা নে 
“ধীরস্তত্র ন মৃহাতি” শবে ভগবান এহ “সাব্বজনীন, জ্ঞানের ভিতব দিয়। বুদ্ধির 
'একাধিকবনে অবনান? খেলার ভাষ' শিক্ষা করিতে বলিলেন। তাহার 
মতে “জীব মুত্তাব পব€ পুনবায় জন্মায়, এই কথা বালিকার উদ্দেত্য ইহা! নহে ষে, 
বখন মুত্র কিছুই নহে, তখন হচ্ছামত ভেদবুদ্ধিব সাহাযো অহঙ্কাবের বশে 
হসিয়া থেলিয়া লও জাবকে একটা মিথ্যা আশ্বাস দে এয়া তাঁহাব উদ্দেশ্য নয় | 
তিনি বাহ ও স্ুপ ভাবে অবস্থিত জীবন বাপাবটী ষে সুক্মুতব জীবভাবেরই বিকাশ 
ও এ জীবভাবে স্তুল মানথেব সমস্ত কণ্ম ইচ্ছ' প্রষত্র সকল নিঃশেষে মিশিয়া যায়, 
এই চঞ্চল জীবন ব্যাপারের মধা অপেক্ষাকৃত সুক্ষ, স্থলাতীত, বৃত্তিব অতিগ, 
অচন প্রণষ্ঠ তাত্বৰ আভাষ দিলেন , তিনি ৩? দেহাত্মবুদ্ধিব স্থাপনা কবিলেন না। 
পেঙতত্বাবদ বাক্স মতে 'আম বাম মুত্তাবক পবপারেও বাম থ।কিব, এই 
বৃদ্ধি আছে। তাহার জান ক্স লোক যাইতেছে সম্তা বটে, কিন্ত উহ! ক্ষণিক 
“আমি রাম” এই বুদ্ধির সাহাযো | 'আমি বাম' এই জ্তঞানটীও ষে থাকিবেনা, এব 
তৎপরিবন্তে থে এক মহুনুর, অনপ্ত 'বাম' শ্তাম' আপি বাক্ত ভাবের সমন্বয়কারী 


১৬০ পন্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


“আমিটী, থাকিবে, ইহ! মনে করিতে গেলে রাঁম শিহরিয়া উঠে । সেইজন্ত আমা- 
দের দেশেও অনেক প্রেত-তত্ববিদের! মৃত্যুর পর “রাম' থাকিবে, এইটুকু শ্বীকার 
করেন; কিন্তু পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে ভয় পান। “তথ! দেহাস্তর প্রাপ্তি এই শবে 
ভগবান বুখাইয়! দ্রিলেন যে “রাম' 'শ্তাম” প্রভৃতি বাক্ত জীব গুলি প্রকৃত 'আমি' নভে) 
উহ! 'আমির+ এক জীবনের প্রকাশ । শুধু তাহাই নহে, “সর্ধগদেছে, 'সর্বজীবেই 
যে ভগবানই একমাত্র 'আমি', ইহাই দেখাইবার জন্ত শাস্ত্র জন্মান্তরে অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে স্থিত জীবের অবতারণা করিলেন। যেমন “কলেজ স্ট্রীট” এই নাম লেখা 
কাষ্ঠফলক খানি, কাষ্ঠফলকত্ব দেখাইবার জন্ত নভে; কিন্তু তাহা হইতে অতিগ 
মহৃত্র ৭ কাঈফলকের নেক উদ্ধেস্থিত রাস্তাটাকে দেখাইবার জন্যই আছে ,_- 
তদ্ধপ গীতার শ্রে।কে 'রাম? শ্যাম প্রভৃতি বাক্ত ভাবগুলিকে দেখায় না। ত্দতীত 
জীব এবং পরে হ্।ভগবানকে দেখাই বার জন্টই প্র বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে । প্রেত- 
তত্ববিং, 'রাম'রূপ বিশিষ্ট ভাবটীকে সংরক্ষণের জন্ট, প্রেততত্ব লইয়া আছেন; 
সেইজন্ত রাম-ভাবে প্রেতের আত্মীয় বন্ধু রামের ক্ষদ্র মনের গতি ও এমন কি 
তাশার পোষাক পারচ্ছদও কল্িত করিয়া দেখেন । তিন হক্ম লোকগুলিকেও 
স্থলের ভাবে রগ্ত্রিত করিয়া বুঝেন। স্থুল ভাবটী যে সন্ভা, এইটি তাহার 
আন্তরিক বিশ্বাস; সেইজন্য প্রেতলোকে বিবাহ ও সম্তানাদি উৎপত্তি পর্য্যম্কও 
দেখিতে ছাড়েন না! প্রেত হত্ববিদেব ভাষা সার্বঞ্জনীন ভাবে থাকিলেও, এ 
সার্বজনীন জ্ঞানটী অনিতা দেহান্সজ্ঞান ও স্তুল উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রের 
গতি অন্রূপ, শান স্থুলের ভাষায় 'আত্ম” বা! “ভগবানের বাঞ্জনা করেন নাঃ 


ভগবানের ভাষায় স্থুলকে দেখিতে চি ; কারণ উহা সর্নায্মভাবে 
প্রতিষঠিত। তালগাছ হইতে একটা হাল পড়িল; ঘিনি এই পতন ব্যাপারটীতে 
তালরূপ বিশিষ্ট ভাবের গ্রতিপত্তি দেখেন, তাহার স্ৃপাতীত ও হক্মভাবে অবস্থিত 
শক্তিরূপ মাঁধাকর্ষণ তত্বের জ্ঞান হইবে ন। কিন্তু ধিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বুঝিতে 
পারিয়াছেন, তিনি শুধু 'তাল' কেন, সমগ্র জগদ্ধস্তর ভিতর দিয়া জগদ্রপ 
আধারের দিকে বে নিত্য আকধণ শক্তি রহিয়াছে, তাহ! বুঝিতে পারিয়া, গ্রহ 
নক্ষত্র ক্ষেত্রেও সেই শক্তির খেলা দেখিতে পান; পরে আম্মাই যে আধার, ইহ 
বুঝিতে পারিয়া 'সর্ধ' জগদ্বস্তর মাম্মাভিমুখিনী প্রবৃত্তির ইঙ্গিত- সামান্ত 'তাল 
পড়া” ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারেন। সার্বজনীনতা ও পর্বাত্মতার ইহাই 
প্রভেদ । 
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প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, সর্ব” 'আত্ম।'ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে,'পর্বের' 
ভিতর দিয়া একটা বিশেষ অদ্বিতীয় সন্বা বাঁ শক্তির বোধ না ফুটিলে, সার্ব- 
জনীনতাও সিদ্ধ হয় না। আজ একটা “তাল' পড়িতে দেখিয়া, কাল যে আম, 
কাঠাল প্রভৃতি সকলই পড়িতে পারে, এ ৰোধ উৎপন্ন হইতে গেলে, আম, 
কাঠাল প্রভৃতি বিশিষ্ট নামরূপের অতীত সব্বা বা শক্তির উপলব্ধি হওয়া 
আবশ্তঠক। এইরূপ ব্যক্কের অতীত একত্বের উপলব্ধি না হইলে, আমর! ছিন্ন ও 
বিশ্লিষ্ট ঘটনাগুলিকে সমানাধিকরণে আনিয়া “নিয়ম' প্রভৃতির পরিজ্ঞান করিতে 
পারিতাম না। এই সর্বাত্মতা বুদ্ধির বিকাশ হয় না বলিয়া, আমরা সংসারে এত 
ভূগিয়াও কাম, লোভ প্রভৃতির সার্বজনীন নিয়মগুলি বুঝিতে পারি না। এক 
জন কামের শক্তির মধ্যে পড়িয়া কিরূপে সেই আবর্তে বিঘূর্ণিত হইতেছে, 
তাহা দেখিক্নাও আমরা কামের খেল! ব| গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; এবং 
সেইজন্ত নিজে এত দেথিয়াও সেই গর্তে নিপতিত হই। শুধু তাহাই নহে, 
এক জন্মে অবৈধ প্রেমে পতিত হয! যে দুঃখ, মনকষ্ট ও মোহরূপ ফল অজ্ঞন 
করি, তাহ! যে বিশিষ্ট ভেদ ভাবে অবস্থিত “মআমিটীরঃ আত্মেন্দ্িয় প্রীতিবপ তৃষ্ণার 
ফল, তাহ! বুঝিতে না পারিয়া, অন্ত জন্মে পুনরায় সেই প্রকার মোহে পতিত 
হই। বালক যেরূপ ভূমে "তিত হইলে, দেই ব্যাপারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির 
থেগা বুঝিতে ন৷ পারিয়া, পতন ব্যাপারটীতে “পৃথিবীর দ্বেষভ!ব আরোপ করিয়! 
পৃথিবীকে পদাঘ।ত করিয়া তৃপ্ত হয়, আমরা ৭ জীবনের সুখ ছুঃখ ব্যাপারে স্ত্রী, 
পুত্র, বন্ধু প্রভৃতির কর্তব্য আরোপ করিয়! আধিটবিক ও আধাত্মিক নিয়মগুলির 
কথা ভুলিয়া যাই। আমার ছুঃখের যে আমিই কারণ,_-আমার মোহ, ভেদবুদ্ধি ও 
তৃষ্ণাই যে আমার ছুঃখের একমাত্র হেতু, তাহ! ন। বুঝিয়! “রাম' শ্ঠাম' প্রভৃতিকে 
কারণ বলিয়া! মনে করি। 

“সকল” নিয়ম, সকল ভাব ও কন্ম ষে আত্মগত, ইহা! বুঝিতে না 
পারায় “সার্বজনীন” নিয়মেরও পরিজ্ঞান হয় না। পসর্ধ ব্যাপারের মধ্যে 
“আত্মা” বা “আমির” খেলা দেখাই সর্বাত্মতার চিহ্ব। আর একটা দৃষ্টান্ত 
গরণে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনে কর এমন একটা মানব আছে যে, 
'আমিকে' দেখিতে পায় না; যাহার 'অহম্‌'প্রত্যক্স-গম্য দ্েহাদির অতীত পদার্থের 
বোধ নাই; কিন্তু মন বুদ্ধি প্রভৃতি শক্তিগুলি আছে ও এমন কি সার্বজনীন 
বুদ্ধিও আছে। সে অসুস্থ হইয়া পড়িল, আপনি তাহার সেবা করিলেন। 
আপনার সেবাদ কাধ্য হইতে তাহার কি জ্ঞান লাভ হইল, '£কবাব ভাবিয়া 
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দেখুন। আপনি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়! দিলেন, তাহার শারীরিক যদ্্ণার 
কিঞ্চিং উপশম হইল | সে ভাবিল মানব শরীরের এইরূপ স্বভাব ব! প্রকতি, যে 
উহ? আপন! আপনি কাতর বাক্তির গাঁয়ে ভাত বুলাইয়া দেয়। সে ক্ষুধায় 
কাতর হইয়া! পড়িল, আপনি আভার্ধা আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন; সে 
ভাবিল, মানবের হস্ত বা অবয়বের এমনি একটা স্বাভাবিক গুণ আছে, 
যন্বারা ক্ষুধার্তভের মুখে আপনা! আপনি অন্ন উখিত হয়। তাহার নিয়মের 
পরিজ্ঞান হইল বটে, কিন্তু সেই সাঁিজনীন নিয়মের মধো যে আম্মার ভাব আছে 
তাহা দে বুঝিতে পারিল না। আমার্দেরও অবস্থ! বড় বেশী বিভিন্ন নহে । আমরা 
ক্ষুধার্ত হইয়া কতকগুলি খাইয়া! ফেলিলাম, ভাল পবিপাক হুইল না, এই 
ব্যাপারে কি আমরা আন্মাব বৈশ্বানর-অগ্নি-রূপে ভূক্ত অন্নেব পরিপাক শক্তি 
দেখিতে পাইলাম? আমব' দেখিলাম প্র বস্তুটী বড় খারাপ বা খাওয়া! উচিত 
নয়; অথবা দেখিলাম আমার পরিপাক শক্তিটী আর তেমন প্রথর নহে। 
মোটামুটী নিয়মেব পরিজ্ঞান হইল বটে, কিন্তু মায্মাকে শ? দেখিতে পাইলাম না। 
একবারও ভাবিলাম না যে জঠরাগ্সির “খলাব মধ্য দিয়' সেই পূর্ণন্বরূপ শ্রীভগবানই 
খেলিতেছেন ) বু্ধলাম না যেকি আশ্চর্মা কৌশলে সেই জড়-শক্তি সমন্বিত 
স্থল অন্ন পরিপাক হইয়া, আমার 'আ'ন' রূপ চৈত্সের আ'ভবাক্তির উপযুক্ত 
হইয়া গেল ও কিকপে সেই অনান্ম অন্র হইতে আমার 'আমি+ ভাবটা স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হইল। একবার সংশয়ও উদয় ভইল ন। যে, স্থল অন্সে কোন অপরিজ্ঞাত উপায়ে 
যদি 'আমর' ভাব নিছিত না থাকিত, ভবে তন্দ্বারা আমার বিশিষ্ট 'আমির' 
প্রতিষ্ঠা হইত না। একবার ভাঁবিলাম না ঘে পরিপাক শক্তিটির কি মতিম। 
ও উহা! কত বড় ও কিন্ুপ চৈতন্তঘন। বিভিন্ন মানব এই অন পরিগ্রহণ 
করিলেও তাহারা ত+ ইচ্ছা করিয়' ও বুগগি পূর্বক তুক্তান্ন হইতে আপন আপন 
উপযোগী ণআজামি' ভাব সংগ্রহ করে না। অথচ কে সে. চৈতগ্তময় প্রেমময়, 
শক্তিরূপে অবস্থিত আছেন, ধিনি-_কি আশ্চর্য বিবেক ও বুদ্ধির সাহাষো একই 
জাতীয় ভূক্তান্ন হইতে কি কৌশলে বিভিন্ন জীবের উপষোগী “আমি ভাব সংগ্রহ 
করিরা তাহাদের পরিপুষ্টি সাধন! করিতেছেন। তাহা বুঝিলে কি অথাগ্ত গ্রহণ, 
ও ক্ষুদ্র অহংকারে বাবস্থিত হইয়া! আহার 9 আঙাম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধিগুলি 
লক্তঘন করিতে চাহিতাম। 

এইব্ুপে পাশ্চাতা বিজ্ঞান, চক্ষু, কর্ণ, মন গ্রাড়তির বিশ্লেষণ দারা তাহাদের 
'সার্বজনীন' বিষন্নগুলি বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্ত শী জানে 
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চিদানন্দ-ঘন আত্ম! বা ভগবানের খেলা দেখিতে পাইতেছে না বলিয়।, 
জ্ঞানটা “সার্বজনীন হইলেও সর্বাত্মক নহে। হিন্দু শাস্ত্রের মহিমা! এই বে, 
স্থল হইতে সুগ্ম ও সুক্মুতর তত্বগুলি এমন করিয়া বণিত হয় ষে, তন্দ্রা 'পুরুষ' 
বা আত্মবুদ্ধি জাগিরা উঠে। এমন কি সা'খোর প্রকৃতি৪ এই 'সর্বাত্মতাঃ 
ভাবে ক্রিয়াশীল । উহাতে সার্বজনীন নিয়ম ব| তত্ব সকল আছে বটে, কিন্তু 
উহার গতি শুধু সাব্পজনীনতার জন্য নহে । উভা 'পুরুষ' বুদ্ধি ও পুরুষের ভোগ 
ও অপবর্গের জন্য খেলিতেছে। সার্বজনীন ভাব হইতে “তুরীয় বা 'পুরুষণ বুদ্ধি 
উৎপন্ন করে বলিয়া, প্রণব-তব্বটাীতে আচার্য এক পরাগতি বা “অ'-উ+-ম, প্রতি 
তিনটা মাত্রা ও পদের অতিগ পদার্থের উপপন্তি দেখিবার জন্ত বলিলেন, 
ছিন্ন 'অ'-উ*-“ম” বুঝিলে প্রণব জ্ঞান হয় ন।। প্রিয়জনের হস্ত পদাদির সাহাষো 
ক্রিয়াগুলি যেমন তাঠার ভিতরের প্রেমের অভিব্যক্তি মাত্র এবং অনন্ত ভাবে 
প্রকাশিত হইলেও তন্দার আমরা প্রিয়জনেরই সত্তা ও তাহার প্রেমই বুঝিতে 
পারি, __--- প্রিয়জনের যে কোন অঙ্গ স্পর্শে কোন বাক্য প্রয়োগ, ষে 
কোন মনোভিলাষ হউক না কেন, তাহার মান ও গতি বেরূপ প্রিয়জনের জন্ত ও 
তাহার স্বরূপ অভিব্যক্তির নিমিত্ত বলিরা বুঝিয়া লই, সেইরূপ পত্রীর পন্ভি- 
প্রেমে, পিতামাতার বাৎ্সল্যে, অপত্যের প্রতি অপতান্েহে, এই সকল 
ব্যাপারেই উপনিষদ আমাদিগকে সেই পরম প্রিয়তম, চিদানন্দ-ঘন শ্রীভগবানের 
এক ও অদ্বিতীয় ব্যগ্রনা দেখিতে উপদেশ দেন। ইহা যে তত্ব ও পরাগতি 
ইঙ্গিত করে, তাহা* বুঝাইবার জন্ত বলা হইল যে “'অস্টা অবিচ্ছিন্ন ভাবে 
'উ”এতে মিশিয়া, পরে সবটী “ম”' রূপ ভাবে অন্তমুর্খী হইয়া ব্যক্ত শব্দের বা 
প্রকাশের অতীত তুরার়” অদ্ধ মাত্রায় মিশিয়া যাইতেছে । এই শাশ্বত ও নিত্য 
প্রবৃত্তিই ত* প্রণবের গতি। শাই আচাধ্য বলিলেন,__“ত্রয়ানাং বিশ্বাদীনাং 
পূর্বব পৃর্বব প্রধিলীপনেন তুরীয়ন্ত প্রতিপত্তিরিতে করণদাঁধনঃ পাদশবঃ ; তৃরীয়স্ত 
তু পদ্ঠতে ইতি কর্মপাধনঃ পাদ এব:।” বিশ্বাদ তিনটা সব্ধাতআক ভাৰ যে 
মহাগতিতে পড়িগ্ন। এক একটা করিয়া লীন হইয়া সেই "তুরীক় ও নিল, 
'ন্ববের, অতিগ ভাবের ব্যঞ্জনা করে, তাহাই “প্রণব-ধগর” আশ্চর্য্য শক্তি ।' 
আচারের উক্তিতে দুইটা স্তর নিদ্দেশিত হইল; প্রথমটা “করণ'-নাধন, 
দ্বতীয়টা “কন্ম-সাধন। এই ছুইটী আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, কিন্তু ছুইটীর 
মধ্যেই যে এক তত্ব ব্হিয়াছে, তাহা ভ্বপয়ঙ্গম করিতে না পারিলে আলোচন! ব্যর্থ 
হইয়া যাইবে । সেই পরম তন্বটীকে ভগবৎ-নিষ্ঠা ভগবৎ-বুদ্ধি ব পরাভিসারিণী 
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প্রবৃত্তি বলে। বতক্ষণ আমাদের চিত্ত বিশিষ্ট “আমি ও বিশিষ্ট বন্থ ভাবে সন্তষ্ট 
থাকিবে, ততক্ষণ আমরা “'অ”-উ'-'ম' জাগ্রত, স্বপ্ন, স্ৃযুণ্তি_অধিভূত, অধিদৈব, 
অধ্যাত্ব, এই তিনের বিকাশগুলিকে কখনই এক করিতে পারিব না । ধাহ। 
দ্বারা এই একীকরণ ভাবটা সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত বুদ্ধি। যেস্ত্রীলোক স্বামীর 
ভিতরে কি এক "পরম বিশেষ ভাবের ছায়া! দেখিতে পাইয়াছে ও যাহার প্রাণও 
সেই বিশেষ অথচ “পর” ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, সে বিভিন্নভাবে নামরূপে অব- 
স্থিত-_পরিধেয়, বস্ত্র, পাছ্‌কা', প্রভৃতি সামান্ত বন্তগুলি হইতেও এক স্বামী ভাবের 
পরিপুটটি,-এঁ সকল ভাবে ম্বামীরূপে এক অধিকরণে পরিসমাপ্তি দেখিতে পায়। 
কিন্তু বতদিন সে বুদ্ধি হৃদয়ে না জ্ঞাগে, ততদিন কষ্ট কল্পনা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন বস্ত- 
গুলিকে এক করিতে পারা যায় না। সাবিত্রী দেবী মৃত্যু, যম, প্রভৃতি বিভিন্ন 
বাহা ভাৰগুলিকে স্বামীরূপে মিশাইতে পারিস্নাছিলেন বলিয়াই, যমও তাহার 
নিকট পরাভৃত। ধাহার এই প্রকার বুদ্ধি এখনও জন্মে নাই, তিনি ষেন প্রণব 
'উৎ চারণে? চেষ্টা না কবেন। তিনি মাব্রাগুলিকে বিভিন্ন দেখিক্সা মৃত্যু হইতে 
মৃত্যুই প্রাপ্ত হন। 

“তিশ্রো মাত্রা মৃত্যুমতাঃ প্রষুক্তা অন্োন্যসক্তা' অনবিপ্রযুক্তাঃ। 

ক্রিয়াস্থ বাহ্াভ্যান্তবমধান্ত সম্যক পধুক্তান্ু ন কম্পতে জ্ঞঃ॥” 

অর্থাৎ 'অ”কার 'উ*কাব, 'ম'কাব এই তিন মাত্রা গুলিকে প্থক ভাবে 
পয়োগ বা ব্যবহার করিলে, তদ্বারা বিভিন্ন লোক প্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু মৃতার 
প্রশ্তাীপ অতিক্রম করিতে পারা যায় না। 'সমম অঞ্চতি ইতি সম্যক্‌'--সম বা ঘন 
একরস ভাবে প্রয্বোগকে সমাক্‌ প্রয়োগ বলে। এইন্ূপ সম্যক ভাবে প্রয়োগ 
করিলে, ব'হা, অন্যন্থর ও মধ্যম বা জাগ্রত, ন্বপ্র, সুযুপ্তি স্থান, ও তাহার আশ্রয়- 
রূপ 'পুরুষ+ভাবে, যোগ-ক্রিয়ার সাহায্য, একই পুরুষের জন্য ব্যবহার করিলে, 
সেই তিনটা মাত্রা আন্টোন্ক্ত ব! পরস্পর সংযুক্ত ও ঘন হইয়া যায় এবং অনবি- 
প্রযুক্ত হয় । 'বিপ্রযুক্ত' শর্ষে এক একটা বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন ভাবের প্রয়োগ বলে। 
জাগ্রত অবস্থার 'আমি” জ্ঞানকে সার করিয়! বুদ্ধি প্রয়োগ করিলে, জাগ্রত ভাব 
বিশিষ্টক্ধপে সিদ্ধ হয়; কিন্ত তাহাতে সমন্ধপী ভাঁবটী আসিতে পাবে না। কিন্ত 
ধিনি সেই "পর? ও পরম বিশেষ” ভগবানরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণবের 
গতিটা আরন্ধ করেন, তিনি এক কালেই জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযুপ্তিবূপ তিনটা ছিন্গ 
বিশেষভাবের মধ্য দিয়া সম অথচ পুরুযোত্তম পুরুষের ভাবে উপস্থাপিত হইয়। 
ভাগ্রত, শ্বপ্র ও সুযুপ্তি এই তিনটী ভাব অতিমক্র করেন। এইরূপ যোগী আর 
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কখনও কম্পিত হন না। যেমন একই স্বামী জ্ঞানে হস্ত পদাঁদি বিভিন্ন অঙ্গ, 
স্থথ, দুঃখাদি বিভিন্ন ভোগ, ধর্দাধশ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা, ঘন হুইয়! একরূপে 
মিশিয় যায়, সেইরূপ যিনি আপনার চৈতন্তের খেলার ভিতর মেই পর 
(17275067061) ব্যক্ত বিশিষ্ট খেলার অতীত অথচ সম ও এককপ, অথচ 
পুরুষ ভাবে অবস্থিত শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে পাইবার জন্ত মাত্র- 
গুলিকে প্রয়োগ করেন, তিনিই সেই পির” পুরুষকে পাইবাঁর ইচ্ছ' বা একমাত্র 
প্রবন্ধে অনন্ত নামরূপায্মুক ভাবগুলিকে ঘন করিয়া মিশাইয়| দিয়া, ভিতরে ও 
বাহিরে সেই এককে দেখিতে পাইয়৷ তৃপ্ত হয়েন। সেইজন্ত প্রণব 'ধন্ুতে' 
“আত্মা বা “আমিকে? শররূপে বসাইয়া, সেই এক পরম পুরুষকে লক্ষ করিয়া 
অস্ত্র ত্যাগ করিলে. একই প্রষত্বে ছিন্ন “সর্ধ্ব' 'বন্ৃ"জ্ঞান সর্বান্মসিক “বিদ্যা”ভাবে 
“আমিতে” মিশিয়া গিয়া পরে, “আমিটী” পরম লক্ষ্যে উপনীত হয় । 

গত বৎসর আমরা এই “একই প্রযত্ডে' বহুগুলি মিশাইবার্প কথা বুঝিবার জন্ত 
পরম করুণাময় খাষিগণের রচিত পুরাণশাস্ত্র হইতে অজ্জ্বনের লক্ষাভেদ ও ব্রিপুর* 
নাশ নামক ভুইটা দৃষ্টান্ত লইয়াছিলাম। এখানে সংক্ষেপে তাহার পুনবাবুত্তি 
করিলে বোধ হয় উপকারই সাধিত হুইবে। 

অজ্জুনের লক্ষ্যভেদ ম্াখ্যায়িকায় কি আশ্চধ্য কৌশলে শাস্ত্র আস্মাকে শর 
করিয়া প্রণব ধন্ত হইতে ভগবানবরূপ এক লক্ষ্যের দিকে প্রয়োগের রহশ্তটা 
কিঞ্চিৎ উদঘাটিত করিলেন 11 পুর-দাহন বাপারে কিরূপে ভগবানকে লক্ষ্য ন! 
করিলে একই প্রযত্তে, নাম রূপাঁত্বুক বিশ্বের প্রবিলাপন সাধিত করিতে পারা যায় 
না, তাহাই বিশিষ্ট রূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন । আগাঁমীবারে এই কথাগুলি পুনরায় 
বুঝিবার চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ) 


০১ 


অখথগেক্নাথ অলন্ধ-বেদান্ত। 


কাম ] মিশামিশি | 


হাসিয়া হাপিয়। চলেছে ওই ষে তটিনী কাহার তরে? 

সেকি জানে কোন্‌ দেশে কোন্‌ টানে বাধে সে জীবন ভরে? 
চঞ্চল অই অঞ্চল নাচি মুল মধুর বায়; 

কাপায়ে প্রকৃতি আকৃতি মধুর কোথার চলিয়! ষায়। 

মৃছু ফুলদল বহি' পরিমল মধুর মোহন ছাদে 

কাছার কীত্তি বিথারে নিয়ত অলম-মআবেশ ফাদে ? 
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নীল অন্বর সম্বরি আধ, আধেক খুলিয়া শোভা, 

কা'র হৃদিতলে দিতে উপহার অমল-হৃদয়-লোভ] ? 

নামিপা, ভাপিয়া, লুকায়ে রয়েছে অনন্ত সাগর তলে) 

ওই যে উল জ্যো।তটা জিশিয। জোনাকি জাগিয়া জলে। 

টাদিমার চির নব সভাসদে কেন সে প্রকাশে নত”, 

মধুর আথরে নাচিয়া আবেগ জড়িত কি গান নব? 

তুলে অনস্ত নীলিম প্রান্ত কাপায়ে মধুর তানে, 

দাগায়ে জগতে কি নব তিয়াসা কি জানি কাহার পানে ? 

আবেশ উৎদাহ 'সরবস'সাধা কাহার অপার ভিতে, 

আপনা চাবায়,--জান কি মানব । জাগে কি সে ভাব চিতে? 

ভাক্তুর ধারা বহিয়া বহিয়া কাহার কোমল পায়, 

শীতল বলিয়া আপনা ভুলিয়া শরণ মাগিতে চায় ?-_ 

তোমাতে আমাতে মিলিবার তরে আভানে অবশ কার?) 

জাবে জীব মিলে অনন্ত নিখিলে অপরূপ রূপ ধরি । 

নবীন নবীনে নব আখি কোণে কি মধু চাহনি থেলে, 

আশায় অগ্র মিলায় প্রকৃতি, পুরুষ নিরথে ভেলে। 

থ'ণে খনণ সিত সুষমা পাবন লরল শিশুর হাসি, 

জননার প্রাণে স্বর্গের বাণা আনিয়া, বেদনারাশি। 

মুছায় মরতে১--পরতে পরতে হদয়ের শত আশা, 

ভয়ে হয় সারা, সুথ দুঃখে হারা, ভাবের রহে না ভাষা। 

অতীত অনস্তে, বিশ্ব অতীতে থেলিছে যে দিশিদিশি। 

তাদেরো। কি সেই অনুরাগ ভরা গুটউুমত মিশামিশি 2 
শশিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ ( ভট্টাচার্য্য । 





কাম] সহজ-যোগ । 
( পূর্ববান্গবু!ত্ত ) 
সম্পাদক মহাশয়, 
আমরা গত বৎসর এ সম্বন্ধে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে কতদূর 
কৃতকার্য হইফ়াছি, তাহ! ঠিক বলিতে পারি না। যদি বলেন ফলাকাজ্ছ। কেন? 
সেটা কেবল আপনাদের কাগজের দায়ে। গ্রাংকগণের মনন্তপ্টি করিতেঃনা 


আষাঁট ] সহজ-যোগ। ১৬৭ 


পাঁরিলে, কাগজ চলিবে না ও আমার হস্ত-কও্ডয়ণের ক্ষেত্রটীও অপস্যত হইবে। 
তবে একটা কথা ন! বলিয়া থাকিতে পারি না। 'সহজস্বোগ” নাম-করণটী বড় 
স্থবিধ জনক বলিয়া মনে হয় না। অনেকে মনে করিয়াছেন, যোগ-তত্বগুলি 
এমন 'জল করিয়া” বুঝঝাইতে হইবে যে, আহারাদির পর আলবোল! স্থন্দরীর 
অধর চুম্বনে, পান চিবাইতে চিবাইতে, অদ্ধ নিদ্রিত অবস্থায়, কোমল প্রকৃতির 
করস্পর্শে পরিতৃপ্ত-অঙ্গে, যদি প্রবন্ধ পাঠ পরিয়া তা*র মন্ম বুঝা না যায়, তবে 
আর সহজ-যোগ কোথায়? আরও কেহ ভাবেন যে, অপরাহে আফিসের ফি্ডি 
বেলায়, রেল গাড়ীতে যাইবার সময়, দশ মিনিটেই প্রবন্ধটী পাড়য়া লইব, 
অমনি তত্বগুলি হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে । এুর্ভাগোর বিষয় বেগকে এত 
মোলায়েম» করিয়া! আটীশৃণা সন্দেশে নায় (কলিকাতার সন্দেশে অনেক সমর 
বীজভাব বর্তমান থাকে ) পাঠককে গলাধঃকরণ করাইতে আমার ক্ষমতা নাই। 
আপনারা! কেহ যদি আমাকে ইঙ্গিতে সে বিষয় বুঝাইয়া দেন, তাহ! হইলে 
হয়তঃ চেষ্টা করিতে পার । 

“সহজ-যোগঃ শব্ধ বাবার করিবার প্রধান কাবণ এই যে, গভীর রাত্রে 
স্যুপ্তিব মধো সহসা উচ্চারিত 'বলহরি হরিবোল” এব্দের নায় হিন্দু জাতির মহ্তা- 
সুযুপ্তি সময়ে, অনেকে “যোগ' শব্ষটাকে 'বাঘ' করিয়া! ফেলিয়াছেন। তাহাদের 
মতে ষোগ শবে অনেকটা ত্রহ্ষচর্যা, কতকগুলি ভীষন মুদ্রা পোয়াটাক্‌ প্রাণায়াম, 
সের্খানেক্‌ ঘশ্াক্তকলেবরে মনের সঙ্গে কুস্তি, আর বাকীটা--সেইটাই বেশী,_ 
গেরুয়া কাপড়, ব্যাত্রচন্ন, অস্ততঃ একটি কুদ্রাক্ষের মালা,-_আ'র পাঠক মহাশয়ের 
চির-পরিচিত রবী বাবুর ভাষায় “কি জানি কিসের মত কোন্থানে চলে গেছে, 
কাহার প্রাণের কথ! আধ প্রাণে বলে গেছে” গোচের “তোমর1 এর তত্ব বুঝিবে 
না” এইস্ুরে সম্মিত বাঁকা-প্রয়োগ 1 গাজাব কলকের আর পসার নাই) 
কারণ লোকে এখন আবকারীর সমর্থন! বড় একটা 'প্রকান্ত” ভাবে করিতে 
চাহে না। 

আমরা সেরূপ ভাবে সহজ-যোগ--টাচাছোলা+ সরল-যোগ শিখিতে পারি 
নাই। আমরা “পহজ” অর্থে চিত্তের স্বাভাবিক ভাব বুঝ । ভাষো বাসদের 
বলিলেন,-“যোগঃ সমাধি স চ সার্বভৌম চিত্তস্ত ধম্ঃ* (১।১) অর্থাৎ যোগ 
সমাধি ও উহ! সকল ভূমিপত চিত্তের ধঙ্ম। কাজেই দায়ে পড়ি! “চিত্ত শব্দটি 
বুঝিতে হইতেছে। চিত্ত শবে আমরা চৈতন্তের মৌলিক ধন্ম গ্রহণমীলতা ব| 
প্রকাশশীলত। বুঝি , ইংরাজীতে ইহাকে-1২০৫০১৮%815 2 00657011591 
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5000$9851695 বলে। আমাদের চৈতন্ঠ ভিতর দিকেই হউক আর বাছির 
দিকেই, কিছু না কিছু প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। আর একটি 
কথ *চিন্ত সর্ব্বার্থ । চিত্ত সর্ব ভিন্ন ছন্ন ও বিশিষ্ট লইয়া থাকিতে পারে ন1। 
“দ্রষদৃস্তোপরোক্তং চিত্তং সর্ববাথম্1” (পা ৪1২৩) 

আমাদের চৈতন্তের গতি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, 
উহার খেলা, হয় অন্তমু্থী হইয়া! “আমি' এই বোধগমা পদার্থের দিকে যাইতে 
থাকে, নয় ত' বাহিরে আসিয়৷ সর্ধভাবে বস্তু, শক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতি প্রকাশ করে। 
এই বাহিরের প্রকাশটীকে ত্রিগুণাত্মিক' প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলতারূপে অভিহিত 
করা হয়। “প্রকাশ, প্রবৃত্থিকে 'প্রথ্যা' ব1 প্রকৃষ্ট খ্যাতি বা বিশেষ জ্ঞান বলে; 
যেমন আএ দেখিয়া! আমটি যে একট “টি” একটি বিশেষ বস্ত, এই বুদ্ধি বুঝায়। 
যাই একটি ভাব প্রকাশিত হয়, অমনি পাছে অন্ান্ত বিশেষ ভাবের ধাত-প্রতি- 
ঘাতে ভাবটি নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে বিশেষের সংরক্ষণের জন্ত তাহার সহিত 
অন্ঠ 'সর্ধ/ বস্তব ঘ'ত-প্রতিধাত বা ক্রিয়া-সন্বন্ধ নিক্বপণ করিতে প্রবৃত্তি জাগিয় 
উঠে; পরে অন্ত সর্ব+ স্তর সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ ্াপিত করিব, বিশেষ 
ভাবটিকেস্থির করিয়' “নঙ্গর করিয়।' রাথিতে একটী গতি প্রকাশিত হয়। সন্মোহন 
বিগ্তার ক্ষেত্রের একটা দৃষ্টান্তের সাহাষো আমর! এই ঠিনটা গতি বুঝিতে চেষ্টা 
করিব। মনে করুন রামকে সম্মোভশ করিয়' বলা হইল “তুমি সত্রীলোক? | রাম 
ত' সন্মোছিত ; তাহার ভিতর তখন আর নান ভাবে চিন্বুবুত্তির খেলা শাস্ত 
হইয়াছে । ইন্দ্রিয়াদি সকলে প্রস্প্ত ; মন স্থির , 'আমি* ভাবটা মাত্র অম্পই ভাবে 
জাগিয়া আছে ; এক কথায় তাহার চৈতন্ত তখন আআ মতে উপরক্ত । “আমি*টা 
যেকে বাকি, তাহা সে জানিতে পারে না। এই শান্ত - নিস্তব্ষ-প্রায্ চৈতন্ 
ক্ষেত্রে বাই স্ত্রীবুদ্ধি বা জ্ঞান্টী প্রয়োগ করা হইল, অমনি রামের স্থির 
'আমিটী” মেই ভাবে আপনাকে দেখিয়া ফেলিল। স্থির 'আমিতে' কি এক 
“বিশেষ আমির' প্রবুন্তি জাগিয়া উঠিল । কারণ 'আমি” বাঁস্তবিকই পরম বিশেষ 
পদার্থ )- উহার শেষ নাহ । উহাকে কোন ছোটভাবে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না 
বণিয়াই, উহ বিগত-শেষ বা বিশেষ । সেইজন্ঠ পূর্ব্ব মংস্কার অনুনারে স্ত্রীলোক এই 
সামান্ত জ্ঞান্টা লইয়া, “আমিটা? তৃপ্ত হইতে পারিল নাঁ। পূর্বে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে 
যে বিশিষ্ট সংস্কার ছিল, তাহ! জাগিয়া উঠিল; এবং তাহার বশে রাম আপনাকে 
বিশিষ্ট স্রীলোক বা “প্রভাবতা' নামে অবধারিত করিল । কিন্তু 'গ্রভাবতী” এই 
(বিশেষ নামটা গ্রহণ করাই, তাহার চিও ক্ষান্ত হইল না; কারণ তাহা হইলে 
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প্রকাশিত সর্ব ভাঁবটী থাকে না। তাই সে প্রভাবতী, ভাবটাকে পিত, মাতা, 
জাতি, আধু প্রভৃতি অনন্ত ভাবে বিন্াম্ত করিয়া দেখিতে চলিল | সামান্ত 
স্ত্রীলোক ভাব হইতে 'প্রভাবতী' রূপ বিশিষ্ট খ্যাতি [168 উপলব্ধি চিন্তে 
প্রকাশাত্ম ক সত্বগুণের কার্য । 
বিশেষ প্রকাশ থাকিতে গেলে, তাহার নির্দেশ চাই । যেমন ঘরের তিতর 
একটা দ্রবা পড়িয়া আছে, তাহ। দেখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা, তাহার দেওয়াল 
ও দেই ঘরস্থিত অন্তান্ত বস্তু ও সেই বস্ত সকলেব সহিত পদার্থটার নৈকট্য 
প্রভৃতি সম্বন্ধ নির্দেশ না করিয়! খাকিতে পারি না। বুস্তের (০80097)1007700) 
সহিত প্রযুক্ত করিয়া দেখিবার শক্তির নাম প্র-বৃত্তি। কোন বস্তর “গু৭* বা “স্বভাব 
বলিতে গেলে অন্ত বস্তর মহিত সম্পর্কিত করিয়া সেই সম্পূর্ণ রাশি (5150197) 
গলির সমষ্টি করিয়। খুঝি; যেমন অগ্নির দাঁহিকা শক্তি, আলোক দান করিবার 
শক্তি, উদ্ণতাশক্তি, রং প্রভৃতি বাদ দিলে প্রাকৃতিক ভাষায় অগ্নির অগ্রিত্ব বলিয়! 
কিছুই থাকে না; তাহা বণপিম্পা অগ্নির অগ্রিত্ববাচক বিশেষ ভাব বা “প্রখা।' 
নাই একথা বল! যায় না। শিশু অগ্নির দাহিক! প্রভৃতি ভাব হয়ত বুঝিতে পারে 
না; কিন্তু অগ্নিটা যে একটা বিশিষ্ট বস্তু, এ জ্ঞ'ন না থাকিলে সেকেন আগুন 
ধরিতে যাইবে? তাহার কোন এক প্রকার পপ্রখ্যা' আছে । হম্গত সে খ্যাতিটা 
অধিকাংশই ভ্রমাম্মক; কিন্তু এ খ্যাতিটাকে স্থির করিয়া বুঝিতে গেলে 
কেন্দ্রের চারিদিকে বুধের ন্যায়, অন্ঠান্ত সকল বস্তর সহিত সম্পকিত করিয় 
না দেখিলে চলে না); এই গতিটির নাম রজঃ গুণ । তারপর যখন অন্য 
বস্কর সহিত সম্পকগুলি স্থির করা হইল, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পক 
রাশিকে এক করিয়া, তাহার মধ্যে প্রথাটীকে বপাইয়া 'প্রখ্যা” বা স্থিতি- 
শীলতা দিন্ধ করা হইল। সেইজন্ত রামে “তুমি স্্ীলোক এই সামান্ত বোঁধটা 
প্রয়োগ করিবার পর রামের "আমি সামান্ত শ্রী বোধে তৃপ্ত ন। হইয়! তাহার 
স্কারের সাহাযো আপনাকে প্রভাব্তী-রূপ প্রধ্যা ছার বিষেশিত করিয়া 
দেখিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিলে আপনারই ভিতর হইতে প্রভাবতীর পিতা, 
মাতা, গ্বামী, পুত্র, বয়স ইত্যাদি সম্পক-জ্ঞান সকলের সাহাষো ' প্রভাবতী' ব্বপ 
প্রধ্যায় বিশেষ ক্ষেত বা বুত্তভাবে উদ্ভাসিত করিল । তারপর তাহাতে সন্ধই ন। 
হইয়া সন্তানকে শ্তন্ত দান প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্ত ক্রিয়ার সাহায্যে “প্রতাবতী।, 
জ্ঞানটিকে স্থির করিবার চেষ্টা করিল। এই তিনটা গতিকে গুণ বলে। 
'গুণ শবে অনেকে একট! পদার্থ বুঝেন; কেহ বা অহংজ্ঞনকে বন্ধ করিবার 
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জন্য রজ্জুব হ্যায় ভাঁধেন। কিন্তু চৈতন্ত বিজ্ঞান বা যোগ-দর্শনে গুণ গুলিকে 
শীলতা বাঁ প্রবণতা ((০10.,,০১) বলিয়া বণিত কর! হয়। উহা বস্তও নহে 
শক্তিও নহে । চৈতন্যের সর্ধাভিমুখী যে স্রোত আছে, উহা সেই স্রোতের 
বিভিন্ন ভাব মাত্র । মনে একটা ভাব প্রস্ফুরিত হুইলে যে প্রবণতার প্রভাবে 
বিশিষ্ট বস্তু ভাব বিশিষ্ট পরুয়ারূপে পৰিণত হয়, যত সাহায্যে আমরা 
ক্রিয়া গুলির সহিত পুটিত করিয়া বস্তর সত্ব! স্থাপিত করি, তাহ! তমোগুণ 
বা স্থিতিশীলতা । অধুনিক শান্ব ব্যাখ্যয়িতৃগণের সে বিষয়ে যেকি পরিমাণে 
অধিকার জন্মিযাছে, এই সকল ক্ষমা ভাবের ব্যাখ্যানেই তাহা বুঝিতে পারা 
যায়। অনুষ্ঠান-বিবহিত বাক্তিগণ কেবল কথার শ্রাদ্ধ করিয়া বাকা-বিস্ভাস 
কৌশলে স্ব স্ব অন্ুকতিব অভাবটিকে আচ্ছার্দত করিতে চাঙেন। আবার 
ইংরাঞ্জি শিক্ষিতগণ পাশ্চাতা মনোবিজ্ঞ'নের অম্পষ্টালোকে হিন্দুদশনের তথা- 
গুলিকে কিন্তুত কিমাকার দেখিয়া, কিন্তুত-কিমাকার ক্ুপেই তাভার স্থাপনা 
করিতে প্রয়াস করেন। তমোগুণে কেহবা আবরক ভাব, কেহবা জড় বস্তু 
সকল দেখিয়া! থাকেন। সাণ্থা-শান্ত্র অধায়ন করিয়াও এই জাতির পণ্ডিত- 
গণ বিস্মৃত হয়েন যে, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি পুরুষের সহিত সম্পক-শূন্ঠ পদার্থ 
নহে। পঞ্চশিখাচাধ্য বলিয়াছেন, “অয়ন্থ খলু জিু গুণে কন্ুম অকর্তরি 
চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়াসাক্ষিনি উপনীক্কমানান সর্ব 
ভাবানুপপন্নাননুপশ্তন্নদশনমন্যস্ছঙ্গতে 1” অর্থাৎ কর্তার স্বরূপ তিন গুণ, ৪ 
অকর্তী পুরুষ ঘিনি চতুর্থ বা পরাভাবে অবস্থিত আছেন, সেই পুরুষ 
তুলাাতুল্য ' তুলা+ অহুপ্য) জাতীয় । পুরুষ গুণ সকলের ক্রিয়াব সাক্ষী বা 
দ্রষ্ট।, এবং তাহাতে মপ্ভাব সকল বা সর্বাস্সিকা প্রকৃতি যেন মিশিমা আছে 
বলির! বোধ হয় | ঠাহাতে অজ্ঞ লোকেরা মনে করে যে, পুকষেব বুঝি সর্ধ- 
ভাবের অভাত, গুণত্রয়ের অতিগ ভাব নাই । অতএব বুঝা গেল ষে গুণত্রয় ও 
পুরুষ উভয়ের ভিতর একট! সম-জাতীয়তা আছে; আবার আর এক ভাবে 
দেখিতে গেলে, পুরুষ গুণত্রয়ের অতিগ । আর 'এক কথ! সর্ববুদ্ধি না আলিণে, 
পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ গ্রকাশিত হয় না। তাহ ছইলে বুঝা যায় ষে, প্রকৃতি যে 
পুরুষ হইতে একান্ত বিজাতীয় পদার্থ, তাহা বল সাংখ্োেরও উদ্দোহা নহে। 
এই দুইটী ভাব একটু ভাল করিয়! বুঝ! আবশ্তক। 

সর্ব”গ্রণশালতা প্রক্কতির ধঙ্দ। এই ধর্মের ভিতর দিয়া অনেষণ করিলে 
আদর! দুই একটী বিশ্ময়কর তথ্যে উপনীত হইতে পারিব। বাহা জগতের 
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অনন্তত! প্রত্যক্ষাগম্য । কিন্ত দেহ বা অবয়ব নির্মাণ করিতে গেলে, সেই 
অনন্ত ভাবের মন্কুগুলিকে এমন করিয়া বিন্যস্ত ও নিয়মিত করিতে হয় যে, অনু- 
গুলি অনন্ত ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তাহা'দিগের অন্রান্তরে এক আশ্চর্য্য 
একাভিমুধী গতি থাক চাই | চক্ষের অনু বূপ-ভাবে দেখে ; কর্ণের অনু শবা- 
ভাবে শুনে) এইক্ধপে শরীর মধ্যস্থ অনন্ত অনুগুলি স্ব স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। 
যতক্ষণ তাঁহাদের বাহিরের সহিত সম্পর্ক ব! তদভিমুখী প্রবণত। থাকে, ততক্ষণ 
তাহারা আপন আপন পার্থক্যতা রক্ষা করিয়া! কাধ্য করিতে পারে। তাহারা 
ষে শুধুস্থৃপ্-ভাবে স্বজা তীয় ভাব সকল গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে পারে, এম5 
নহে; কর্ণের অনুগুলি ধে কেবল স্থূল শব্দই গুনিতে পারে ইহা বলা যায় ন1। 
শন্দ তবের হুম ভাব সকলও তাহার ভিতর দিয় প্রকাশিত হইতে পাঁরে। এই 
প্রকাশের নাম (0171580107০) দুর-শ্রবণ। মনকে স্থির করিয়৷ ১০০মাইল দুরস্থ 
বন্ধুর বাকা শ্রবণের জন্ত কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়বে প্রয়োগ কর, প্রথমে দেখিবে যে 
আপন আপনি তোমার জীবনে শত স্থল শব্দগুলি চিনে প্রকাশিত হইতে আরন্ত 
হইল | এমন কি তুমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তোমার জননী কি বলিয়াছিলেন, সেই 
শন্দসী পর্ণান্ত পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে । ধাভার। শব্খ-তত্বের সাঙাযো জপাদি 
করেন, তাহারা জানেন যে প্রথমে মনস্থির করিবার পর কাণের কাছ যেন 
একটা হাট বসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই কোলাহলটীর নিবুত্তি হওয়া চাই। তার 
পর শ্রবণেন্দ্রিয়কে যেভাবে প্রয়োগ করিবে, সেই ভাবের শব ও ভাষা! তাহাতে 
প্রতিফলিত হইবে। শুতরাং বুঝ! গেল যে শ্রবণেক্জিয়ের ক্ষেত্র ও শক্ত “সর্ব শব 
গহণের জন্য ; কিন্তু রী গ্রাহণ ব সর্ববধান্টি ক! ভাব প্রকাশের শক্তি বাহিরের খেলায় 
তপু ন হইয়! অন্তশ্বথী হইয়া থাকিতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক অনুর এই সর্ব্া- 
আক! ভাবরাশি প্র,ণশক্তি দ্বারা এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে যে, সেই খেলার 
ফলে রাম সর্বদাই 'আমি রাম* এই বোঁধে স্থির থাকিতে পারে। এইক্পে বিভিন্ন 
অনংখ্য অন্থগুলি এক মহান্‌ শক্তির সাহাযো আপন আপন স্বভাব ও ক্রিয়া তাগ 
না করিয়া, এক মহান আমির আ্োতে,_এক মহত্বর আমির দিকে ছুটিতেছে। 
এই দেখ শরীর-তত্বে প্রকৃতির পুরুষাভিমুখী খেলা । এই পুরুষাভিমুখী খেলার 
কতকগুলি স্তর আছে। বাহ প্রকৃতি ইন্্রিয়গত প্রকৃতিতে মিশিয়! যাইতেছে । 
ইন্জিন প্রকৃতির জনন্তত্ব প্রি ও সুখভাবমুলক কামে পরিসমাপ্ত হইতেছে । রূণ 
হিসাবে অগ্রিরও সৌদ্দণ্য আছে । কিন্ত এই সৌন্দর্য আমাদের 'অবয়বী ভাবের 
বিরোধী) উহাতে 'আমির' সুখময় ভাব ন্ট হয়। দেইনজন্ক জাতিগত কাম ব। 
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11511)01 বশে পণ্ড ও মানব অগ্নির রূপে আকুষ্ট হইলেও) অগ্নির সমীপবর্তী 
হইলে আপনা আপনি পিছাইয়| যায়। দেখ কাম ইন্দ্রিয়ের বিষয় গুলিকে 
কিরূপে আর একটু ঘন করিয়া, আর একটু অন্তমু্থী করিয়া পুরুষের দিকে 
লইয়া যাইতেছে । এই কাম শক্তিকেই ডারউইন জাতিগত-ভাব-সংরক্ষিণী 
(01০561৮8110 01 5০1০৪) শক্তিনামে বিজ্ঞানের পোষাকে সক্ষিত 
করিয়াছেন। তিক্ত রস প্রিষ্ন নভে, ইহ! কামের ভাষা । কিন্তু শরীরে জরাদি 
জন্মিলে তিক্ত রস ভালও লাগে--উপকারও হয়। যিঃ বসপ্রিয় ও তিন্তের 
বিরোধী; কিন্তু কথনও কখনও মিষ্টরসে অজীর্ণত1 আনয়ন করে। কামই যদি 
মানবের শেষ ভাষা হইত তাভা হইলে মানব তিক্ত বর্জন করতঃ কেবল মিষ্ট 
রসাস্বাদনেই তৎপর হইত ॥ খেমন অনেকে জ্ঞ।নের নামেই চমকিত হন্। মন 
বলিল যে তিক্ত রসটা জবর প্রভৃতি বিস্কারের সহিত মিলাইয়। উহার বাঁধি নাক 
বিশেষ ভাবটা দেখ ও জরাধিকারে উহ। প্রয়োগ করিও । মন তিক্তক্ষে 
পরিত্যাগ করিল না; অন্ত বস্ত্র সহিত সঙ্কল্পিত করিয়! উহ্থার উপকারিত। 
বুঝিতে পারিল। সুতরাং মনের সাহায্যে খাপনার প্রিয় ও অপ্রিয় এই উভয় 
ভাবের অনন্ত প্রবুত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হইয়া, সক্্মরভাবে আর একটু পুকবের 
অভিমুখী হইল। মনের অনন্ত বৃত্তি আছে। যেধন উপাক্জনে বুদ্ধি স্থির 
করিয়াছে, সে মেই অনস্ত বুত্তিগুলির মধ্যে যেগুলি তাহার উপকারী সেইগুপি 
বাছিগ্না লইল | এইরূপে আমর! শ্ব স্ব বুদ্ধির উপযোগী মনের অনন্ত বৃত্তির/শিকে 
সুক্সভাবে পুরুষের অভিমুখী করিতেছি । তারপর বুদ্ধির একতানতা বা 
একাভিমুখী প্রবণতাটা একটী বিশিষ্ট অভংজ্ঞানে মিশিয়া যাইতেছে) ইহাই 
অহষ্কার। শুন্ধ 'অহং'এর গতি লক্ষিত করে বলিয়াই, বুদ্ধির একাভিসুখী গতিটা 
যে কেবল একের জন্ত নহে, সে “একটী অহং-জাতীয়; এবং রাম 'আমি”, গাম 
আমি' প্রন্ততি 'অনেক রকমের বিশিষ্ট 'আমি' ভাব ক্টাইয়৷ অবশেষে 'আমিটা' 
যে এক, অথচ রাম, শ্তাম ভাবের অতীত, ইহাই দেখাইবার জন্য অহঙ্ক।র-তত্ব। 
বালক রাঙ্গ! বহি পাইয়া মনে করে এটিই বুঝি একমাত্র বহি, আমরাও 
তদ্রপ বিশিষ্ট 'আমিকে+ দেখিয়া! মনে করি 'আমিটী' রাম ভিন্ন কেহই নহে। 
তারপর বালক যেমন লেখা পড়া শিখিতে শিখিতে নানা প্রকারের নানা জাতীয় 
ও নান! ভাষায় লিখিত বছি নকল দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পারে ধে,“ব্ছি' শব্দটা 
বাক্ত-নির্বিশেষে একটি সক্্রতর জাতিরূপ পদার্থ; আমরাও তদ্জরপ জন্ম জন্মান্তরে 
বিভিন্ন 'অমির' খেল1 করিয়া! অবশেষে বুঝিতে পারি যে, বিশিষ্ট 'আঁমি? জ্ঞানটা 
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(10151052110 ) প্ররূত আমির, ব্যক্ত ক্ষেত্রের প্রকাঁশের জন্য হন্ত-পদদি 
ইন্দ্রিয়ের ন্যায় একটা যন্ত্র মাত্র। এই অবস্থাকে লক্ষ্য কিয়! [1810 00. 16 
[১411 নামক গ্রন্থ বলেন 21051100115 001৮1095116 টড 16811505 
11109101001) 10156170101) [01 (700৮6 01961177016 70 81)01010709 
৬0171701185 ৬101 050 06265010715 0৮৮0 050 8710 003৫1 
ড৬]101) 119 0701১0১০510 17580]. 1106 1110 1১6591)0 1001৮101191165, 
আজ কাল এই কথা একটু বিঃশষ ভাবে বুঝা আবশাক। কলির প্রতাপে 
ভক্তগণ ভেদভাবের মহং লইয় ব্যস্ত ) নে কালের 'গোবিন্দ অধিকারীর' নাত্রার় 
অধিকাগী মহাশয় যেমন গুল্ক-শ্র বিভূষিত বদনে, দোডলামান-কৌচা পরিহিত 
বসান বৃন্দ সাজিয়া -প্রাই ধৈর্য্যং রছ ধৈর্্যং গচ্ছাম মথুরায় এ” বলেন তদ্রুপ 
ষোল আনার উপর আঠার আনা, ভেদজ্ঞ!ন রাখিয়াই ভক্তগণ ভগবানের অপ্রাকৃত 
লীলায় যোগদান করিতে বড়ই বাস্ত। অধিকারী মহাশক্সের প্রাণ ও ভাব 
ছিল, কাঁজেই লৌকে ভাহীর বহিরাকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিত না; অথচ 
বৃন্দাবন চন্দ্রের মধুব লীলারসে নিমজ্জিত হইত। কিন্তু আধুনিক ভক্কগণের 
ভাবও নাই, রসও নাই; তাহারা ভগব!নকে ভোগ করিবার জন্যই ব্স্ত। 
অপর দিকে নবীন জ্ঞানীগণ 'অহং+ শব্দে অহস্কার' ঝুঝিয়া 'মোহং শব্দে বিশিষ্ট 
মহঙ্কারের প্রতিষ্ঠ! করিতেছেন। যাহা হউক তন্বগুলির হুশ্ম ও স্ঙক্তর পরিণতি 
যেসেই এক “অহংএর জন্য; এবিষয়ে ভুক্ত অন্ধের পরিপাক ও পরিণতির 
দৃষ্টান্তের সাহাধ্য গ্রহণ করিলে, কথাটা একটু বিশদভাবে বোধগম্য হইতে পারে। 
ভুক্ত অন্ন প্রথমে স্কুল ভাবে পরিপাক হইয়া রূসরূপে শরীরে থাকে । অন্ধের থে 
অংশটুকু পরিপাক করা যাইল না, উঠই মল মৃত্ররূপে নিস্যত হইয়! যায়। জ্ঞানের 
পরিণতিও এরূপ । স্থুলভাবে জ্ঞান হইতে রস বা কামনাতত্ব জাগিয়৷ উঠে; এবং 
যতটুকু রসরূপে পরিণত না হইপ, তাহাই বাহা জগংকপে প্রতিভাত হইতেছে। 
তারপর স্থৃণান্ন হইতে উদ্ভৃত রস পারপাক হইয়! মাংসরূপে স্থর ভাব প্রাপ্ত হয়। 
জ্ঞানক্ষেত্রেও বাঁসনার অপরিণত অংশগুলি অহং জ্ঞানের আকার হইয়া রহিম! 
যায়। রস হুক্মভাবে অস্থি ভাবে উঠিয়। যায়। এই অস্থিটাই আমাদের জ্ঞান 
ক্ষেতের গ্রাকৃত রাম, গ্:ম অদি বোধ। তারপর মজ্জ! (765০90১ 00801671) বা 
মনন্তত্ব, পরে মেদ বং সর্বভাঁবে অবস্থিত বুদ্ধিতত্ব, সর্বশেষে বীর্ষা ব! অহংএব 
আম্ম প্রকাশের শক্তি ! অন্ন ক্রমে এই কর় প্রকারের পরিণতি প্রাপ্ত হয়। 
এইবার একটী দুরূহ তথ্বের অবতারণা করিব । মত্য বটে, সাধারণ জীবে 
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রস, মাংস, অস্থি, মজ্জী, মেদ, বীর্যা,--বা আধ্যাত্মিকভাবে দেখিতে গেলে কাম, 
মন, বিশি্ জীবভাব, বিশুদ্ধ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার তত্বের ক্রম পরিণতি ও 
অভিব্যক্তি হইতে থাকে 7 কিন্তু এ পরিণতি ৩' স্পদ্ধার কথ। নহে । এ পরিণতি 
আমাদের ভিতর আস্ত বা ভগবৎ ভাবের অভাবেরই স্তরচনা করে। যে যোগী 
আপনার স্থুল দেহ-ভাব সর্ধান্মিকা বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের বৈশ্বানর মুর্তিতে 
মিলিত করিতে পারিয়াছেন, যে কি স্কুল কি আধাম্সিক ভাবে নি পচন্তে 
আত্মকাবণ!ৎ* শুধু বিশিষ্ট 'আমির জন্য অন্ন পাক করেন না, যিনি এই 
প্রকার পরিপাক ব্যাপারে দেখিতে পান যে ভগবানেরই অহং, বৈশ্বানর 
রূপে প্রাণীগণের দেহে অবস্থিত থাকিয়া চর্বা, চোষা, লেহা, পেয়, 
১তুব্বিধ স্ুল বা ধশ্মার্থ, কাম, মোক্ষ রূপ আধ্যাত্মক যজ্ঞফল “ভোক্তার 
ষজ্ততপসাং সব্বলোক মহেশ্র'রূপে আপশি আহার করিতেছেন, তীহাঁকে 
আর প্ররূপ পরিণতিব ভিতর দিয়া দাইতে হয় না। ই পবিণতিগুলিই 
ক্রমমুক্তির সোপ'ন। পেইজন্য স্বেদ, মূত্র, মলাদি বিসর্গের স্বল্পতা ও শরীরের 
লঘুতা প্রভৃতি ষোগীর ফোগসাপ'নর প্রথম ফল বলির়া শান্কে নাদ্ আছে। যদি 
“দ্ধ, ভাবটীকে গামরা সম্পূর্ণ হজম বা আম্মপাৎ করিতে পারি, ধদি শরীর 
হইতে আম্মা পর্ণান্ত সকল ভাবেই পূর্ণ ভগবনকে দেখিতে পই এবং ভগবত তন 
ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থের উপলব্ধি না হয়,-_-যদি আমরা 'ছন্ন তত্বগুপিচক 
সর্বান্সিক। বিদ্যাব্ঘপিনী মহামায়ার সাহাষ্যে বিদ্যাভাবে পরিণত করিতে পারি, 
এবং সর্বাত্মিকা দেবী যে কেবল ভগবানের বাঞ্জনার জনা থেলেন ইহা বুঝিতে 
পারি, তাহা হইলে চিত্তেব দর্ববার্থতা ধন্য, সর্ব ব্যাপারেহ সেই পরমার্থ ভগবানে 
নিঃশেষে পরিসমাপ্ হইয়া যাইবে । কিন্ত আর অপরিপাক বা অজীর্ণের চিহ্ধ স্বব্ধূপ 
জগস্তাব প্রসব করিবে না । যস্তক্ষণ অ'মরা পূর্বের সংস্কারদ্বাত 'আমি'টাকে 
লইয়] থাকি, ততক্ষণই কণ্ম। আমার 'রাম' ভাবটী পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার 
রাশির ফল মাত্র। গত জন্মে যাহা করিয়াছিলাম, সে সকল কার্য 'আমির 
বাছিবে বীজজরূপে বপন করিয়াছিলাম, সেই প্রকৃত 'আমি” হইতে বিশিষ্ট, মল 
মূত্রাঞ্ির ন্যায় ৰাহিরে পরিতাক্ত,- স্থতরা* মুত ভাবগুলি অবলম্বন করিয় 
“জমি রাম? বলিতেছি। আমি "রাম" এই ভাব পূর্বেই সিদ্ধ হইয়] গিয়াছে; উ। 
অতীতের কথ।, স্বপনের কথা । উচ্চ প্রকৃত “আমির পরিতাক্ত খোলস মাত্র । 
অথচ সেই ভাবটাকে লইয়াই ইহ জন্মের ধর্দদাধন, কর্মাকন্ধ্ের নিনূপণ করি। 
এই জন্যই বুঝি ভগবান বলিলেন,_“ভূত ভাবোত্তবকরঃ বিসর্গঃ কর্ধা সঙ্গি ত” 


আষাঢ] সহজ-যোগ । ১৭৫ 


যাহা হইয়া গিয়াছে, ধাহ1 ভূত বা মৃত, যাহ! প্রেতভাঁবে অবস্থিত, যাহা স্বভাব- 
গত, যাহ! আমাদের প্রকৃত “আমি” বুঝিয়া সুঝিয়া তাহার “আমি, নভে জানিয়! 

প্রকৃতি ব1 স্বভাবকে দান করিয়াছে, অপ্রাকৃত মদনমোহনের অংশভৃত সেই 
'আমির” চিদ্িবিলাপকেই ত+ কন্ম বলে। উহা আমাদের মৃত 'অ'মির” ভাব! 
লইয়া খেলে। অমৃশ্ত্বের থণ যে আমি আছে তাহার ভাষ! নহে । সেষে 
সদ! খ্রির, সব্বভাবে সমরূপে স্বপ্রকাণ ; এযে সদাই চঞ্চল, সদাই বাহাবিলাসের 
মধো প্রতিবিষ্ব দর্শনের ন্যায় বিপরীত দিকে আপনাকে সিদ্দ করিতে প্রয়ান 
করিতেছে । সে বলে অন্তি' আর এসে অস্তির স্থির ভাষাটি ভুলিয়া গিল্না দেহ 
তন্দ্রি্ঘ মন প্রভৃতিতে গ্রতিবিষ্বটি সেই স" এর চিগ্িলস যোগ বিয্মোগ করিয়া, 
বাহাগুলিকে গোর পুর্বক একত্রিত করিয়া! অপেক্ষাকৃত পরিণামী স্থৈধ্য ভাবের 
পিদ্ধ করিয়াই পরিত্রপ্ত। সে বলে “ভাতি ও হৃর্যোর সায় সর্ব-বস্ক গ্রকাশ 
কিয়াও গিত্যই স্বগ্রকাশিত হইতেছেন; আর এ ব্যাচারা “ছুই আর ছুয়ে চার” 
বলি “সংকল্পাম্মক মন প্রভৃতির তথা অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়া সর্বভূত চিদ্ঘন 
কাল*শীর পরিমান করিতে ঘাইতেছে। দেই পর পুরুষে আর “দর্ধ' নাই, 
কারণ তাহা চিদাননাময়) পরা প্রকৃত ষে পর্ধনাশী। সে যে পর্বের খেলা 
সহা করিতে পারে না, ৪ জ্ঞান ও আনন্দরূপে 'সর্ধাকে ঘন করিয়া ভগবানেই 
মিশাইয়া দিতেছে । পর্ব, এ৫তার নধ্যে তীহাকেই অর্থ করিয়া সেই সর্ব'নাশী 
'সন্ব'ভাবগুলি ভন্ম করতঃ শিবন্ুন্দরের শ্রীঅঙের বিভূতি করিয়া দিতেছেন। 
পাঠক দগ্ধ বস্ত্র কি কখন? দশন করিয়াছেন! যতক্ষণ হস্তম্পশ না করিবেন, 
ততক্ষণ উহা শুটট বলিয়াই হনে হইবে। মুদ্রিত পুস্তকের একখানি পৃষ্টাতে 
অগ্নি সংযেগ করুন, উহ! সম্পূর্ণরূপে তম্মনাৎ হইয়া গেলে ৭, পূর্বের লেখ! ব! 
সঙ্কেতগুলি ঠিক পাঠ করা যায় ও এমন কি পষ্টাটি স্ববপ তবে আছে বলিয়। 
ভ্রান্তি জন্মে; কিন্তুম্পশ করিলেই দেখিবেন যে উহ! ভস্ম মাত্র। যাহ! বিশেষ 
ছিল, তাহ নিঃশেষে ভন্ম হইয়া গিয়াছে । তদ্রপ সেই সর্বনাণী ষখন তোমার 
হদয়ে ক্রীড়া করিবেন, তখন এই শ্বতঃনিদ্ব-প্রায় জীব ও জগতের নাম 
রূপের খেলারাশি একেবারে ভম্ম হইয়া মাইবে। তথন দেখিবে যে চিহুক্পে 
উহার অস্তিত্ব খাকিলেও, সে অস্তিত্ব বিভ্তিনূপে শ্রীভগবানের গ্রুঅঙ্ষের শোভা 
বদ্ধক মাত্্র। উহা! বাস্তবিক নাই ও ছিল না। উবার ভূতভাব বিগত হইয়া! এখন 
উহ! বিভূতি রূপে আছে। ষেমন যাই আপনি 21০14১ নামক অক্কের প্রকৃত 
মন্দ অবগত ইইলেন,অমনি সেই জাতীয় অস্কের যে শত শঙ বিশিষ্ট উদাডরণগুলি 


১৭৬ পন্থা । [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২১ 


ইতিপুর্ন্বে কত কষ্টে কষিয়াছিলেন, সেই বিশিষ্ট উদাহরণগুলি নাম ও রূপ ত্যাগ 
করতঃ অঙ্ক কষিবার অবিশেষ জ্ঞান বা শক্তিরূপে আপনাতেই মিশিয়! গেল । তখন 
জগত হইতে সমস্ত অস্কশান্ত্র অপসারিত হইলে ক্ষতি নাই; কারণ সেই “সর্ব' বা 
'বহু,বূপে অখিলভাবে বিতন্বত ছিন্ন বিশেষগুলি,-_জ্ঞ'নরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া 
“আমি'তে ঘন হইয়া! আছে। জ্ঞান কি তখন আপনার ভিতব সর্বদা, সকল 
বিষয়ে গজ গজ, কিতে থাকে ? না; উহা কি মহান শক্তির বশে আমিতে 
'অনু'রূপে সন্ধিত'£ইয়া গিয়াছে ? আবশ্তক না হইলে, কেহ যদি তোমাঁব'আমির! 
ভিতর “বোমা? মাবে, তাহা হইলেও প্রকাশ পাইবে না। এইবপ কতশত ব্রঙ্গা 
সেই ভগবাঁনেব আমির ভিতর নিঃশেষে হিশিয়া আছে) তাচার 'অস্থলন্ধীন'- 
প্বরূপা চৈতন্ঠময়ী মহ'মার়া সেই 'সকলকে ঘন করিয়া তাহাঠেই বাইয়া 
রাখিরাছে। কিন্তু যেমন ঢতামার আনগ্ভক হইলে তখনই পেই অনুপন্ধান- 
স্বরূপ দেবী তোমার ভিতর হইতে সেই ইঙ্গিতমাত্র রূপে অবস্থিত ০210818২ 
জ্ঞান আবার প্রকট করিয়া, পুনরীয় কোটি কোটী উদাহরণেব ভিতর দিয়া 
সেই জ্ঞান প্রবট করিয়া দেন,--তদ্রপ ভগবান যখন আপনার স্বরূপ চিদানন্দ 
ধন শ্বত্বা বিশেষরূপে জানিতে চাভিবেন, যখন তিনি প্র রুষ্ণরূপে শ্বীয় পদ্কুলি 
পেছনের ন্তায় আপনার মাধুশা মন্বাদনে আপন শক্তি দ্বারা স্যজত বাহ 
ভাবে ভোগ কদ্নিতে চাঠিবেন, অমনি চিদানন্দমমী তীয় অন্ুসন্ধানরূপ 
শক্তির সাহায্যে দেই এক-রদ প্রলয় কালস্তিত, জ্ঞানার্ণবের মধ্যে 'দংষ্ট্ো্ধত 
বনুন্ধরে' সেই পুথিবাঁব ভক্মীভূত ইঙ্গিত মহাব'বাহীরূপিণা কূপ আবার সেই 
দগ্কবন্ধীবভাসং জগতের প্রতিষ্ঠভী করিবেন । নহামায়াব এই খেলাকেই শা 
কলাঃরূপে ইঙ্গিত করা হয়। যেবাহা মনস্তত্ব শান্ধে চন্ত্ররূপে নিপীত হয়, 
সেই মনম্তত্ব কলারূপে দেবাদিদেবের সঙ্গে বাহ প্রকটরূপিণী শক্কিমাএ 
ও জ্ঞান মাত্রান্পে শোভা বন্ধন কবিতেছে। যোগ অর্থে মোট! কথায় 
পরিপাক শক্তিই বুঝায় | উহাতে সব্বািক'- সর্বার্থসাধিকে-মহামায়। “সর্ব 
গইয়। খেলা করিলেও সেই ভগবানরূপ পরমার্থসাধন-তত্বই বুঝায় । সুতরাং 
এই যে!গে শীতগবানই আদি, অন্ত ও মধা, সর্বাস্সিকা চৈতন্যময়ীই ইহার 


পর্তি, -নিষ্ছণ ব্রক্গই দেবতা বা স্বপ্রকাশ তত্ব, সর্বধূত-হৃদয় গুকাদি প্রমুখ 
ইহার খষি)-বানদের সর্বমিতি'” এই মহাভাবই ইহার কীলক,-_ 
'সর্বধন্ধীণ পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ” ইহাই মন্ত্র; 'সর্ব'তে বাহার 
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আধাঢ় ] 
আর অভিসন্ধি নাই, 


অতৃপ্ত তৃষা । 


১৭৭ 


ফিনি শ্রীরাধার গ্ায় “রূপাতে ইতি রূপম” বা সদা 


শ্বগ্রকাশ সাগরোপম শ্রীভগবানের রূপসাগরে নির্বিশেষে ডুবে যাওয়াই বাহার 


একমাত্র ইচ্ছ', 


গতিকে 'যংকরোসি বদশ্াসি, 
প্রণায়াম | ইহাই “সহজ যোগ" 
বর্তমান (দহ-জ)। 


কাম.] অতৃপ্ত 


তব বিক্সহ দহনে দহিছে জদয়, 
রাখ সথ! পদে রাখ হে! 
ওই শীস্তি মধুর করুণা -বরষী, 
বরিষ এ মোর হৃদয়ে ॥ 


ওগো! ও বরষা বিনা! এ বহ্ধি ষে সখা, 


চাহেন! বারেক নিবিতে । 
দাও হে,দাওহে, প্রাণ! পরাপে_- 
করুণা-আলোক ভাতে 1। 
ংসার-পবন লহরে যে সথ'।, 
পাঁবক দ্বিগুণ জ্বলিছে। 
শত বৃশ্চিক দ্ংশনে যে গো-- 
চরম যাতনা দিতেছে ॥ 
সথা ! তোমারই ভরসা করিছে, 
ওই পদ্তল ছায়ে রাখি৪। 
ওগো! তোমার বীণা-ঝসঙ্কারে ধেন) 
প্রেম-নীরে হৃদি নাচে গে! !! 
তব করুণা-বারিধে আমল বিদ্ব,-_ 
ঝলমল সদ! করিছে। 


ইন! সহ-জাত বলিয়াই সুম্থথ ৪ 'সহ-্জা | 


এমন জীবই ইহার ক্ষেত্র বা আসন-তব। প্র'ণের সমস্ত 


মন্ত্রে শ্রীভগবানে মিশাইনা দেওয়াই ইহার 
; কারণ ই জীবভাবের উৎপত্তির মূলেও 


( ক্রমশঃ ) 
শীযোগানন্দ ভারতী । 
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ওই বে রাজীব চরণ-ক মলে, 
শত শখধর ভাতিছে ॥ 
ওগো, যত ধাই সখা! তব চরণ তরে, 
তব পদবেণু মাথে ধরিতে। 


তব ও করুণ!-নীর মরীচিক প্রায়, 


খেলে থেলা মোর হৃদি সাথে ॥ 
৪গো,শতেক যতন করিল এ প্রাণ, 
ও নীরে সান করিতে, 
শেষে অনুসারি সা! ক্ষিন্ন এ তন্থু, 
নারিল পরশ করিতে ॥ 
এস প্রাণ সখা-- এস হৃদয়েশ! 
হৃদি-ছ্বার খুলে রেখেছি। 
বারেক দাওহে ও চরণ সথা; 
শূন্য হৃদয় ক'রেছি ॥ 
ওগে!! তোমার তরে লালাহিত মন, 
হু হু বরে সদা জলিছে। 
হৃদে নাহি প্রা, করেছে প্রয়ান; 
তব পদ অন্বেষণে গিয়েছে ॥ 
শ্রীবিস্বনাথ মিত্র । 


র হরিদ্বার । 
( গত বৎসর ফাল্তন সংখার পরু।) 
পঞ্চতীর্থ। 

পৌরাণিক বর্ণনাহ্ুসারে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত মায়াপুরীতে বহু তীর্থ। পুরাণে 
এমন অনেক তীর্থের কথ! আছে, যাহা কাল প্রভাবে লুপ্ত । বনু তীর্থ বণ্তমান 
থাকিলেও যাত্রীগণ তাহা দর্শনের সুযোগ পান না এবং পাণাগণও সকল তীর্থের 
অবস্থান ([)০৭111077) অবগত নছেন। মায়াপুরী কেন, 'অনেক তীর্থেরই এইরূপ 
অবস্থা! হইয়াছে । শাস্ত্রোন্সিখিত সকল তীর্থের অনুসন্ধান "ওয়া যাঁয় ন। 
প্রসিদ্ধ তীর্থমাত্রেই শাস্ত্রাহুসাবে পঞ্চতীর্থেব বাবস্থা আছে, তীর্থ ধাত্রীব পঞ্চ 
তীর্থের সেবা অবশ্ত কর্তবা। গঙ্গাদ্বার কুশাবর্ত বিশ্লকেশ্বর, নীলপর্ধত ৪ 
কন্থল--হুরিদ্বারের পঞ্চতীর্থ। 

গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্তে বিলনকে নীলপব্বতে। 

তথ। কণখলে স্নাত্বা ধূতপাপ]। দিবং ব্রজেৎ ॥ ম-ভাঃ অন্ুশালন ২৫ অঃ। 

সর্ষে দেবা সগন্ধর্র্ধা যক্ষকি€ণ তাপস | 

তি্স্তি যত্র তীর্ধেহি সব্ষেতে মুর্তিলালস' ॥ 

চণ্তীক1 তীর্ঘবাজেহি সককতন্নাতো মহামুনে। 

সঃধন্য পুরষোলোকে সফল' তম্ত জীবিতম ॥ 

দক্ষেশ্বরং মহাদেবং দৃষ্ঠা বৈ ভক্তি তৎপরঃ। 

রুতকতো। ভবেৎ মর্তো ধন্ততা" যাতি সহতম॥ স্কন-পুঃ কে: খণ্ড । 
গঙ্জানার, কুশাবর্ত, বিল্লকেশ্বর, নীলপর্বত ৪ কণখল তীর্থে স্নান কৰিলে পাপমুক্ত 
হইপা মন্য্যের স্বর্গবাস হয়। সর্বদেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিঞ্জর ও তাপসগণ মুক্তি. 
কামী হইয়া এই সকল তীর্থে বাস করিয়া থাকেন। চগ্ডিকা তীর্থে যে ব্যক্তি 
একবার স্নান করেন, হঠাহার জীবন ধন্য । ভক্তি তৎপর ভ্ইয়া দক্ষেখখর মহাদেবকে 
ঈর্শন করিলে মনুষ্য কৃতকুত্য হ'ন। 

১। গঙ্গাদ্ধার।-( বঙ্কুণ্ড)-হুবিদ্বার নগরীর পশ্চাতে একটী পর্বত 
আছে, বাহার শিখরে মনসাদেবীর মন্দির ও সুর্য্যকুণ্ড বিরাজমান। গঙ্গার 
খপর পারে প্রসিদ্ধ চণ্ডীর পাহাড় | "'গঙ্গাদ্ার?” নাধের সাথকতা বুঝিতে 
কইলে ও হরিদ্বারের মনোরম দৃ্ত-বৈচিঞ্র্য অবলোকন করিতে হইলে, এই পর্ধাত- 


আধাড় ] হরিদ্বার | ১৭৯ 


দ্য়ের কোন একটাঁতে আরোহণ করিতে হয়। পর্বত চূড়া হইতে 
উত্তরে পর্নতের উপর পর্বত দিগন্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। 
গঙ্গার রজত ধারা কলকল নাদে স্বর্গ সদৃশ হিমালয় হইতে পর্বতদ্বয়ের মধাবর্থী 
সংকীর্ণ উপত্যক1 বা দ্বার দিয়া সমল ভূমিতে অবতরণ করিতেছেন । পর্বত- 
দ্বয়ের উপতাক মধ্যেই গঙ্গার 'ত্রিধারা এবং নগরী বিরাজমান । এই পর্বত- 
দ্বয়ই হিমালয়ের শেষ পর্বত (18১1 50107501010 1711021855,) ইহার নাম 
শিবালিক পন্বত। তাহার পরই ভারতে শসাগঠামল। সমতল ক্ষেত্র আরস্ত 
হইয়াছে । উভয় পর্বতের মধাবর্তা সঙ্কীর্ণ উপঠ্যক যাহার মধা দিয়া গঙ্গার 
ধারা ভূমিতে অবতরণ করিতেছে. তাহা ঠিক দ্বাবের 2ায়ই দেখায়। গঙ্গাদ্ধার 
হরিদ্বারেরহ নামান্তর, কিন্তু বহ্ষকুণ্ড ঘাটেই সকলে গঙ্গাদ্বারের তীর্থকৃতা ও 
সাঁন-দানাদি করিয়া! গাকেন। এই ঘাটে পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের 
হিন্দুগণ তাহাদের মুত আন্দীয়গণের অগ্তি ও ভক্মাবশেষ গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। 
কাঁশার মণিকর্ণিকাঁর স্তার এই ঘাট ৪ পবিত্রশুম | 

পূর্বেই বণিয়াছি হরিদ্বারে গঙ্গাতীরের শোভা আত মনোরম । গঙ্গাতীরে 
অন্ধচন্দ্রাকৃতি বাপাণসী এবং যমুনাতটে মথুরা নগরার শোভা ভুবনে অতি 
দ্ূলভ); যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মুদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু পর্ধত প্রাচীর বেষ্টিত 
উপল-প্রতিহত। ঝঙ্কারকারিণী গঙ্গাতটশোভিনী হরিদ্বারের সৌন্বধ্য আমাদের 
সর্বাপেক্ষা মনোরম বোধ হইয়াছিল। সৌধকিরীটিনী বারাণসী অপেক্ষা 
হতরিদ্বার আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, ভাগীরথী সলিলের প্রথর প্রবাহ এবং 
পার্বত্য ও হার কানন-শোভায় ইহার সেন্দযা অধিকতর চিত্বাকর্ষক 
করিয়াছে । গঙ্গ'তীরে ঘাট ও ঘাটের সনম্মুথে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত চত্বর 
(012110117)) প্রস্তর দ্বারা বিনিম্মিত হইয়াছে । মাতা ভাগীরথী 
নিতা নিম্মল শীতল গ্রথর প্রবাহে সোপানশ্রেণী প্রক্ষা'লত করিয়া 
কুলকুল রবে দ্িবসযামিনী প্রধাবিতা হইতেছেন। চত্বরের পশ্চাদ্ভাগে 
শ্রেণীবদ্ধ স্বন্দর সুন্দর অট্টালিকা, উচ্চি চুড়! সমন্বিত মঠ ও মনিরসমুহ এই 
পবিত্র তীর্থের সৌন্দ্য আরও বৃদ্ধি করতেছে । হরিদ্বারের এই প্রশস্ত 
তটভাগের বমণীয়তার তুলনা অন্য কোথা ৪ আছে কি ন| জানিনা । হরিদ্বারে 
গঙ্গার শোভা বড় মনোহর। জল প্রবাহ দেখিলে মনে হয়, ষেন 
প্রাণময়ী-চিম্মগি--তেংজাময়ী--অমুতময়ী-_শুভ্রা ব্রক্ষময়। * মাত জাঙ্কবী 


শিপ পপর 


* *'গর্জ|''র এই কল নামের অর্থ গে! গঙজ। গাছ রী” নাষক পুস্তকে ভ্রষ্টবয। 


১৮০ পন্থা! । [ নবপধ্যায়, ৯৩২১ 


এখানে চিন্ময়ী মুর্তিতে বিরাজিতা। আমরা মায়াচ্ছন্ন, চর্মম-চক্ষুতে তাহার চিন্ময় 
দিবমৃত্তি দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু হাদয়ে যেন একটা অপুর্ব 
ভাবের অনুভব হইতেছে । কাশী প্রয়াগ গঙ্গাসাগর প্রভৃতি নানাতীর্থে গঙ্গার 
বিভিন্নবূপ দেখিয়াছি, কিন্তু প্রবাহের এপ অপূর্ব শোভা হরিদ্বার ভিন্ন 
কোথাও আমাদের নয়ন গোচরু হয় নাই। পু 

্রহ্মকৃণ্ড ঘাটের প্রাচীরের গায়ে একটী কুলুলীতে বিষ্ণুর চরণপদ্প 
খোদিত আছে। স্ৃতর!ং এই ঘাট “বিষুপদী নামেও খ্যাত। হিন্দু- 
স্কানীরা বলেন,--"হরি কি চরণ পৈরী '* কথিত আছে জগবশ্রষ্টা ব্রহ্মার এই 
ঘাটে যক্ঞকালে সর্ব যজ্ঞেশ্বর ভরি এইস্থানে আবিভূতি হন; দেইজগ্ঠ উক্ত পদচিহ্ন 
খোদিত। রক্ষটতডের সম্বুখ শাগে গঙ্গার প্রবাহ মধো একটা দ্বীপাকার প্রস্তর 
চত্বর বাধান আছে । ঘাটের সহিত উক্ত ক্ষুত্র দ্বীপ সেতু দ্বারা সংযোজিত । * 
ক্ষুদ্র দ্বীপ ও ঘাটের মধ্যবন্তী কুণ্ডাকৃতি জল প্রবাহই ব্রহ্ষকুণ্ড নামে খ্যাত। 
উপরেই কাষ্ঠনির্মিতি আর একটী সেতু আছে। ইহার উপর যাত্রী ও 
নাগরিকগণ ব'সয় সন্ধ্যাহ্নিক, মত্শ্াকে আহার্্য দান । 9 বিচরণ করিয়া থাকেন । 
এই সেতুর উপর বর্সিগা গঙ্গার সান্ধা আরত্রিক দেখিতহ অতি মনোরম । 

ব্হ্মকৃণ্ড নিতো ৎসব সমন্থিত। প্রতাষ হইতে রাত্রি পর্যান্ত অরিরাম জন- 
সমাগম, তীর্ঘরতা ? ম্গানদানাদি ধর্মাগষ্ঠান চলিতেছে । যতবার হরিদ্বাবে ট্রেণ 
আপিতেছে দলে দলে ভারতের বিভিন্ন দেশবাসী বিচিত্র বেশভষাধারী নৃতন 
নৃতন যাত্রী আসিব প্রথমেই এই ঘ্বাটে ভক্কিভরে স্ানাদি করিতঠেছেন। ব্রহ্গ 
মুহর্তে দলে দলে নরনারীগণ স্নানাহ্রিক, জপ ও পুর্জা করিতেছেন । ম্বীপটাব 
উপর কত ভন গৃহী সন্যাী ধানমগ্র ও পূজানিরত। ঘটের পার্শেই 
কত দেৰালয়; কোন কোন মন্দিরে শ্বেত প্রস্তর বিনিশ্মিতা '“চন্দ্রাধুত 
দমপ্রভ” গঙ্গার সুন্দর পতিমা; কোন মন্দিরে মহাদেব; কোন মন্দিরে 
রাধারুঞ্জ। ভিক্ষুকগণ নানারূপ বেশ ধারণ করিয়া! বিচরণ করিতেছে । ঘটের 
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* এই দেতু ও ব্রঙ্গকুণ্ডের আংশিক চিত্র গত পৌবধ ম।লের "গম্থ।য় প্রকাশিত হই 'ছে। 

+ ব্রঙ্গকুণ্ডের হরিগ্রাভ হুবৃহৎ মতত্যগুলির নির্ভ:য় নির্দলজগে বিচরণ, ত্রীড়াভঙ্গী এবং 
যাত্রী প্রদত খাদা বস্তুর কোজন বা।পার একটা কৌতুককর দৃশ্ঠ। এখানে জীবহিংদ। ন। 
থাকায়, মৎনাগণ তয় কাহাকে বলেজানেন! ব মগুষা দেখর1 পলায়ন করে নল! বয়ং আহার 
পাইৰার প্রচ্যাশায় দাগ্রহে জলের উপর সম্ভরণ করিয়! বেড়ায় । বাত্ীগণ দেতুর় উপর হষ্টতে 
খই, মুড়ি, সদা গুলি প্রতৃপ্ত নিক্ষেপ করিয়। মৎসের কৌতুকব:র ভীড় দেখিয়। খাকেন। 


আষাঢ়] হরদ্বার। ১৮১ 


উপরেই দুইটী বাপক রাম সীতা সায়া সন্ুখে ভিক্ষ'র থালা সাজাইয় বিয়া 
আছে। মহিলা যাত্রীগণ ভক্তি পূর্বক প্রণাম করতঃ প্রণামী দিতেছেল। 
মন্দির গুলিতে পূজা ও আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। সমস্ত দিনই 
এইরুপ আনন্দ-কোলহল এবং মনোরম দ্শ্ত-বৈচিত্র । কিন্ত সন্ধ্যাকালে 
বরহ্মকুণ্ডের শোভা সর্বাপেক্ষা মনোরম); সে শোভা অনির্বচনীয়-_ 
অতুলনীয়, অন্ত তীর্থে দুর্লভ! ব্রদ্গকুণ্ডের অগ্ধ বৃত্তাকার ঘাটের নিয়তম 
সোপানেব মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান পুজক বুহৎ একটী আরভ্রিক হস্তে 
গঙ্গাদেবীর আরত্রিক করিতেছেন; জল, স্থল, ব্যোম।  শঙ্খ-ঘণ্টারবে 
মুখরিত। পশ্চাতে ভারতের নানাদেশের তীর্থ যাত্রীগণ জয়ববনি করিতেছেন; 
কুণ্ডের সম্মুখবর্তী সেতু ও দ্বীপে কত সন্নাসী, গৃহস্থ সন্ধ্যানহ্নিক ও ধ্যান- 
ধারণায় আত্মহারা । কেহবা উচ্চৈ£স্বরে স্তোব্রপাঠ করিতেছেন। বনু 
বিগ্যার্থী বৈদিক ম্ুরতাল সহযোগে গঙ্গা-লহরী পাঠ করিতেছেন। ভক্ত 
কে চ্চারিত মনোরষ স্তোত্রধবনি লহরে লহরে সে অনন্ত লীলাময়ের শ্রীচরণে 
ভাপিয়া চলিয়াছে। জাহুবার কুলুকৃলু ধ্বনি তাহার সহিত মিশিয়া এক 
অপূর্ধ্ব মধুরতার স্থষ্টি করিতেছে । অপর পারে চাহিয়া দেখ, হরিতবৃক্ষলত! 
মণ্ডিত দ্বীপ এবং পর্ধতমাল! ধানে নিমগ্র। প্রদদোষ কালে এই মনোরম 
শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে একবার ধ্ানস্থ হও, দেখিবে তীর্থ-মাহাক্ধো 
তোমার চি-মল ধুইয়া গিয়াছে এবং এক অদ্বিতীয় আনন্দ মাত্রা চিত্তে ফুটিয়! 
উঠিয়াছে। তথন ঝবুঝিব হরিদ্বার সতাই *£বেস্তৎ প্রাপ্তে দ্বারমিব”--হরি বা 
হরের প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ । ক্রমে সন্ধযান্ধকারে জল, স্থল, পর্বতশৃঙ্গ আাচ্ছাদিত 
হইলে, দৃশ্ঠু পরিবণ্তিত হইল। মহিলাগণ ঘাটের ধারে অদংখ্য দীপাঁবলী সাজাইয়! 
দিতেছেন - কেহ বা! প্রজ্বলিত দীপাবলী গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়! দিতেছেন, সে 
দৃশ্ত ও অতি মনোরম । তাই বলিতেছিলাম, ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট প্রত্যহ প্রভাত হইতে 
রাত্রি পর্য্যন্ত সর্বদাই উতৎ্সব-পমন্থিত যাত্রীগণের আবন্দ কোলাহছলে ও শঙ্খ 
ঘণ্টরবে মুখরিত। যে কয়দিন হরিদারে ছিলাম, আমাদের বাপার প্রকোষ্ঠ 
হই এই আনন্দ দিবারীত্রি উপভোগ করিতাম। 

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের ৩৯টি সোপান আছে ।* প্রথম ধাপ, ২২০ হাত এবং নিম্মতম 
ধাপ ৬* হাত লম্বা । পুর্বে ঘাট আরও ছোট ছিল, উহা আকবর সেনাপতি 
অন্বর রাঞ্জ মান্দিংহ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে উহ! ভগ্ন হইয়া 


টি ১১১১১ রোর 








গ গত কান্তন সংখা চিত্র দেখুন। 


১৮২ পম্থা। | | নবপধ্যাযু, ১৩২১ 


যাওয়ার এরূপ ছর্গম হইয়াছিল যে শ্লানকালে বু সণ্থাক লোক একটু 
অসাবধান হইলেহ ভ্রাগীবণীব প্রবশ প্রবাহে পাঁডয়া মৃত্ামুখে পতিত হহতও। 
এইজন্ত গবর্ণমেণ্ট ভাবতীয় রাজন্ ও ধনাগণেব সাঠাযো ১৮১৯ খুষ্টাঝে বর্তমান 
ঘাট নিম্মাণ করাইয়া পিয়াছেন। কুপ্তমেল'ব সমগ্ন হরিদ্বাবে সর্বাপেক্ষা 
আধক লোক সমাগম হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে যে কুস্তমেলার সময় 
ব্রহ্মকুণ্ডে নান কাবপে আব পুনর্জন্ম হয় না। এ মময় এথানে ২০২৫ 
লক্ষ ব্যক্তি একত্রিত হু'ন। কুম্তযোগ কয়েক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী তয়। 
ভারতবর্ষে সকল সম্প্রায়ে সন্গাপী ও মহান্তগণ তখন নিজ নিজ 
দলবলদ্হ এখানে একত্রিত শয়েন। .কান্‌ সম্প্রদায় অগ্রে স্নান কবিবেন, হহা 
লইকা পক ভিন্ন ভিন সম্প্রপায়ের সাধুগণর মধো বিষম বিবাদ এবং লাঠাগাঠি 
হইত | (570০০ পাঠে অবগত হওয় যায় .ব ১৭৬০ খুষ্টাবেব কুসম্তমেলায় 
শৈব, গোস্বামী ও বৈরা” সম্প্রদায় এপ ভয়ানক দাঙ্গা ভাঙ্গামা হহয়া ১৮০৯ 
বাক্তি নিহত হইয়্াছিল। ৭৯৫ খৃষ্টাপ নানক সম্প্রপায়ী শিখেরা ৫ শত 
গোস্বামীকে হত্য! কা'বয়াছিলেন মণি প্রাচীনকালে কুম্থমেলার স্তায় পবিত্র 
যোগের দময় ভারতের সব্ব প্রদেশের মুণি উদার-হৃদয় সন্যাদীগণ এবং ধঙ্বপ্রাণ 
গৃহাগণ তীর্থলমূহে সমবেত হয়া ধম্ম-মীমাংসা শান্টার্থ বিচার এবং মুগধন্ম 
নির্ণয় করিতেন। কালক্রমে কলির প্রশ বে সন্গযাসাগণেখ কি অধঃপতন হহল ! 
সব্বভীতে ভগবানকে দশন বাহাদেব সঙ্গাস গ্রহণের একমাত উদ্দেশ্থা 
ছিল_াহারা সমস্ত তাহাতেহ ভ্তস্ত কারয় সমদৃর্টি হহয়৷ পৃথিবী বচপ্লপ 
করিতেন, তাহাদের কি ঘোরতর অধঃপতন 1 তারা স্বকীয় সম্প্রদায়ের 
“বিশিষ্ট ' আমি” প্রতিষ্ঠিত করিত গিয আনুবিক হংসায় প্রবু€! যাহা 
হউক সদাশয় হংরাজ গবর্ণুমণ্ট দশায় বাজন্যাবর্গ ও সুধাগণেব স'হ৩ পরামশ 
করিয়া কোন্‌ সম্প্রদায় অগ্রে করিবেন, তাহাব একটা কম নিগ্ধারণ 
করিয়া দিদ্লাছেন প্ভরাং এক্ষণে আর হহা পইয়' বিখাদ হয় না। 
তবে অল্প সময়ের মধো (যোগের স্থিতি কাল) ম্লান করিতে হহবে 
বলিয়া, যাত্রীগণের মধ্যে একটা ?ুকাগাছল ও বিষম হুডানহুড়ি লাগিয়া যায়। 
পুলিশ কর্মুচারিগণ নানারূপ “চট্ট! করিয়া? সমাকৃরূপ শাপ্তিরক্ষা করিতে পাপ্সেন 
নাঁ। কত যাত্রী ভিড়ের মধ্যে পাড়য়া গিয়া পদদলিত হউয়! প্রাণত্যাগ 
করে, তা! ঠিক থাকে না কুস্তের সময় গঙ্গার উপর নৌকা দ্বার] 
দুইটা সেতু প্রস্থত হয়, একটী ত্রদ্ষকুণ্ডের সম্মুখে, আর একটী প্রায় ১/* 


আষাঁত হরিদ্বার । ১৮৩ 


মাইল দক্ষিণে । প্রথমে শেষোক্ত সেতুদ্বারা দ্বীপে বাইতে হয়, ক্রমে উত্তর1ভি- 
মুখে ১০ মাহল চলিয়া ব্রশকুণ্ডের সম্মুখবণ্তী সেড় পার শুইয়া ব্রহ্মকৃণ্ডে আসিয়া 
সান করিতে হয় । ওৎপর ভুরিদ্বারের পথ দিয়া ন্লানকারিগণ স্বীয় আবাস স্থানে 
ফিরিয়া যান, ইহাঁহ দলবদ্ধ সন্ন্যালী সম্প্রদায়গণের স্নানের নিয়ম। 
কুম্তমেলার দৃশ্ত অতি 'অপুর্ধ। যদি ভারতবর্ষের বিশালত্ব অন্ভব করিতে 
চাঁহেন, যদ একস্থানে ভারতের সকল উপানক সম্প্রদাকে দেখিতে চাতেন, তবে 
কৃম্তমেলা দেখিতে ভূ্গিবেন না| এক একটী সম্প্রদায়ের সহশ্র সহস্র 
সন্নাসীগণ, তস্তী, অশ্ব, উট্ট, ধবজপহঠাকা, মল্প, লাঠি, খেলোয়াড়, বাদ্কর, 
পার্খী প্রভৃতি দলবল ও মহঠান্ত সহ গমন করিয়া থাকেন। ইহাকে সাধুদের 
কমায়েত বল। তস্টী পষ্ঠে প্রধান মহান্ত এবং প্রাতোক সম্প্রদায়ের ইষ্টদেব 
মুত্তি ছত্র ও চামর যৃক্ত হইয় অগ্রে অগ্রে চলেন। দন্নাসীগণ দলে দলে ইষ্টদেব 
মুর্তি ও গুরুদেবের পার্খে স্বসম্প্রদায়াগ্ুরূপ জয়ধ্বনি করিতে করিতে গমন 
করেন। প্রথমে ইঈদেব মুর্ভি ও পৰে প্রধান মহাশ্থের স্নান হালে সন্যাসীগণ 
স্নান করেন । নানক সম্প্রদাযধর উদাসীগণ হট্টমুন্ডির পরিবূ্ত গুরু নানকের' 
কাষ্ঠ পাঢকাকে প্রথম স্নান করাইয্া থাকেন । একদল হুর হর বম্‌ বম বলিতে 
বলিতে গিয়। জলে পডেন। তারপর একদল হরে নারায়ণ, হরে নারায়ণ 
বলিতে বলতে অগ্রলর হ'ন! আর একদল হর শিব শস্তো, জয় শিব শস্তে! 
বলিতে বলিতে স্নান করেন। এইরূপে সমস্ত দিন কুম্তমেলার যোগের সময় 
ব্রদ্ষকুণ্ড ঘাটে অপুর্ধ দুপ্তেব অভিনয় ভয়। 

২ কুশাবর্ত -বন্গকুণ্ডে গ্লানাদি শেষ করিয়া কুণাবর্ত ঘাটে পুনঃ 
ন্নান করতঃ পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ শর্পণাদি এবং গোদান করা বিধেয়। 
কেদার খণ্ডে কুশাবর্ত তীর্থের উৎপত্তি কাহিনা এইরূপ বর্ণিত আছে। যোগীশ্রেষ্ঠ 
দত্বাত্রেয় এইস্থানে সমাধিস্থ ছিলেন, সেই সময় গঙ্গা গিগিরাজ হিমার্্রি হইতে 
অবতরণ করিতে করিতে স্রোতবেগে মহষির কশ, বঙ্জ ও দণ্ড প্রভৃতি ভাসাইয়া 
লইয়] যান। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি কুশাদি দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত 
ক্রন্ধ হইয়া! গঙ্গাকে ভন্ম করিতে উদ্যত ইইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ তথায় উপস্থিত 
হইয়া মহষিকে নিষেধ করেন। গঙ্গাও ভয়েশ্রোত আবত্তণ কৰিয়! কুশাদি 
প্রত্যর্পণ করেন । ম্ধির তপঃ প্রভাবে ও দেবগণের সান্িধ্যে কুশাবর্ত তীর্থে 
পরিণত হইল । ষে স্থলে কোন মহাত্মা তপস্তা করিস শক্তি সঞ্চারিত করেন, ষে 


ট ন্‌ ৭ পা পপ তপতি এ পি, 
৪১৯৪ পপ পিপল লা 


+ ১০১৫ খ্রীন্টীন্দের চৈত্র বৈশাখ হিসাবে পূর্ণ কস্তমেকাজ্ইবে। 





১৮৪ পন্থা! | [ নবপর্্যাঁয়, ১৩২১ 


স্থলে খধিগণের তপঃ প্রভাবে দেবগণের আবির্ভাব হয়, সেই স্থানই তীর্থে পরিণত 
হয়। এইরূপেই পুণ্যভূমি ভারতে অসংখ্য তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে । এই 
উনবিংশ শতাবীতে শ্ীশী৬রামক্ুষ্জদেবের তপন্তা ক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর তীর্থে 
পরিণত হইয়াছে । তাই পুরাণ বলিতেছেন,_- 
ক্ষেত্রাণি সরিতশ্চৈব পব্বতাশ্চ নদস্তথা | 
খযিণাং তপসো বীর্ধাৎ মাহাআ্বাং পরমং গতাঃ ॥ 
ক্ষেত্র, সরিত পব্বত, নদী খধিগণের তপস্ত্া প্রভাবে পরম মাহাম্সা প্রাপ্ত 
ইয়। কাত্বীর্মা গুরু মহষি দত্বাত্রেয় ব্রহ্মাদি দবগণকে কহিলেন: 
'অটত্রব ভবতাং স্থানং নিতাং সাত্তীর্থকে বরে । 
আবর্ুনাদ্যতো গঙ্গা কৃশান্‌ ধুতবতী মম॥ 
কৃশাবর্তমিতিখাতং তীর্থমে তদ্তবিষাতি। 
ধনাঃ লোকাঃ করিষান্তি শ্ানং পিতসমচ্চনম্‌। 
তৎ পিতৃনাং 5 তসাপি ন স্যাজ্জন্ম পুনঃ কচিৎ। 
, কুশাবর্তে মঙাতীর্ধেদন্ধং সাদ্‌কোটী সংথাকম্‌ ॥ 
হে ব্রঙ্গাদিদেবগণ! আপনারা এই তীর্থে অবস্থান করুন। গঙ্গা আমার 
আকর্ষণে ম্রাত আবন্তিত করিয়া আমার কুশাদি প্রত্যার্পণ করিয়াছেন; অতএব 
এই তীর্থ কুশাবন নামে খ্যাত হইল । যে বাক্কি এই তার্থে কান এবং পিতৃশ্রাদ্ধ 
করিবেন, তিনি ধনা, তিনি এবং তাহার পিভুগণ পরম পদ প্রাপূু হইবেন । 
কুশাবর্ে দান করালে, তাহ! কোটীগুণ ফলগ্রদ; তাই তীর্থষ।ত্রী মাত্রেই 
এথানে পিগু দানাদি করিয়া! থাকেন। গঙ্গার শম্োত এই ঘাঁটে অন্ত 
প্রবল, ঘাটে লৌহ শঙ্খল সংযোজিত আছে। তান ধরিয়! অতি সাবধান- 
তার সহিত শ্রান করিতে হয়) ভন্ত স্থালিত হইলে গঙ্গার প্রবল প্রবা 
কোথায় ভাপাইয়! লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই । বু বর্ষ পূর্বে, 
ইন্দোরের মহারাজা একটী প্রস্তর নিশ্মিত দালান নিশ্মাণ করাইয়া! দিয়াছিলেন, 
সেই দালানেই সারি সারি লোক বসিয়া! শ্রাদ্ধনষ্ঠান করিয়! থাকেন। 
একদল যাইতেছেন আর একদল আদিতেছেন, আবার ত্াহারাও কার্য 
শেষ করিয়া! চপিয়! যাইতেছেন। অবিরাম শ্রান্ধের সেই পবিভ্র মস্ত্রোচ্চারণে 
ধর স্থান মুখরিত এবং ভক্তির তরে নিমজ্জিত । (ক্রমশঃ) 
| শ্রীপায্লালাল সিং। 


অর্থ] উদ্ধবাহু। 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর |) 

“কাল্ন।র ঠাকুর বাঁটাতে মধ্যে মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া! অবস্থান 
করেন। সেই সময়ে একজন সাধু সেইস্থানে ছিশেন। লোকটী অতাস্ত 
স্বক্পভীধী, নির্জন প্রিয় ও বিনগী। আপন মনে উদ্দাদ ভাবে বসিয়া! থাকতেন, 
কখনও ব! ইষ্টদেবের পুঞ্জা করিতেন কিন্ব। গুণ গুণ করিয়া হন গাহিতেন। 
আব্কৃতটা কিন্তু আদৌ সাধুর মত্ত ছিল না। দীর্ঘ নীর্ণকায়, এক চক্ষু বিহীন, 
বৈষ্ণবের মত মাথায় বড় বড় চুলে ঝুঁটীবাধা। কি জানি কেন এই কাকার 
সাধুটীর আমার প্রতি করুণ! হইল। একদিন একটী মৃত্পাত্র করিয়া কিছু 
চরণামৃত আনিয়া! আমাকে বলিলেন, 

“অকাল মৃত্যু হরণম্‌ সর্বব্যাধি বিনাশনম্‌। 
বিষণ পাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়োম্মহম্‌ ॥ 
এই মন্ত্রমনে মনে তক্তিভরে উচ্চারণ পুর্ববঞ্চ চরণামূত পান করিও । এবং 
নিজে তাহার কমগুলু হইতে প্রত্যহ ঠিন বার কাঁরয়া আমার সর্বাঙ্গে চরপামৃত 
ছিটাইয়! দিতেন । সেই সময় মনে হইত যেন সমস্ত শরীর জুড়াইয়া দিতেছে; 
শরীরের প্রদাহ ও ব্যথা অনেকট! উপশম বোধ হইত। একদিন করজোড়ে 
তাহার নিকটে ব্যাধি ও যন্বণ! হইতে মুক্তি ভিক্ষা করিলাম। সাধুকিছুনা 
বালয়া গন্ভীরভাবে নীরবে চলিয়া গেলেন। পরদিবস এক টুকরা কাগজে 
লিখিয়! নিম়লিখিত শ্রোকটী আমাকে দিয়া বলিগ্পেন,__ 
ত্রিভিদিনে ভ্রিভির্পক্ষে ভিভিমণসে ত্রিভিবর্ষে। 
অত্যুতৎ্কট পাপপুণ্যং ই ফলমন্্র“ত 1” 
আমি আজ এখান হইতে চলিয়া যাইব। তুমি দিবারাত্রে যতক্ষণ জাগিয়া 
থাকিবে, একাগ্রচিত্তে এই শ্রোকটী পাঠ করিবে। মুখ শুকাইয়া গেলে ভাগ্স্থ 
চরণামৃত পান করিবে অথবা জিহ্বা আড়ষ্ট ভাবাপনন হইলে কিয়ৎক্ষণ বিশ 
লাঁভ করিবে। 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “মনে মনে পাঠ করিব না উচ্চৈঃস্থবে 1” 
তিনি বলিলেন, মনে মনে এখন পাঠ করিতে পারিবে না; চিত্ত 


বিক্ষিপ্ত হইয়া জন্তমনম্ব হইয়া পড়িবে। তৎপরিবর্তে অদ্ধোচ্চারিত ভাবে 


১৮৬ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ৯৩২১ 


বারম্বার পাঠ করিয়া যাইবে । আগামী বৈশাখী পুর্ণিমার দিন অন্তরূপ 
ব্যবস্থা হইবে । 

পুনরায় বলিলাম “আমার রোগমুক্তির একট। উপায় করুন” 

সাধু গন্ভীর ভাবে বলিলেন, দেখ ভগবান, গুরু বা সাধু সন্গ্যাপীর নিকট 
পবিত্রত। বা ধর্মে মতি বাতীত কখন কিছু প্রার্থনা করিও না. কেনন! তোঁমার 
পক্ষে কি উচিৎ, অনুচিত বা আবশক, অনাবস্তক, তাহা তোমা অপেক্ষা 
তাহারা ভাল বুঝেন ।” যখন একটু সুস্থ বোধ করিবে, তখন প্রতাহ দুই 
তিনবার তক্তিভাবে গঙ্গান্নান করিবে ও উত্তম করিয়া সববাঙ্গে গঙ্গা মুন্তিকা 
লেপন করিৰে) ইহাতেই তোমাব রোগমুক্তি হইবে । একমাত্র চরণামূত ছাড়া 
কাহারও নিকট আহার্য্য বস্ত বা কোন কিছু প্রার্থনা করিও না। নিত্য 
প্রয়োজনাতিরিক্ত খাগ্ক উপস্থিত হইলে, তাহ স্পশ বা সেদিকে ভ্রাক্ষেপও 
করিও না। চরণামূত না পাইলে তৎপরিবর্থে গঙ্জগাজল বাবচাব করিও) 
কেন না ইহাও বিষণ পাদোদকং। যথীসম্ভব অপরের সহিত বাক্যাপাঁপ 
বন্ধ করিবে, £ইরূপ ভাবে দিন কাটাইয়া যাও । 

সাধু চলিয়া গেলেন ) নিজে ঘ্বণিত কুষ্টরোগী বলিয়। প্রণাম করিয়া! পদধুলি 
লইবার সৌভাগা হইতেও বঞ্চিত হইলাম । 

বৈশাখী পূর্ণিমা সমাগত; বহুদিন হইতে সাধুব প্রতীক্ষায় ছিলাম। সমস্ত পিন 
কাটিয়া! গেল, রাত্রি উপস্থিত হইল , তথাপি তিনি আসিলেন না। বহু দিনের 
আশায় বঞ্চিত হইলে প্রাণে যেমন একট আঘাত লাগে, সেইরপ ব্যথিত 
হুইলাম। রাব্রে স্বপ্পে দেখিলাম, সেই সাধু আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া) প্রণাম- 
পূর্বক পদধূলি লইলাম। তিনি বলিলেন,_-“অবশ্ঠমেব ভোক্তব্যং কৃতম্‌ কম্ম 
গুভাগুভম্ঠ, এই পদটী অগ্য হইতে অদ্স্ফুট ভাবে আষাটী পৃর্ণিমা পর্য্যন্ত আবৃত্তি 
করিও, ইহা স্বপ্ন বা তোমার কল্পনা নহে শদ্ধান্বিত হইয়া আজ্ঞা 'প্রতি- 
পালন করিবে । অন্ত প্রত্যাদেশ না হওয়! পর্লান্ত কোন কিছু অভ্যাসের 
পরিবর্তন উচিৎ নহে। স্বপ্ন ভঙ্গে একবার মনে হইল ইহা বুঝি কল্পনা! । কিন্তু 
ভিতর হইতে কে যেন বাধা দিয়! বলিল,-_-“না ইহা কল্পনা নয়” নবোৎসাঁকে 
নৃততন মন্ত্রে ব্রতী হইলাম। 

ইহার পর হইতেই শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইতে 
আরম্ভ হইল। দেছের বাথা কমিতে ও ক্ষতস্থান শুকাইতে আরস্ভ কাঁরল, শরীর 
নৃতন ভাবে গঠিত হইতে লাগিল । মনে আঁবার উৎসাহ ও আশা! জাগিয়া উঠিল । 
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নারিকেল ফল যখন বাহিরে সুন্দর হরিং-শোভা-মগ্ডিত ও পুষ্ট হয়, ভিতরে ও 
তেমনি অলক্ষ্যে স্বাছু নীর ও শ্বেতশস্তে পূর্ণ হইতে থাকে । নরদীন্োত বিয়া 
গেলে যেমন ৩লদেশে ধীরে ধীরে পল্গি পড়িয়া যায়, সেইরূপ দেহ ও মনের পরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরেও অজ্ঞাতসারে একটা সুন্দর স্তর পড়িয়া 
আসিতেছিল। কর্মের ফলে দীরে ধীরে জ্ঞান ও ভক্তি.বিকশিত হইতে 
লাগিল। ভগবানকে পুর্ণ ও দরাময় বলিয়া বোধ হইল। বুঝিলাম আমার 
কর্মফল আমিই ভোগ করিতে বাধা! ইহছাব জন্য অন্য কেহ দায়ী নছ়ে। 
আমারই দরপ্রবৃত্তি দমনের জন্য এই শাসনের ব্যবস্থা । 

শরীর পূনরাজ়্ বোগ-বিমুক্ত, পুষ্ট ও লাঁবণ্যধৃক্ত তওফাতে, লোকের! অতাস্ত 
আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া নানান্দপ বলাবলি করিতে লাগিল। কিছুদিন পূর্বে যাহারা 
মহাপাপী বলিয়া ব্রণায় নাসিক! সঙ্কুচিত করিয়া দূরে চলিয়া যাইত, তাহারাও 
পরম সাধু জ্ঞানে শ্রদ্বান্বিত চক্ষে দেখিয়া যাইত। ভারে ভাবে খাগ্যসামগ্রী ও 
বন্মাদি আনিয়া উপস্থিত হইত । দলে দলে লোকজনের আগমন, অজজম্ত প্রশ্ন ও 
উপদেশ এবং প্রীর্থনান আমি ব্যতিবাস্ত হইয়া পড়িলাম। 

'আধা়ীয় পুর্ণিম' দমাগত; সেদিন ছুই তিনটা সাধু আগমন করিলেন। 
কিন্তু আমার মুক্তি দাতার প্রতীক্ষাপ্ন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া 
নিত্রিত হইয়া! পড়িলাম। রাত্রি ছু'দণ্ড থাকিতে নিদ্রাভঙ্গে ভাবিয়াছিলাম, 
হয়ত গতবারের স্তাঁয় স্বপ্নে দশন দিবেন কিন্তু বঞ্চিত হওয়াতে বড়ই কাতর 
হইলাম। পরদিন নবাগত সাধুগণের মধ্যে একজন বলিলেন,--তুমি এখনি 
গঞ্গাম্নান করিয়া আইস । 

আ। আপনিকে? 

সাঁ। সে পরিচয় তোমার জানিবাব প্রয়োজন নাই | 

অ। তবে আপনার কথা শুনিব কেন $ 

সা। তুমি কি জান না যে, আজ হুইতত তোমার নুতন ব্যবস্থা হইবার 
কথা আছে? 

আমি একটু বিশ্মিত হইয়া বলিলাম,__''হই! আছে বটে, তবে তিনি ত, 
অগ্ত লোক । ৃ 

স।। তীহার সঙ্গে আমার জনকপুরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি তোমাকে 
অন্য নৃতন বাবস্থা দিবার জন্ত আমার অগ্ুরোধ করিয়াছেন। তুমি ন্গান করিযা 
আইস, এখনি এস্থান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। 
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নান হইলে “অপবিত্র পবিজ্ঞো! বা সর্ধাবস্থাং গতোহপিবা, ষঃ স্মরেৎ পুগুরী- 
কাক্ষং সঃ বাহ্াভাস্তরেঃ শুচিঃ। এই শ্রোকটা মনে মনে ক্রমাগত আবৃত্তি 
করিতে বলিলেন ; এবার আর অধ্িশ্ফটভাবে নহে । পরে ছুইঞ্জনে সেখান 
হুইতে যাত্রা করিলাম; চুঁচুড়া যণ্ডেশ্বর তলার ঘাটে আমাকে রাখিয়া সাধু 
দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন । কেবল বলিয়া! গেলেন যে শরীর ও মন যদি 
সুস্থ ও শ্রীসম্পন্ন রাখিতে চাও, ত* কর্দাচ অনাচারী হইও না, উচ্ছিষ্ট বা অক্ষ 
ভক্ষণ করিও না। 

শরীর সম্পূর্ণ স্থস্থ, মন অতি প্রফুল্ল, হতাশা ও কাতরতা মিলা ইয়া গিগাছে ; 
তথাপি জপে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। মন ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার দেশের 
ও ললিতার প্রতি ছুটিতেছে। মনে হইল দেশে থাকিয়! এখন হইতে স্বচ্ছন্দে 
দিনপাত করি, এ কষ্টকর বৈরাগী জীবন আর ভাল লাগে না। আত্মীয়-স্বজন, 
গৃহ ও বিশেষতঃ ললিতাকে দেখিবার আকাজ্ষা! বারম্বার জাগিম্ন। উঠিতেছিল । 
শঙ্কিত হইলীম, সেকি! যার জন্গ এত কেশ, অপমান ও জীবন-মুতবৎ 
অবস্থা, তার প্রতি আবার অনুরাগ! মন বুঝাইয়! দিল, না_- ললিতার বিশেষ 
কোন অপরাধ নাই; এ সমস্ত তাহার অন্ুগৃহীতগণের কারসাজীতেই হইয়াছে । 
হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল, ভাবিলাম একি ! যাহ হইতে মুক্তি পাইৰার জন্য এত 
চেষ্ট1, পরিশ্রম, আবার কি না সেই আবর্তে ডুবিয়া মরিবার প্রয়াস । আমি ষে 
কায়মনোবাক্যে শপথ করিয়াছি যে, পূর্ববপ্রীবন হইতে সম্পূর্ণবূপে বিচ্ছিন্ন হুইয়! 
পবিত্র ধম জীবন যাপন করিব। বিশ্বাদঘাতক মন বুঝাইল,-_-তা কেল, দেশে 
থাকিয়া কি ধর্ম জীবন যাপন করা যায় না? কেবল দূর হইতে ললিতাঁকে 
দেখিয়াই তৃপ্ত থাকিবে । বড়ই মুদ্কিলে পড়িলাম, হায় অকৃতজ্ঞ মানব! হায় 
বিশ্বাদ ঘাতক মন! যথনই বিপত্তি যন্ত্রণ।-_রোগ-ভোগ, তখনই শপথ, ভক্তি 
ও পবিত্র ভাব, কাতরতা, প্রার্থন এবং ধর্ম জীবনের প্রয়াম বাঁ মর্কট বৈরাগ্য ! 
আবার যখনই বাথা কমিয়! ক্ষত স্থান শুফ হয়, তখনই সকলি তুলিয়! যাও! 
এইজন্তই বোধ হয় কুম্তীদেবা শ্রীকষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, নারাপ্ণ 
বিপদ দিও, সম্পদ চাই না। জন্ম-জন্মাস্তর ব্যাপী জটিল কর্ধ-সত্রের বন্ধন 
বুঝিতে ন! পারিগ়্া, অজ্ঞ মান বলিয়! থাকে যে, ভগবান পাপের পরিণাম যদি 
ছঃখ হয়, ত' হাতে হাতে তাহার ফল দাওনা কেন? তা'ছলে কোন্‌ কর্খের 
কি ফল বুবিরা সাবধান হুই। পৃর্ধা জন্মগত কর্মফল রহন্ত বুঝি উঠিতে 


পারি লা। 
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একদিন মধ্যাহে এক দীর্ঘাকার হিন্দৃস্থানী ব্রহ্মচারী ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উপস্থিত 
হইয়। এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত পূর্বক আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,--চল, তোমাকে 
এখনি এস্কান হইতে যাইতে হইবে । আমি বলিলাম, কেন? সাধু ককশ 
স্বরে বলিল বাবাজীর আদেশ অধিক বাকাব্যয় করিওনা | অগত্যা তাহার সে 
বেলুড় পর্য্স্ত আদিলাম। সাধু অত্যন্ত শ্বপ্প ও কর্কশ ভাষী, একেবারে ঘোর 
বৈগ্াস্তিক, সমস্ত নসা।ৎ। কোন কিছু জিঞ্জাসা করিলেও ধমক্‌ দিয়া! উঠিতেন। 
এ স্থান অত্যন্ত নির্জন, চতুর্দিক পেয়ারা ও কণ্টক বৃক্ষে সমাচ্ছন্্ল॥ সে 
জঙ্গলের ভিতর দিয়া স্বচ্ছন্দে গম্নাগমন অত্যন্ত ছুর্ূুহ। চতুদ্দিকে নরমুণ্ড 
এবং অস্থিমালা বিক্ষিপ্ত । একত্রে এত নর মস্তির প্রচুর সমাবেশের কারণ 
বুঝিলাম না । আমার পক্ষে এই স্থানে বাস অতীব লঙ্কটময়। নির্জনত! 
ও ভীষণতায় পুনরাদ্। সংসারের অনিত্যত] উপলব্ধি হইল। সাধুটী অনেক 
সময়েই থাকিতেন না, যেন কোন বস্ত বা ব্যক্তিকে আগ্রহের সহিত অন্বেষণ 
করিতেন। 

শষ্য ছিল না, আহারও তদ্রপ কদর্ধ্য, তদুপরি কঠিন বন্ধন। প্রাত:কাল 
হইলেই হস্ত ও পদদ্বয় লতাগুন্স ছার! দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়। রাখিতেন। হশ্থদ্বয 
সন্থুখ ভাবে গরসারণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ন্ায় ভূমিভলে গড়াগড়ি দিতাম; 
রৌদ্ড্রের উত্তাপ বাড়িয়া উঠিলে উপুড় হুইয়া৷ পড়িতাম। তর হইল কাপালিক 
নাকি! পপাইবার উপায় নাই, অথচ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে 
কুলাইত না। লোকটা শক্তিমান নিশ্চয়ই, কেননা তাহ!কে দেখিবামাত্র ঈষৎ 
সঙ্কুচিত হইয়া! পড়িতাম। দিবাঁভাগে ক'চালক্কা! ও নিমপাতা প্রসৃতি তিক্ত দ্রব্য, 
রাত্রে কোন দিন ছাতু, কোন দিন পুরী বা ফলমুল ইহাই আহার । ভয়ে, সন্দেহে 
ও অবস্থ! বিপর্যায়ে শরীর ও মন দিন দিন শুকাইতে লাগিল। তিন দিন গত 
হইলে সাধু বলিলেন,--“ত্রক্মচর্য্য বিহীনস্ত জীবনম্‌ বৃথা ধারণম্” এই মন্ত্র সর্ব্বদা 
জপ করিবে। জামি বলিলাম,--কেন ? 

স।। তোমার বাবাজীর আদেশ । আমি বলিল!ম, তাহ! হইলে ত্রহ্ধচধ্য 
জিনিষটা! কি, তাহা ভ।ল করিয়। বুঝাইর। দিন। নাধু কর্কশ ভাবে বলিলেন, 
তুমি এখন হদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না ) এখনো অধিকারী হও নাই। তবে 
এইটুকু জানিয়া রাখিও, যখন কাম ক্রোধাদি রিপু, বর্জন করিতে পারিবে, 
তখনই তুমি অল্পে অল্পে ব্রহ্গচ্ধ্য পালনের অধিকারী হইবে । আরও এক সপ্তাহ 
গত হইলে পদস্থয়ের বন্ধন খুলিয়া! দেওয়া হইল। মনে করিলাম পলাইয়া যাই, 
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কিন্তু আপাততঃ আশঙ্কার কারণ নাই দেখিক্প! পলাইলাম না। ভাবিলাম “রাখে 
কৃষ্ণ মারে কে?” দেখি না ব্যাপারটা! কতদূর গড়ায় ! 

এই সময়ে সাধু প্রচুর পানীয় ও ফলমূল রাখিয়া ৫1৭ দিনের জন্য কোথায় 
চলিয়। গেলেন। তথন অবশ্য অন্ত কোন বিশেষ অন্সবিধা ছিল ন1, তবে শরীর 
ও মন ক্রমশ:ঃই ভুর্ব্বল বে!ধ হইতে লাগিল। একদিন হঠাৎ আসিয়াই বলিলেন,-- 
চল, এখান হইতে কাঁলীঘ্াট যাইতে হইবে। ভাবিলাম, এইবার বলি দিবে নাকি? 
কিন্ত কালীঘাটের গ্ায় জনাকীর্ণ স্থানে কিসের ভয় স্থতরাং যাত্রা করিলাম। 
কাঁলীঘাটে মাসিয়া গঙ্গ। স্নানাস্তে সাধু বলিলেন._-এখন তোমাকে এইস্থানেই 
থাকিতে হইৰে; এবং এই মন্ুটা সব্বদা অবৃত্তি করিবে; “ত্র নারী তত্র 
গৌরী ।” আরো বলিলেন যে প্রত্তাষে ও সাযাছে প্রণাম মন্ত্র উচ্চার্ণপূর্ববক স্র্যয 
প্রণাম করিতে হইবে। তদ্বাতীত পদন্বরে ভর দিয়া দীাড়াইবার বাঁ পথ 
চলিবার সময়-_ 

“সমুদ্র মেখলে দেবী পর্বত স্তনমগুলে । 
বিষ্ণু পত্বী নমস্তভ্যং পাদম্পশং ক্ষমস্থ মে ॥” 

এই শ্নোকটা মনে মনে আবুত্তি করিয়া ভাবিবে যে, এক জন পাপী হইয়াও 
তোমার ভার ধরিত্রী মাতাকে বহন করাইতেছ; এবং ভতম্জন্ত ক্ষম। প্রার্থন 
করিবে । নেই দিনই সাধু ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদ্য হইয়া গেল, তাহার 
আর কোন সন্ধান পাইলাম না। 

এখানে কিছুদিন বেশ আনন্দেই ছিলাম; বিশেষ কোন ক্রেশ বা অভাব 
ঘটে নাই। একদিন আসন ভুলিতে গিয়া! দেখিলাম, আসনের নিম্ধে এক 
টুকরা! তুলট কাগজে লেখা আছে বে. এইবার উত্তর মুখে গমনপুর্ব্বক ঘোষ- 
পাড়! নামক স্থানে অবস্থান করিবে এবং 

“সদ সত্য বচন অধীনত! উর পরম্্রী মাতৃমান | 
তিনোসে না হরি মিলে ত' তুলপী ঝুট জবান ॥» 

এই ফেোহ!টী মনে গনে আবৃত্তি করিবে । তস্তাক্ষর বিশেষ পরিচিত বলিয়া! বোধ 
হইল । কাল্নার অবস্থান কালে বিষম বিপত্তিকালে এই তস্তাক্ষর প্রথম 
দেখিয়াছিলাঁম। যাহ। €ছউক ঘোবপাড়া যাত্র। করিলাম, তথায় কিছুদিন অব 
দ্বানের পর একজন বাঁবাজীর সহিত পরিচয় হইল। বাবাজীটী অতিশয় সরল, 
বিনরী, কোমলাস্তক রণ ও প্রকৃত ভক্ত । অন্পদিন মধোই তাহার সহিত অন্তরঙ্গ 
. ভাবে মিশিক্বা পরমাননে কাল যাঁপন করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে বাবাজী 
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পুকষোত্তম যাইবায় সমগ্ন আমাকে বিশেষ করিয়া অনুক্োধ করিয়া গেলেন 
যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গাতীরে ব্রহ্গপুর নামক স্থানে এক মহা সাধু পীড়িত 
হইয়াছেন; আমি যেন তথায় বাইয়! তাহার সেব! শ্ুশ্রষা করি; তাঁচা হইলে 
ইহ-পরকালে মঙ্গল হইবে। 

্রহ্মপুর যাত্রা করিলাম; আসিয়া দেখি আমার সেই যুক্তি দাতা এক চক্ষু 
বিহীন সাধু! এক বৃক্ষমূলে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় দারুণ রোগে এক 
প্রকার ভূঁ-শষ্যায় শায়িত। যুগপৎ আনন, ছুঃখ, কৃতজ্ঞতা ও অভিমানে চক্ষুদ্ঘয 
জলে ভরিয়া গেল। যিনি আমায় ঘৃণিত কুষ্ট রোগের সময় নিকটে আসিয়া 
সন্সেহে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন, আজ তাহার এই কষ্ট ও অসহায় অবস্থা ! 
পায়ে ধরিয়া এই সকল কারণে কত অন্থযোগ করিলাম। তিনি কেবল নিশ্রভ 
অন্তমিত চন্দ্রের স্ায় ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,--“কাতর হয়ে! ন' বাবা, বাহ! 
ঘটিবার তাহ! ঘটিয়া থাকে, এ সমন্তই ইষ্টদেবের কপ! ” 

বাহ হউক প্রানীপন তেষ্টা ও নেব শুঙ্াবারা কথক সুস্থতা লাভ করিলে, 
একদিন ভঠাৎ সেই দীর্থাকার বৈদান্তিক ব্র্গচারী আসিয়া উপস্থিত । নিনিমেষ 
নয়নে উভয়ে উভয়ের দিকে কিয়ৎক্ষণ নির্বাক ভইয়া চাহিয়া! রহিলেন। 
বোধ হইল, বনুদিনের পর অভাবনীয় ভাবে পিতাপুত্রের মিলনে বা কেহ 
অকন্মাং কোন হারাঁনিধি খুঁজিয়া পাইলে যেরূপ অবস্থা হয়, ইহাদেরও 
ষেন সেই ভাব। আমরাও পরস্পরকে দেখিয়া একটু অবাক. হইয়া 
গেলাম। 

ব্রহ্মচারী কিয়ত্ক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, দরদর ধারাঁয় নয়নাশ্র 
ঝরিতে লাগিল। ব্রহ্ষচারী পদধুলি লইয়া স্নেহ-বিজড়িত স্বরে বলিলেন, 
“বাবা এমন করিয়া কি আমাদের কাদাইতে হয়? আমর! মে আজ কতদিন 
ধরিয়া কত স্থানে বৃথা অন্বেষণ করিতেছি, তাহা ভগবানই জানেন। সাধু 
কেবলমাত্র হাসিয়া সেহভরে মন্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। ক্রমে 
নিলাম বাবাজী বিখ্যাত সাঁধু পওহারী বাবা এবং তদাস্তিকের নাম ব্রহ্মচারী 
রামানন্দ । 

বাবাজীর অনুমতি ক্রমে ব্রহ্মচারী রামাননজী সেই স্থানেই আমাকে 
দীক্ষা) প্রদান করিলেন। সে দীক্ষা যে কি, তাহা তোমায় বলিব না; 
তোমারও জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। ব্রত লইয়া অবধি মৌনী ও 
উদ্ধবাহ। যে বাকৃশক্তি ও দক্ষিণ বাহুর অপবাবারে আমি চারত্ত্র্ট, 
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কুপরামর্শ, মিথ্যা কথন ও নরহত্যায় লিপ্ত হইয়াছিলাম, সেই ছুইটা প্রধান 
কর্টেজ্রিয়কে ইহ জীবনের জন্ত পরমাত্বীর নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। 
আমার গভীর বিশ্বান যে এই ত্যাগে পূর্ব কর্মগুলি ভবিষ্যৎ ফল দানের 
জন্য সঞ্চিত হইবে না। এখনে! সেই আমি,-_ আমার প্রকৃত 'আমিত্বেরঃ বিশেষ 
কোনই পরিবর্তন হয় নাই; তবে অদ্ভূতরূপে সম্পূর্ণ নূতন ভাবের আমি'_ন 
পাপী; ন৷ পুণ্যবাঁন। 

বৃথা কৌতূহল স্যজনের বা নুতন ধরণের গল্প পাঠের জন্ত এ বৃত্বাস্ত 
তোমাকে দিই নাই। ইহাতে তোমার চাঞ্চলা দূর হইয়া! শাস্তি, সম্তোষ 
এবং জানিবার, শিখিবার, বুঝিবার ৪ পাইবাব অনেক বস্ত আছে; এই দৃঢ় 
বিশ্বাসের বশবন্তী হইয়াই লাখলাম। 

আরো দুই একটা কথা আছে। আমার পূর্র্ব কাহিনী শুনিয়া যেন ঘ্বণা 
করিও না, তাহা হইলে তোমার প্রত্যবায় হইবে। দ্বিতীয়তঃ সন্্যাসী বা 
উদ্ধবানু সম্প্রদায়ের প্রতি যেন মনে কোন ঘ্বণা বা বিদ্বেষের ভাব পোষিত 
না হয়। লোকে কত ভাবে, কত বিষয় উপজক্ষ্য করিয়া বন্ধন কাটাইয়া 
শ্োতে আলিয়া পড়ে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বরঞ্চ আমার মত শ্রেণীর লোকের 
সংখ্য/ আত অন্ন; কেননা এব্ধপ ব্যক্তির বৈরাগা সচরাচর দৃঢ় বা স্থায়ী 
হয় না!” 

আ.গ্চাপাস্ত মনোযোগ সহকারে পড়িলাম; পড়িয়া মনে এককালীন 
ববিধ ভাব ও চিন্তার সমাবেশ হইয়া, কখনো উৎফুল্ল, কখনো স্থির-_বিশ্িত। 
কথনো বা রোমাঞ্চিত হইলাম। একবার এই ভর্ধবাছ ও এইরূপ সাধুদের 
প্রতি ঘ্বশার ভাব আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই সাম্লাইয়া ফেলিলাম। বরঞ্চ 
আমার প্রতি সাধুর অন্ুকম্পা ও সহদয়ত! দেখিয়া মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ বোধ 
করিলাম। 

পরদিন যথারীতি সাধুর নিকটে গিয়া দেখিলাম, স্থান শূন্ত । শুনিলাম তিনি 
স্কান ত্যাগ করিক় চলিদ়! গিয়াছেন । ধুনি সস্ত নির্ববাপিত, অঙ্গার ও ভশ্মরাশি 


ইতভ্ততঃ বিশ্ষিণড। 
গদ্বেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
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যভাগ। শাবণ, ১৩২১। €র্থ সংখ্যা । 
মোক্ষ ] পূজার ফুল | 
আকাউক্ষা। | 


এই যে আমার শীর্ণ দেহ, এই যে আমার জী গে, 
তারি মাঝ ঢালছ বসে উদ্লল আলোর প্রভা রাশি । 
এই ষে দুঃখ তাপে মলিন শীণ হৃদয় শুষ্ধ কঠিন, 

তারি মাঝে মধুর স্বরে, বাঙ্জাও তোমার মোহন বাশী। 
চাইনা তোমার দিকে ফিবে, আমায় তবু আছ ধিংর; 

সর্ব দিকে, সর্বকালে, সর্বরূপে রাজ-তপসি। 

এমন ক'রে তোমার পানে, টান্ছ আমায় প্রাণে প্রাণে; 


সেই তুমি কে? কেমন তুমি? দেখতে তোমায় ভালবাসি । 
শ্রীচিস্ত/হরণ ঘট ক-চৌধুরী। 


নী ০ 


মোক্ষ ] জ্ঞানই-_অগ্নি। 


“বখৈধাংপি সমিদ্ধোইমিভক্মসাৎ কুরুতেহ্জুন । 
ভ্ঞানাগিঃ সর্বকল্মীণি ভখ্মসাৎ কুকতে তথা+” ॥ 
আগুনে কি করে তা' অবস্তই জান; তবুও একবার বলি। কাঠ পেলে 
কাঠকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে, লোহা কি অন্য ধাতু দাও গলিয়ে জলের মত 
করে দিবে ) মৃল্যবান্‌ ধাডু--সোনা রূপার মধ যদি কোন খান থাকে, ত। বার 
করে দিয়ে ধাতৃটিকে মলখুন্ত উজ্জ্বল করে দিখে.-_তা'র কত চাক্চিক্য বাড়িকে 


১৯৪ পস্থা । | নবপধ্যায়, ১৩২১ 


তুলবে । ঘর বাড়ী পেলে তো কথাই নাই,-_-বেশ করে পুড়িয়ে তার চারিদিকের 
মানুষের হাত গড় ও মন-গড়া ব্যবধান গুলো নষ্ট করে ফেলবে । থাস্ডপ্রব্য,__ 
বদি নজর রাধ্তে পার, তবে পাক করে আহারের উপযোগী করে দিবে। 
একটা পাত্র ক'রে যদি আগুনের উপর জল চাপিয়ে দিতে পার, তবে জলকে 
বেশ ক'রে সিদ্ধ করে, তার মধ্যে ছুষ্ট কাঁটানুদলকে ধ্বংস করে স্বাস্থ্যের অনুকুল 
পানীয়ে পরিণত ক'রে দিবে! তোম!র গায়েতে এক টুকৃরা রগরগে আগুন 
যদি ফেলে দেওয়া ধায়, তুমি যত কুড়েই হও, আর স্থির হয়ে বসে থাকতে 
পারবে না দ্ব' হাত তুলে চারিদিকে নেচে বেড়াবে! সেকালে আবার এই 
অগ্নিদেবই জঙ্জ সাহেবের মত ধশ্মাধন্ম, সত্যাসত্য বিচারের ভার লইতেন। 
আজকাল যে তিনি এ কাজ হতে পেমক্গান লইয়াছেন, তাহ! আমাদের সৌভাগ্য 
কি দুর্ভাগা বলিতে পারি না! যাই হ'ক আগুনের এত গুণ_-আগুন দেবতা 
নয় ৩ কি: যারা জড়বুদ্ধি, তারাই অগ্নিকে জড় পদার্থ মধো গণনা করে ! 

লোক হাহাকার করে উঠচে.--ওরে আগ্চন লেগেছেরে। ঘর পুড়ে গেল, 
পাড় পু€ড় গেল, দেশ জলে গেল--বাপরে, মারে?”অগ্সির একট [বভীষণ 
করাল মুন্তি দ্বেখে লোকে ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ে! [কন্তু বাপু এই আঞ্খন 
লোকের সর্বস্ব নষ্ট করে দিবার সময়েও লোকের যে উপকার করে, মানুষ 
উপকার করবে ঝলে কোমর বেধে এসও ততথানি উপকার কর্তে পারে না। 
বাহুর মধ্যে ষে সব রোগ বাজাধু বাবধ ভোগা পদ্দার্থের মধ্যে বসত-স্থান পাবার 
জন্তু অহরহঃ অন্বেষপ ক'রে ফির্চে, এই সকল দগ্যগুলিকে ঘর জ্বালইথার 
অছিলায়, অগ্নি তাহাদের গলহস্ত দিয়! দেশের বার করে দিয়ে অসেন! মানুষের 
এষন বন্ধু আর কে? তাই আর্ধা খষিরা অগ্নিদেবকে আপনার্দের ষজ্ঞ-কর্মের 
পৌরছিত্যে বরণ করিম্বাছিলেন ! 

এই জগ্রির রূপ অনেক ; এবং সব্বত্রই তিনি দহনকার্ষো ব্যাগপত! জঠরের 
মধ্যে ইনিই জঠরাপ্রি। প্রতিদিন চ'দ'চোষ্য'লেহা-পেয় চতুবিবিধ তুক্তাক্সকে 
পরিপাক কর্চেন এবং তাহার ভোগ-ভুক্ত অন্ন মনুষ্ের মধ্যে কান্তি, বল, 
ধী-রূপে পরিপাম লাভ করিতেছে) ইহাহ মনুষ্য-সমাজে, পুষ্টি, আরোগ্া, শাস্তি 
বিধান করিয়া সমাঞ্জকে এক অপুর্ব শ্র। প্রদান করিতেছে। প্রাণের মধ্যে 
অগ্নি একটু কমিলেই চিকিৎসকের বাড়ী ছুট।ছুটি করিতে হয়) দেশ-বিদেশে 
বাস পরিবর্তনের ধুম লাগিয়া যায়! মনের মধ্যে আবার ইহার একছত্র রাজত্ব। 
কখন কামান, কখন চিন্তাগ্রি, কখন জ্রোধাগ্রক্কপে থাকিয়া থাকিয়া আত্মপ্রকাশ 


শ্রাবণ ] জ্ঞানই__ অগ্নি । ১৯৫ 


করেন। তখন এই বিশ্ব সংসারটাকে একটি কুভ্তকারের চক্ত বলিয়া শর 
হয়! সেখানে তখন শরীর ও শরীরস্থ ধাতৃগুলিই কাষ্ঠের কার্ধা করে। এই 
অ্লিরই আর এক মৃত্তি আছে, তাহার স্তায় পণিন্ত্র ও হিতকর বুঝি এ জগতে আর 
কিছুই নাই। সত্বগুণের দার বাতাসে এই মৃত্তি জাগিয়! উঠে, ইহারই নাম 
জ্ঞনাগি | তখন মানুষের এই দেহথানি এবং তাহার কর্ম ও প্রবৃত্তি নিচ 
ইহার ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হুয়। ষেমন অগ্িতে বত কাষ্ঠ সংযোগ করিবে, অগ্নি 
ততই 'দাউ দাউ, করিয়া জবলিয়৷ উঠিবে, একটি অপূর্ব্ব জ্যোতি দিক সকলকে 
উদ্ভাবিত করিয়া তুলিবে ; তেমনি তপন্তা ও পুণ্য প্রভাবে জ্ঞানাগ্নি জলিয়া উঠিলে, 
সমস্ত কর্মরাশিকে ভক্মপাৎ করিয়া একটি অপুন্দ জ্যোতি চিন্তকে অধিকার 
করিয়া বপিবে। দেই জ্যোতির সাহাযোই আমর! শুরু দেবধান পদ্থাকে চিনিয়া 
লইতে পারি--"'তত্র প্রযাতা গচ্ছস্তি ত্রন্ধ বরক্ষবিদে জনাঃ, ৷ অগ্রি যতক্ষণ 
গুপুভাবে কাষ্ঠের মধ বাস করেন, ততক্ষণ কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না, শুধু 
কাষ্ঠকেই দেখিতে পায়। আবার গগ্রি প্রকাশ পাইলে কান্ঠ আর কন্ঠ থাকে 
না; তথন তাহাও অগ্নি হইয়া যায়। তদ্রপ আমার মধ্যে যেজ্ঞান গুপ্তভাবে 
বাস করিতেছেন, সাধু 9 গুরু রুপার যখন তাঙ্া প্রকাশিত হয়, তখন দেহটাকে 
পধ্যস্ত জ্যোতির্খয় করিয়া তুলে, শরীরটাকেও তখন যেন শুধু জ্যোতি বলিয়া 
মনে হয়। কাষ্ঠ যখন অগ্নিতে পুড়িয়া ভক্মাবশেষে পরিণত হয়, তখন গুধু 
আগ্র-জোতির একটা “অরূপ” তেজঃ সর্বত্র সঞ্চারিত হইতে দেখা বায়। 
যখন ম'নুষের অসংখ্য কর্ম-কাষ্ট সেই জ্ঞানাগ্রিতে দগ্ধ হইয়া ছাই হুইয়? বায়, 
তখন জ্ঞানাগ্ি ফুটিয়া ধক্‌ ধক্‌ করিতে থাক, তাহাতে মান্থষের দুশ্চিন্তা, 
সঙ্কল্প, অহংক'র প্রভৃতি কাম-্শরীর--সেই প্রদীপ্ত মগ্সি-জ্বালর মধ্যে আত্ম- 
গোপন করে! এই মাগুন তোমার আমার কলের মধ্যেই আছে। “ষ্যায়সে 
গিরিম্বত, মে জ্যোতি”_-এই জ্যোতিকে- ফুটাইয়া তুলিবার জন্তই মনুষ্যের 
নিক্ষাম কর্ম ;-- এই জন্তই তাহার জীবনব্যাপী সাধনা! প্রস্তরের মধ্যে অগ্রির 
প্রকাশ দেখিবার জন্ত যেমন মার একথানি প্রস্তরের প্রয়োজন, তেমন এখানেও 
জ্ঞানাগ্রি ছইুটাইবার জন্ঠ দদ্গুরুরূপী একখানি প্রস্তর খণ্ডের প্রয়োজন হয়। এই 
অগ্নির প্রকাশ হুইবামাত্র, সুর্য্যোদয়ে অন্ধকার হওয়ার মত সমস্ত অজ্ঞানত।__ 
সমস্ত জড়তা ও কর্ম্ম-বন্ধন কোথায় [মলায়া ষায়। তখন খালি আগুন! 
সর্বত্রই আগুন ! কেবল গ্রকাঁশ, কেবল জ্যোতি, কেবল আলোক! একেবারে 
মমন্ত দিক্‌ ভরপুর হয়ে উঠে। আলোকসম্পাতে সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে এক অপরূপ 


১৯৬ পন্থা । [ নৰপর্য্যায়, ১৩২১ 


রূপ ফুটিয়! উঠিতে দেখা যায়; তখন মনে হয় এক অখণ্ড ভাতি এই ভুবনত্রয়কে 
আচ্ছাদিত করিয়া বিরাজ করিতেছে । জড়তাতে দেহকে বড় ভার করে; 
দেখন। কেন, আল্সেগুলো। উঠতেই চায় না, সব কাজই তা'দের কাছে ভার 
বলে বোধ হয়! আগুনের কাছে থাকলে এই জড়তা ভাঙ্গে! শীতকালে 
ঠাণ্ডার সময় খন সমস্ত শরীরটা জড়বৎ হ'য়ে উঠে, তথন অগ্নির কপাতেই 
আমরা কি জড়ত্বের কঠিন নিগড় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি না? অগ্নি শোক 
হরণ করে। শোক তো মোহেরই কাজ কি না, অগ্নি প্রকাশ শ্বব্পপ ; তা'ই 
আগুনের প্রকাশময়ী সত্ব শক্তির নিকট মোহের তামসিক শক্তি টিকিতে পারে 
না! অগ্পি ষে শোকনাশক, তাহা শব্দাহের সমম্ধ বেশ বুঝিতে পারা ষাঁয়। 
পূর্বকালে তাই ব্রা্গণেরা অগ্নিকে ভীবনের সাথী ক'রে রেখেছিলেন ! 
তাহার! ভিতরে বাহিরে এই আগুনের ধুনি জালিয়ে রেখে দিতেন বাভিরের 
অগ্নি যা দেখছ, তাই ভিতরের অগ্নি-জ্ঞান! তাহা আবার লৌকিক ভেদে 
তই প্রকার। লৌকিক এই ধাঁভাতে হন্ছ্রিয়-সাধ্য বস্তজ্ঞান হয়, অলৌকিক জ্গানে 
অতীন্দ্রির পরমার্থ জ্ঞান হয় এই অগ্নির উপাসনা করতে করতে “যে! দেব 
অগ্নের্* প্রকাশিত ভয়ে পড়েন! সেই অগ্নিদেবই হচ্চেন তোমার “অপুত্রং 
জ্যোতিবাং জোতি”; আম্মাঙগসন্ধানীরা তারই সন্ধান জেনে কাজ গুচিয়ে নেন, 
তথন এই পরমতত্বকি লান্ভ করে, অন্ত লাভকে তারা লাভ বলেই মনে করেন 
না! আত্ম তত্বাননসন্ধিৎস্র! তারই জন্য সমস্ত জীবন ব্রহ্মচর্যো অটল-প্রতিষ্ঠ হয়ে 
থাকেন। এট জ্যোতি দেখেই অজ্ঞুন ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন /-- 
“নেলিহসে প্রথমান্‌ সমস্তাল্গোকান সমগ্রান বদনৈর্জগ্তি। 
তেজোভিরা পূর্যা জগৎ সনগ্রং ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপস্তি বিষে 1৮ 

প্রথম প্রথম রোগ, শোক, অভাব, ছুঃখের আগুনে মানুষ জলে পুডে মলে; 
তবু এই আগুনকে মাথায় থেকে কখন নামার না--এই আগুনের প্রবাঞ্ধের 
ম'ধ্াযই সাতার দিয়ে বেড়ায় । কোন কিছুতেই ষখন তার মনকে অবসন্ন করতে 
পারে না, দেই--পরে এই বিছ্যুঙ্জাপাময়ী প্রকাশের অভ্যন্তরে কোটি হর্োর 
প্রকাশ এবং তন্মধ্যে “চন্ত্রকে।টি স্থশীতলম্‌” অবস্থ! দেখে আশ্বস্ত হয়! তাহার 
মন্থুধা-জীবন ধণ্ঠ হয়! বে এই পরম ঞ্জোতি না পার, সেকেবল আগুনের আালাই 
অনুভব করে; এর প্রকাশ শক্তিকে-্-জ্ঞানময়ী দিব্যশক্তিকে বুঝিবার অবসর 
পায় ন। 1 এস আমর! সেই প্রকাঁশমান শুভ্র জ্যোতির্ধয় পুরুষের চরণ বন্দন1 করি। 


কলা কিল 


মোক্ষ ] প্রত্যাবর্তন । 


১1-- আমি পাতকিনী, তোমারে ভুলিয়া, দেহেরে সপেছি প্রাণ, 
নীচ সহবাসে, নারকিনী হঃয়ে, খোয়ান্গ তোমার মান ! 
ভালবেসে মোরে, যাহা দিয়েছিলে, সকলি স'পিন্ন তা”য়, 
তবু তার মন, না উঠে কথন, দছে মোরে পায় পায় ! 

২1 কতনা সোহাগে, ধরিনু চরণে, মরম দলিয়া গেল, 
আদরে অধরে), মুধা বাটি দিতে, সকলি গরল ভেল । 
কিন্ত নাথ! তুমি এত অযতনে পাপরিলে নাহি মোরে, 
আড়ালে দাড়ায়ে আমার লাগিয়ে তিতিছ নয়ন-লোরে । 

৩।-: সেষে নিদারুণ, তুমি কি করুণ, ক্ষমার নাহ্িক ওর, 
নাহি কর রোষ, নাহি ধর দোষ ভাঙ্গিল গরব মোর! 
সাজায়ে পসরা, দিয়েছিলে ভরা, ভাসায়ে নদীর জলে, 
আজি ভাঙ্গা তরী ডোব' ডোব'? হ/য়ে, ফিরিল চরণ তলে! 

শীকুজঙগপর রায় চৌধুরী । 


মোক্ষ ] মোক্ষ । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

আমরা পূর্ব পূর্ব বারে মোক্ষতত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ এই চারিটি জ্ঞান-ফলের কথ! উল্লেখ করিয্নাছি | এক্ষণে এ 
বিষয় বিশেষ করিয়া বলা মআবশ্তক।; কারণ ধন্মার্কাম এই তিনটির 
পরিজ্ঞান না হইলে প্রকৃত ভাবে মোক্ষতব্বের কথঞ্চিৎ উপলব্ধিৎ সম্ভবপর 
হয় না। বড়ই ছঃখের বিষয় যে, আজকাল লোকের বুদ্ধি শ্রকদেশিক ভাবে 
সনাতন-শান্ত্রূপ মহামহীরুহের শাখা-প্রশাথার তথা নিব্ূপণেই প্রযোজিত। 
মূল তত্ব দমূুহের কথঞ্চিৎ অবভান না জন্মিলে, শাখ। প্রশাখাদিরও প্রকৃত 
জ্ঞানলাভ হয় না। সেই জন্তই আমরা চৈতুস্তের মুল ভাষা বুঝিয়া, তাহার পরে 
“ধন্মার্থকাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ ফলং জ্ঞানং” বুঝিবার চেষ্টা করিব। কি বৈজ্ঞানিক 
ভাবে বাহ 'বহু'র অন্ধশীলন দ্বার!, কি দাশনিক ভাবে আমাদিগ্সের নিজ চৈতন্ডের 
অনুশীলন দ্বারা,__বুঝিতে পারা যায় বে, আমাদিগের চৈতন্তের অভ্যন্তরে ছুইটা 


১৯৮ পন্থা! । | নবপধ্যায়, ১৩২১ 


মৌলিক প্বৃত্তি গতি বা প্রবণতা (0০11) আছে । একই চৈতন্ত “উভয়ারিত 
আংত্মানং” (1১০12)1৭59) হইয়া একদিকে কেক্ত্র জ্ঞানে 'আমি' বা “পুরুষ প্রভৃতি 
ভাবে,__অপর দিকে 'সর্ব্ব,, “বু? বা জগৎ'ভাবে খেলিতে থাকে । একথ! 
সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক লিখিত গত বৎসপ্রের “মায়।- বিগ্তা ও অবিষ্া”” শীর্ষক 
প্রবন্ধে বিশদ্রূপে বণিত হইয়াছে । বাঁমকে সন্মোহিত করিয়া তাহার চিত্ত হইতে 
“সে রাম" প্রভৃতি বুদ্ধি অপলারিত কবিয়া দেওয়া হইল। তারপর তাহাকে একটা 
বালিশ প্রদান পূর্বক বলা হইল যে এইটা তাঁহাব সন্তান) সে অমনি সংস্কার 
বশে নেই বালিশটীকে অক্কে স্থাপন করতঃ সন্তান বোধে আদর করিতে লাগিল। 
সেস্ত্রী কি পুবষ এরূপ কোনও কথাই তাহাকে বনা হয় নাই । তাহাব পর 
তাহাকে একগাছি বাল পরিধান করিতে বল! হুইল । অনেকেই অবগত 
আছেন যে, ধনবান্‌ নন্দনগণও শৈশবে বলয়াদি অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে; 
সুতরাং এই বলয় পরিধান ব্যাপারেও তাহার স্্ী কি পুকষ বুদ্ধি টম্মেষের 
কোনও কারণ নাই । কিন্তু বাম, চৈতগ্তের কি আশ্তর্ গতির বশে পূর্বোক্ত 
সম্তান পালন ও বলয় ধাঁবণ উভয় বাপারই সমান্তপাতী কিয়া, তাহাব অভ্যন্তরে 
বিরাজমান, অথচ অনির্দিষ্ট (৫10501)৩) “আণম” ভাবটার সহিত মিলিত 
করিয়। দেখিবে। ওক্প ভাবে মিশাইলে কাজে কাজেই স্ত্রীবৃদ্ধি জাগরিত 
হুইবে। ভাহভাব পর ত'হাকে বন্ধ পরিধান করিতে আদেশ করিলে, “ল 
স্ীলোকের মত কবিয়াই বস্থ পরিধান করিবে। এ প্রকার স্ত্রীজ্জন স্থুলভ 
বস্ত্র পরিধানের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে, সে বলিবে 'পে স্ত্রীলোক, তাহার 
নাম সরোজিনী? । হদনন্তর তাহার সরোজিনী ভাবেব পিতা, মাত, পতি 
প্রচৃতি সর্ব" ভাব আপন! আপন্ন প্রক্টিত হইত থাকিবে! এস্থলে বস পরিধান 
প্রভৃতি বুত্তিগুলির স্তান হইয়াই চৈতন্যেব খেলার শেষ হইল না। অপি এ 
সকল বৃত্তি হইতে, প্রতি বা বিপরীত ভাবে বিশ্বিত হইয়া, প্রতিবিদ্বিত হইয়া 
যেন “আমির অভিমুখী একছী গতি প্রকাশিত হইল। খী গতির বশেই সন্তান 
পালন, বলয় ও বস্ত্রাদি পরিধান নান! “বাস্থ' ভাবের সমান্রপাতী, অথচ অতিগ 
একটি মমি বোধ জাগরিত হইল । এই গতিটিকে শানে প্রতি? (বিপরীত 
ভাবে) অঞ্চতি (মিশি্1 যাওয়া) অর্থাৎ বিপরীত ভাবে মিশিক়া যাওয়া বা 
প্রত্যয়”, 'প্রত্যভিজ্ঞতা', প্রতাগ জ্যোতি প্রড়ৃতি শবে ইঙ্গিত কর! হইয়া! থাফে। 
উপনিষতৎ এই গতিকেই পসা কাঠা সা পরাগতি* বাকো অভিকিত করেন। 

এই গতিটির বিষয় আর একটু বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্তক। ইহা 


শ্রাবণ] মোক্ষ | ১৯৯ 


বৃত্তি সমুহের সমামুপাতী হইলেও বুত্তির বিরুদ্ধ ধস্্রী। বৃত্তিগুলি বাহিরে আসয়া 
পড়িতে চায়; আর এই গতি অন্তম্মবী হইয়া মিশিয়া যায়; ইতা কেন্দ্র বা একত্ব 
অভিমুখী; বৃত্তি নিচয় 'বুত্ত বা 'সর্ব্' অভিমুখী । ইহা বুনি সমূছের সংযোগ 
বা জন্য-ফল নহে? বৃত্তিসমূহ হইতে (উৎ-স্থিত ) উখিত হইলেও এই আমি”্টি 
বিশিষ্ট বৃত্তিরাশিতে পরিস্মাণ্ত নতে; কার্ণ তাহা হইলে সম্মোহিত রাম 
কেবল সন্তান পালন ও বস্ত্র পরিধানের ভাণ মাত্র করিতে সমর্থ হত, অপর 
কিছুই করিতে পারিত না। “আমি সরোজিনা' এই বোধে সমস্ত বৃত্বি, ক্রিয়া, 
স্বতি ও ভাবরাশির দ্রষ্টা হুইয়! থেলিতে পারিত না। রামের স্মৃতিতে পুরুষ 
তাবেরই আধিক্য ও প্রাবল্য আছে; কিন্ত্ত কি আশ্চর্যা কৌশলে তাহার ম্থৃতি- 
ক্ষেত্র হইতে স্ত্রীবুদ্ধির উপযোগী ভাবগুলি সংগৃহীত (১০1০০) হইয়াও সেই 
গুলিকে সংমিশ্রিত (০০-০:011:56ণ ) করিয়া 'আমি' জ্ঞানটা প্রকাশিত 
হইতেছে । এই সংগ্রাহক শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। এক অধিকরণের সমান্গপাতা 
বুত্বিসমূৃহকে অবসান বা লীন করিয়া দেওয়৷ বা অধাবসায়হ বুদ্ধির ক্ররা। তাহা 
ভইতে [চত্ত 'আমি' সরোজিনী রূপ খ্যাতি বা বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপাদন করিল। 
এই খ্যাতি “পুরুষ' বা 'আমি' নহে ; কারণ “আম সরোজিনী? না হইয়া সরলা, 
কমলা, মেরি বা লুৎফুনিলা অনেকই হইতে পারিত। এই “আমি অভিমুখী 
গতিটিকে 'পুরুষ' তত্ত্ব বলে। 

'পুরুষ' বলে কেন? 'পুরী শয়নাৎ পরিপৃণত্বাৎ বা”; ইহাহ্‌ আচার্যোর উক্তি । 
বৃত্তির পুরাভান্তরে সমান্পাতী হইয়া বুন্তিসমূহের অন্ত বা অবশেষামূৃতং রূপে 
আছেন বলিয়া ইনি 'পুরুষণ ; অথচ 'পুর হইতে পর বা অতিগ; কতকটা যেমন 
“হাতে আছে হাতে নাই, হাত বাড়ালে পেতে নাইশ গোছের । তাহাকে 
ধরিতে বাও, সে মহা-লম্পট--পলাইয়া উপরে উঠিয়া বসিবে। যদি বল তাহ! কি 
প্রকার? যেমন ০0175 091 89৮10 বা 0)612-06166 এর স্তায়। জড়ের 
অবয্ধব (৬০1০17৩) ও আয়তন (108১৪) বৃত্তির স্ায় “বিশিঈ' অথু সমূহে 
সংগঠিত। অণুগুলিকে 'সর্+ ভাবে মিশাইয়াই বস্তুর অবয়ব স্থির রহিগাছে; 
কিন্তু উহ্থার কেন্দ্রটি (090১ 01 8721) কি বিশিষ্ট অণুজাতীয় ? বস্তটিকে 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতঃ তন্ন তন্ন করিয়া অহথসন্ধান করিলেও কেন্দ্র বলিয়া কোনও 
অণু-জাতীয় বস্ত প্রত্যক্ষ কারতে পারিবে না) কেবল “বন” ভাবের অঞ্ু সমূহ 
পাইবে। কিন্তু এই কেন্ত্রের অস্তিত্ব (ক অলীক? উহ্থাকি মিথ্যা জ্ঞান মাত্র? 
উহ! অলীক হইলে ব্যবারে আসিতে পারিত না। বস্তুর যে অংশে এ কেজের 
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স্থিতি, তাহার সহিত ভূ-কেন্দ্রের প্রতি রেখাপাত করিলে, সেই রেখা স্থানে 
একটা সুচাগ্র মাত্র নাহাষেো সমগ্র বস্তটিকে ধারণ করিতে পারিবে । যাত্রিগণ 
সমারূড তরণী যখন প্রবল ঝটিকাবেগে আন্দোলিত হইতে থাকে ও আরোহিগণ 
নৌকার নিমজ্জন (শঙ্কায় ভীত হইন্পা উঠে, সে অবস্থায় আরোহিগণ নৌকাগহ্বরে 
নামিয়া বসলে, নৌকার চে।১(০৮০৩।।(1৪ বা কেন্দ্রটীকে একটু নীচে নামাইয়। 
আন! হয় ও তন্নিবন্ধন নৌকার আন্দোলন ও বিপর্যান্ত হইবার আশঙ্ক। কিয়ৎ- 
পরিমাণে উপশমিত হইয়া থাকে । বন্তর কেন্দ্রটা (5709) অবয়বকে ধারণ 
করিয়া থাঁকিলেও উহা অগণুপমুহছের সমজাতীয় নহে। উচাস্কুল--জড় নছে। 
পরম্ত শক্তিমান্রা জাতীয় ও জড় ভাবের অভিগ কি এক প্রকারের। অথচ 
দেখ, এ শক্তিকেন্ড্রে অপুগুলির সমস্ত আকর্ষণ (000800090) ও বিশ্লেঘণ 
[2190151017) ক্রিয়া পরিলমাপ্ত হইয়া [স্থির হইয়। রহিয়াছে । এ কেরে 
অবলম্বন করিয়া জড়ের সমষ্টতৃত অণুগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে (100৮751১866) বা 
আকাশে এমন ভাবে স্পন্দিত হইতেছে ষে, সেই ম্পন্গান মুত সমান্থুপা ভা 
€ইয়। কেন্ত্রে পন্ত্ছিবামাত্রই স্থির ইইয়' যায়; আর গতি বাম্পন্দন থাকে না । 
সেইজন্ই ই কেন্দ্রকে আামরা পুরি শন (পুরি-৫শতে যঃ) পুকষ? বলিতে 
পারি । আবার দেখ, কেন্দ্রের পক্তিবিলাদ আছে বঞ্ষযাই, বিশিষ্ট অণুসমুহের 
জসংশ্রিষ্ট স্পন্দনরাশি থন বা প'রপুর্ণ হইয়া বস্তুর একত্বে পর্যাবলিত হইতেছে । 
জলের অণুসমূের ক্ষেত্র ( 11061 91১০ ) বরফরূপে প্রসারিত হইয়া গেলেও, 
উহার কেন্দ্র যেমন তেমনন্থ রহিয়। গেল । 

আমাদিগের বৃত্তি সমুহ দৃষ্টাস্তের অণু-জাতীয়। উচ্থাদের স্বকায় ক্ষেত্রে 
'অবকাশ' 'গুণ' প্রভৃতি আছে । বৃত্তিগুলির এই খেপাকে প্রারুতিক খেলা 
বলে। কাম-প্রবৃত্তির খেলা এক প্রকার, ক্রোধের অন্ত প্রকার । দৃষ্টির একরুপ, 
ক্লতির অন্তরূপ মনের কল্প, বুদ্ধির অন্তব্ূপ। প্রবৃত্তি নিচ ও ভাহাদের 
প্রাকৃতিক বিলাপ বিগ্লেষণ করির। দেখিলে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। 
তবে কেন ভাই সংসারি! ধন, মান, পূ্রাদিতে আঅভিনিবিষ্ট হইয়া 'আমিকে? 
খুঁজিতে বাইতেছ ? তবে কেন ভাই থিয়সফিপ্ট' ! দেহ, গ্রাপ, মন গ্রভৃতি 
প্রাকৃতিক তদ্বে, পিতৃ-দেবন্ত! প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি থেলার বিশ্লেঘণে সেই 
পের" অতিগ পুরুষকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছ? বৃত্তিসমূহের অভাস্তয়ে যে 
সমান্থুপাতী গতির স্বপ্বা বিরাপমান, তাহার দিকে ঘৃটিপাত কর, দেখিতে পাইবে 
আপাত; প্রতীয়ধান ক্ষুত্রতা, মো, অধর্শা ও পক্ষান্তরে কর্ণা বিকাশ, জ্ঞান 
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প্রভৃতির ভিতর দিয়া কে এক মহান্‌ পুরুষ এই বৃন্তি সমূহকে আকর্ষণ করতঃ 
তাহাদের ক্রীড়া-ক্ষেত্রে স্বপ্রকাশি হইচততেছেন। সে যে 'অজাতি'_মাগু,কা- 
কারিকার অজাতি--তাহারই জন্য ঈ সমুদয় অণু সমূহের জাতি, কুল, মান, গতি 
উৎসগিত হইতেছে । অজ্ঞ লোকেবা যেমন জলের কেন্দ্রকে তারলা-ধর্মন বিশিষ্ট, 
9 বরফের কেন্দ্রকে নিশ্চয়ই স্থিতিশীল দর্মবিশিষ্ট বলিয়া মনে কবে, ঠিক সেই 
প্রকাব মানব দেহের 'আমিটীকে' মানুষ, দেবদেহের 'আমি,টিকে দেবতা ও পণ্ড 
দেহের 'আমিটি”কে পশ্ত বলিয়া! আমান্দিগেণ শাস্তি ভয়। বস্তুর অন্তর্গত অনুসমুহের 
বিশিষ্ট গতি ও ধন্দ নুঝিঠে পারিয়া তাভ!দিগকক গুণ, স্বভাব, প্রকৃতি প্রভৃতি ভাবে 
যেমন করিয়াই যোগ কন না কন, তাতে যেমন কেন্দ্রের কোন জ্ঞানই উপপক্গ 
হয় না, তদ্রপ ততুগালব পুঙ্ব'ন্তপৃঙ্থ বিশেষণে এবং যে কোনও প্রাক্কৃতিক ভাবে 
উহাদের যোগ কবি পুরুষের সম্বন্ধেও জ্ঞান জন্মিবে না। কিন্ত যাই পরাভি- 
সারিণী গাঁঠ (0৭2১৫111070 0670) তোমার হদয়ে জাগিয়া উঠিবে, যাই 
বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মোহ অতিক্রম করতঃ বাম, শ্তাম, ষছু প্রভৃতি ভাবের ধর্খ- 
অঞ্জন বা মোক্ষ-সাধন কবিবাণ প্রবন্তি ত্যাগ করিবে, অমনি সেই পুরুষের কাল- 
রূপের আভাগ পদয়ে প্রাতফলিত হইবে । যখন বাহাবস্ত ও তত্বের মধ্যে আর 
বিশিষ্ট গুণ, ধন্য প্রক্তততি দেখিতে রুচি থাকিবে না,যখন পৰ পুরুষের বীর্ধ্য 
বা আভান হৃদয়ে পতিত হইয়া তোমার বভিঃস্বত্ব ভাব দুচিয়া তোমাকে 
অন্তঃগত্ব। করিয়া বাহা-বিলাসে তোমাৰ অব জন্মিথে, যখন ব্কিত্বের মধ্য নিয়া 
প্রকাশিত আকর্ষণ মন্ভব কবঠঃ, সেভ আকর্মণের জন্তই সাধের বাক্তিত্বের 
ব্যবহার করি পারিবে, তখনই ৩” পুরুষে ৭ংনীরব তোমার কর্ণকৃহবে ঞবেশ 
কবিবে । 

নে ভাই, সকলেই “আমির' প্রয়াস' , সকলেই “আমি” "আমি করিয়া 
কোথায় ছুটিতেছি । “আমি বাম' বালয়া, খাম এহ সংজ্ঞাব অন্তরালে অনস্ত 
শাববশি, জন্ম কম্ম প্রক্ততি অনন্ত বুন্ি-সমৃহকে চৌর করিয়া মিলাইয় 
রাখিতে চেষ্টা করে। ধন চাই, মান চাহ, পুত্র চাই, অপরদিকে ধন্ম চাই, যোগও 
চাই ; অথচ এত বিরুদ্ধ ভাবগুলি রামে কি প্রকার মশিয়! যাইবে, তাহ জানে। 
না। এই গ্রকারে রাম বাহ ভাব-রাশিকে ধারিযা রহিপ্নাছে; সে ত' সেগুলিকে 
ঘন করিয়। মিশাইতে সমর্থ হইয়াছে না, (সেই সমুদয় সংগ্রহ করতঃ যক্ষের মত্ত 
বক্ষে ধারণ করিয়া আছে । রাম বদি উহাকে 'আমিতে” মিশাইতে পারিত, হছি 
সব আত্মসাৎ করিতে পারিত, যর্দি অবয়বীঙত বিভিন্ন অল্পের ঘন রস বা আঙ্কিরস' 

ন্‌ 
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তত্বর বোধ হইত, তাহ! হইলে কি সে স্থুথ ছুঃখ, পাপ পুণ্য, ধর্মাধর্মের দোলারোহগ 
করত: এই মুহুর্তে হৃষ্ট ও পুলকিত এবং পরক্ষণেই ছেষের কুপে নিপতিত হইয়া 
দারণ মৃহামাঁন হইত? তত্রকঃশোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্ঠতঃ। কাজেই দেখ। 
যাইতেছে যে বাক্কিত্বের শোতে পতিত বাম” বাহা ভাবে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া জল ও 
বরফ-কেন্ত্রেব পার্থক্যাগ্ুভব করিয়া সর্বাকর্মক রুষ্ণ হত্বের ভাষা বুঝিতে পারিতেছে 
না'। সেই পরমাকর্মক যে প্রেমতবে আকুল হইয়] প্রতি জীবহৃদয়ে “রাধা? 'রাধা”- 
ভাবে আপনার জগত-বিধবংনকা'রিণী আকুল পিম্নাসার ভাষা জাগরিত করিতেছেন 1! 
ভাভার আকুল পিয়াপার বশে অন্তপ্রাণিত হইয়াই ত' ত্তাহাকে 'পরা? ভাবে 
ধর্শনে অসমর্থ জীব বাহিরের সব্ব' ভাবে সেই পিপাম! মিটাইতে চেষ্টিত ও ধাঁবত 
হইতেছে । সতা বটে চাই, তোমার হৃদয়ে স্থখের তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল, কিন্তু যে 
স্থথ দেই তঙ্জার পরিতপ্ত হইব যেন্থ্থ আব চাঞ্চলা নাই, আর অস্থিরতা 
নাই; সেহ স্থথের টানটি যে দাবা-পুতাদিতে শেষ বা পরিসমাপ্ত হইবে, 
তাহা কে বলিয়া দিল? কিন্ু যখন জাব রূপিক হইয়া এ তৃষ্টার গতি বুঝিতে 
পারে, তখন দেখিতে পায় যে ত ভষা 'দর্ব'ভাব হতে ( উত্-স্থিত) উখিত 
হইতেছে বটে, কিন্তু 'সর্ব' ভাবে মিশিতেছে না । তন সে দেখিতে পায় যে স্টহা 
“সর্ব ভাবে ( প্রতিকুলে তিঠ“5) প্রতিষ্ঠিঠ। এক নয়নে 'সপ্দ ভাবের দিক 
থাকিলেও উচ5া জগন্মাতা চৈহন্যমীর 'পব -মধিষ্টান 9 'পরাগণত, পদশন কবতঃ 
ভীবকে ভাঠাপই পাদপাঠ-দমীপে আনয়ন করিবার জন্ত বিরাজমান রহিয়াছে । 
এইবূপে জীব ধথখন আমির খঙার অতাস্থার অবস্থিত গা বুঝিতে 


পি বে. 
ক্নম অণধি ভাম রূপ নেহাবিণু 


নয়ন ন' তিবপিত ভেল; 

ভাবিয়া দেখিগ্ধ এতিন ভুবনে কে আর আমার আছে, 

রাধা বলে আর জুড়াইতে নাই দাড়াব কাহার কাছে। 
তখন কর্মরচিত লোক? স্থথ প্রস্ততি পরীক্ষা করতঃ--প্বিবিচয লোকান্‌ 
কন্দচিহান্‌ পরীক্ষ”_- আমির পধিসমাপ্রিবূপ “পর' পুকষের শরণ গ্রহণ করে। 
সকলেই ষখন “আমি? 'আমি' বলে, তথন নিশ্চয়ই এক নিক্ষাম 'আমি' আছে, 
ধাহছাতে এই সকলের পরিসমাপ্তি 9 পরিপূর্ণতা । শ্োহন্বিনীর গতি প্রদর্শন 
করিবার নিমিন তীরস্থ স্থান এ প্রতিষ্ঠানাদির যতটুকু আবগাকতা, পুরুষের 
পরিপূর্ণ চ! দেখাইবার জন্ত আমাদিগের বাক্তিত্বেরও ততটুকু আবহীক। সেই 


আঁবণ] উপনিষদ্-প্রতিপাঁদ্য ভূমা । ২০৩ 


পুরুষের ভাষা একবার হাদয়ঙ্জম করিতে পাঁরিলে, জলপ্লাবনে সর্বদেশ প্লাবিত 
হইয়! গেলে বিশিষ্ট কুপ তড়াগাদির যতটুকু আবশ্তকতা, বেদাদি অনন্ত শান্ত্রেরও 
ততটুকু আবস্ককতা থাকে ;- 
“যাবানর্থ উদপাণে সন্মতঃ সংপ্লতোদকে । 
তাবান্‌ সর্ধেধু বেদেষু ব্রাহ্মণন্ত বিজান 50৮ 
কিন্তু যদি 'পর'-পুক্ুষাভিসারিণী বুদ্ধির আবিভাব না হয়, তবে 
শরীরং স্ুবূপং ততো বা কলঙ্রং, 
যশশ্চারু চিত্রং ধ্নং মেরু তুল্যং | 
ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শান্তর পপ্ত' ) 
সমালিঙ্গিতা কামনী ঘামিনীযু__ 
ততঃ ঠিং ততঃকিং ত৩ঃ কিং ৩৩: কিং 


শপ পিপলস | সপ পাশ 


শোক্ষ | উপনিবদ-প্রতিপাচ্ঞ ভমা। 
( পুর্ধ্ব প্রকাঁশিতের পদ) | 

এইবার বিবর্তবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি । দেশ কালাদি 
জগত ব্রঙ্গেরই বিবর্ভ। কারণ শ্রুতি প্রথম বলিতেছেন ষে মাস্মা একই ছিলেন, 
আর কিছুই ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিচুলন “বহুস্তাম , এই ইচ্ছা দ্বারা তিনি 
প্রপঞ্চাকারে বহু হলেন । সে অবস্থায় তিনি যে একই আছেন, ইহাও উপনিষদ 
দেখাইতেছেন। আবার দেখাইতেছেন,__ প্রপঞ্চতঃ আকাব দেখিতে পাইলেও 
আম্মার ৫কোনরূপ বিরৃতি ঘটে নাই। তীহার যেরূপ থাক উচিত, সেইরপ 
পূর্বে ছিলেন, এখন ৪ আছেন এবং পরেও থাকিবেন। ইহা দ্বারা কি বুঝিবে? 
দর্পন-স্থানীয় মায়ার আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িন্না এক আত্মাই বহু আকারে 
প্রতভাসিত হইয়াছেন । বস্ত্র প্রতিবিস্ব কিছুই নহে- মিথা, ইহাই বুঝিতে 
হইবে। ইহা! অগ্ক স্থানে সবিশেষ বণিত হইবে। এউরূপে ষে প্রপঞ্জের 
উপপৃত্তি করা যায়, তাহাকে 'বিবর্তবাদ' কহে! যাহা! যাহা নহে, তাহাকে 
যে তাহাই দেখা, সেই হইল বিবর্ত। "'অতত্বতোন্তথা এবং বিবর্ত 
ইতুান্দীরিতঃ। যে যাহা সে তাহাই থাকিবে, অথচ তাহাকে অন্তরূপে যে দেখ', 
সেই অন্তথ! প্রকাশকে বিবর্ত বপে। একই আত্মার অজ্ঞান-দোষে বনুরূপে 
গ্রকাশই বিবর্ত, এটি কি করিয়া বুঝাইতে পারা ষাইবে ? লা, বদি স্যৃষ্টিকে 


২০৪ পন্থা | [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২১ 


মিথ্যা প্রমাণ করা ধায়। সকলেই বলে এ জগত লতা; শ্রুতি দেখাইতে- 
ছেন-_এ জগ যাহা হইতে হয়, আবার তাহাতেই যাইয়া বিনাশ প্রাপ্প হয়। 
তবেই দেখ এ স্থা্ট কিরূপ? আত্মা হইতে হয়, কিন্তু আত্মীয় থাকে না) 
তবেই এ স্থষ্টি কিছুই নহে, মিথ্যা দপপ-গুহে শত সহঅ দর্পণ আছে, তুমি 
সে গৃহে প্রাৰষ্ট হইয়া ষে দিকে দে থবে, দেখিবে সেই দিকেই £মি)- তুমি তখন 
শত সহশ্র বিশ্ব হতে বিদ্বরূপে প্রতিভাপিত। সেই শত সহস্বে তুমি, স্বয়ং 
তুমিই কি? যে শত সহঅই তুমি; অথচ তমি বাতীত এ শত সহজ ভীম 
হইতে পার না। এখন ভাবিঙ্গী দোখতে হইবে, যাহা হইতে যাল্ক। ভয়) তাহাতে 
হ্দি তাহা না থাকে, তবে তাহ সা নভে মাক্সা হইঠে জগৎ হইয়াছে, অথচ 
আত্মার জগং স্বন্গবতঃ কখনই নাই; গুতরাং জগৎ সত নহে। স্থষ্টি বাক্যের 
এইটাই প্রয়োজন । “ও আত্ম বা ইদনেক এব'এ আপীৎ লাহ্য২ং কিঞ্চনৎগ, 
স্থতরাং এই নিমিত্ত বিবর্তবাদকেহ দৃঢ় কবা। আবশ্যক । 

গতি আগও কভিতেছেন তে, উৎপত্তির পুর্বে জগং ছিপ না এবং 
মহাপ্রলয়ের পরেও জগৎ থাকিতে ন ; স্ুতবাৎ অধ্যে থাভা 'কছু পেখা যায় 
তাহ! নিথ্যা। মাও্ডুক্য ষথা--"নায়াময়মদং দদ্বতং', আঁদাবন্তে চ বন্'স্তি 
বর্তমানেহপি তত্তথা'' | সুরাহ জগৎ মিথ্য 

খখেদ কাঁভতেছেন, স্যর পূর্বে 'শন্দকারের দ্বাৰা অঙ্ককার আবুশ 
ছিল। “তম আনীত তমস1 গুঢ়ম:গ্র”) পরে কঠিভেছেন পতুচ্ছোনাস্পিহিতং 
যদাসীৎ* অর্থ আবিগ্তমান বন্ত দ্বার] সেই লব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। স্ৃতবাং 
যে তম হইতে জগতের উৎপন্তি, তাহা যখন নিজেই তুচ্ছ, তখন জগৎ থে তুচ্ছ 
হইবে তদ্বিষযে বক্তব্য কি আছে? খপ্েদ আরও কঠিঙেছেন যে) কেই ব 
জানে, কেই বা বর্ণন করিবে--কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল 
নানা? স্থষ্টি হইল ? 

“কো অন্ধা বেদ কঃ ইহ প্ররোচং, কুত অজাভা কু হঁয়ং বিস্যাঃ |" 

“কি ত অভিধত্তে ক্রতিরপি” | 

ধখেদ পুনঃ কহিতেছেন,--কেই স্থষ্টি করিয়াছেন কি করেন নাই, তাহা 
তিনিই জানেন, ধিনি ইহার প্রতৃ-স্বর্ূপ পরম/কাশে আছেন; তিনি না জানিলে 
কে জালিবে? 

“ইয়ং বিস্ির্ধত আবভূব, মি বা! দধে যদি বা ন। 
যো অন্তাধাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত সো অঙ্গ বেদঃ ঘি বা ন বেধঃ।” 
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শ্রুতিতে প্রথমে জগতের অধ্যারোপ করিয়া, তৎপরে ণনেতি নেতি? ইত্যাদি 
হবার দৃশ্ত-প্রপঞ্চের বাদ করিয়া অপবাদ করাতে জগতের মিথ্যাত্বই শ্রতির 
তাৎপর্য । 

'“অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং (নম্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চতে | 

“গু একমেবাদ্ধি তীযংত এবং হুত্বদমাস”” প্রভাত চারি বেদের চারি মৃহা- 
বাক্য স্পষ্টাক্ষরে জীব-ব্রন্ষের মভেদ প্রমাণ কবাচত জগতেব মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনই 
সকল এঞরতির তাত্পগা। ভগবান আমঠগবদূগাতায় না সূতী এবগ্ভতে ভাব, 
ন। ভাবে বিতে স৩ঃ” হত্যাপি বন্ধ স্থ-ণ অক্জুনকে গগতের 'ম থ্যাত্বহই উপদেশ 
দিরাছেন। তাহা উত্তম আধকারার অনুভ-াসন্ধ। 

পুজ্যপাদ সাগনাচার্ধ্য দেবাসস্কের ব্যাখ্যাতে [লখিয়াছেন, _' অসি হি সব্বং 
জগৎ, সুক্তো রজতামবাধ্যস্তং সঙ দৃশ্যত, মায়া ০» জগদাকাবরচপণ [ববন্ততে । 
তাদৃশ্ত। নায়য়া আধ। দত্তহগ্সেমসঙ্গস্তাপ বর্মণ উক্ত সর্বস্তো ২পহি । সুতরাং 
জগৎ বিগ্ঠা মাঞ্জার খা প্রদ্দেপ বিবর্ত এবং আবদ্য মাধাব পাখণাম। মায়া 
িথ্য। স্থঙরা- জগত মধ্য । 

চণ্ডাতেও অন্ধ কাঁথত হহয়াছে ''আধারঙ৩। জগতস্বমেক মহীস্বরূপেপ 
ষতঃ স্কিতীস। অপাং শ্বরূপাস্থতয়া হখেওদাশ্যাধ্যতে কৃৎসমলজ্ঘাবীযো ।" 
ইহ! দ্বার। সপ্রমাণিত হহতেছে জগং অপের বাকারণ-খারি 'ববর্ত এবং মায়ার 
পাঁরণাম। 

ভগবান শঙ্করাঢাগ্য যতিপঞ্চকে লাখয়াছেন,_-''যগ্তামিদং কাপ তমিন্দ্রজালং, 
চরাচরং ভবতি মনোবিলাসং” । সচ্চিৎ সুখৈকং জগপাম্মরূপং, সাকাশীকাহং 
নিজ বোধ্রূপং ॥' ইহ! দ্বার! সপ্রমাণি৩ হইতেছে জগৎ সর্বাস্মক মনের পরিণাম 
ম/ত্র; এবং সচ্চিপানন্দ বন্ধের খবর্ত; স্তরাং সম্পূর্ণ মিথ্যা । অনুভব দ্বারা 
প্রতীয়মান হয়, জগত আপ. তেজ অন্ধের পরিশাম এবং সাচ্চপানন্দের বিবন্ত। 
চণ্ডীর অন্ত স্থানে লিখিত হইয়াছে “একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা, 
পঠ্ঠৈতা হুষ্টময্যেব বিশস্ঞযো মাত ভৃতয়ঃ 01 হা পারা সপ্রমাণিত হইতেছে তে 
স্থির পূর্বে এক মায়া [ছলেন, পরেও সেহ মায়া থার্িবেন। মধ্যে এই সমপ্ত 
প্রকাশ; সুতরাং মথ্য।। 

সমগ্র যোগবাশষ্ট পাঠে অবগঠ হওয়া যায় ষে, ' জগৎ তোনকালে জয় 
নাই, এখনও নাই এবং পরে কোন কালে হইবেও না। ইহা বেদসুলক, সুতরাং 
নিঃসংশগ্নিত ভাবে প্রামাণ্য ।৮" 
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দেবীস্থক্তে “অহমেববাশ ইব প্রবাম্যারভমানা ভূবনানি বিশ্বা। পরোদিবা 
পর £না প্াথব্যৈ তাবতী মহিনা সম্বভূব ॥ জগৎ মায়ামূলক। সগ্থিতের 
সম্বেদেনকে পৃথক্রূপে সৃষ্টি করাতে জগতের কল্পিত সত্াত্ব। এ সমস্ত 
প্রমাণ এবং আরও অনেক হ্ুতিস্থত লন্মত প্রমাণ সত্বেও যে সকল 
বিদ্যাভিমানী এত অভিজ্ঞ প্তত বেদ প্রতিপাদ্য বিবতুবাদ বুদ্ধিতে না 
আনিম্না বৃথা কুতক কেন, তাহাদের [নতাগক ছৃয়তি এবং তাহাদের ভ্রম 
প্রমাদ অহ্যন্ত অন্থগ্রহের 'বষয়; কারণ তাহাদের উপর ভগবানের একান্ত নিগ্রহ 
জানিবে। 

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে যাওয়া যাউক। পুর্দে বলা ভহয়াছে দিক, কাল. 
দেশ, চি, অহং, অস্থভব, চেতন) স্পদন প্রভৃতি 'সব্ধ স্কুল ৭ শৃক্ষ্স জগৎ 
রঙ্ধ কত বা অধান্ত! ইহা সব্ব ধাস্তসম্মত যে, কারও বস্তু আধষ্টান 
হইতে ভিন্ন নঙে। যেরূপ কালগত সপ রজ্জু হহতে ভিন্ন লহে। এই 
কারণে সেই ভূমাই সব্ধ জগতরূপ এহক্ষপে হে নারদ, এহ সর্ব জগতের 
অধিষ্টানপ্পে $মি পেহ ভুমণ্ক প্রথমে আপনার বু'্ছতে আরঢু কর। তদণস্তর 
সেই ভূমার তটস্থ ব্ূগতা [পবু্ড কাবা লগ্ঠ, সেই পবন খ্যাপক ভৃমাকে 
অহং অন্মশি এহ পকাপে ছাপনার আম্মাপ্পে জান। 

হে ভগবন্‌! পরিচ্ছ্ন অতঙ্কার বিশিষ্টের বাচক বে অহং শর্ট, পেই 
অহং শর্ষকে ব্যাপক তমা বিষয়ে প্রয়োগ কর। অতান্ত অপঙ্গত, সুতরাং 
সম্ভব নঠে। হে নারদ! যধ্াপ মহং এঠ শব দ্বারা অহঙ্কার প্রতাতি 
ভয়। তথাপি পেই অহঙ্কারের সেই ভৃনা বিষয়ে নাদৃপ্ত আছে। সেই 
সাদৃশ্ত গ্রহণ করিয়া সেই অভং শব গোনা লক্ষণ। দ্বার সেই তুমার 
ইঙ্গিত করে। এক্ষণে সেহ অহঙ্কার এবং হুমা আম্মার পাদৃপ্ত নিরূপণ 
করা যাইতেছে । পুর্বাদি দশ দিক বিষ এবং ভূত ভাবষ্যং বর্ধমান 
এহ তিন কালে স্থিত যত প্রকার দেহধারী জাব আছে, সেই সমস্ত 
জীব প্রথমে মহং এহ প্রকার অগভথ করিতে থাকিয়া পশ্চাৎ বচন 
উচ্চারণাি ব্যবহার করিয়া! থাকে । গে অহং অন্থভব বিনা কোন ব্যবহার 
পিদ্ধ হইবে না। স্থতরাং এই জান' ঘাতেছে যে, এই অহঙ্কারই জীবের 
সর্ব ব্যবহারের কারণ। এবপ সর্ব ব্যব্ারের মুল কারণভূত অহঙ্কার যেরূপ 
সর্ব দ্িককে এবং সর্বহৃত প্রাণীকে ব্যাপিরা স্থিত হ্ইঞ্জা আছে, সেইন্নীপ 
এই অহঙ্কারের আশ্ররক্খপ এই আীবাত্মাও পেই পর্ব দিককে এবং পর্বস্ৃত 
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প্রাণীকে ব্যাপিয়া স্থিত হইয়া আছে। এই প্রকার অহঙ্কারের এবং ভূমা 
আত্মার সর্বত্র ব্যাপকতা রূপ দাদৃশ্ত আছে। সেই সাদৃশ্ঠ অঙ্গীকার 
করিয়া সেই অহং শব্ধ লক্ষণাবৃত্তি রূপে পর্ব উপাধি রহিত কুটস্থ আত্মাকেই 
বোধন কবে। সেই কুটস্থ আত্মার শৎপদার্থ রূপ ভূমার সহিত অভেদ 
তত্বমসি পড়ত মচাঁবাকা প্রতিপাদন করিতেছে । এক্ষণে সেই আঅভেদ 
জ্ঞানের জীবনুক্তি রূপ ফল নিকপণ করা বাইতেচছ। হে নারদ, ইতলোকে 
অক্ঞানী পুরুষ নেত্রা্দ উদ্দ্রন্ন দ্বার' এবং মন দ্বার সর্ব বাবহাঁর করিয়াও 
আপনার মন্তুষাভাঁব বিশ্বৃত হয় না; কিন্ত অপনার মন্গষাভাবাক সংশয়-বিপর্ধ্যয় 
রভিত হইয়া সর্বদা অগভব করে। সেষ্টরূপ যে পুরুষ গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে 
সেই অহঙ্কারাদি উপাধি বিন্মরণ করিয়া “মামি' আত্মা ভূমারূপ এই প্রকার 
₹শয়-বিপর্যা় রহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সেই বিদ্বান পুরুষ বেদান্ত শাস্বের চিন্তন 
কালে আনন্দ স্বরূপ আত্মাতেই ক্রীড়া করতঃ স্থিত হইয়া থাকেন। যেবপ 
বালক, বালক সমুদায়ের মধ্যে ক্রীডা করতঃ স্থিত তয়। সেই বিদ্বান্‌ 
পুকষ সন ভোজনাদি কাঁলেও দেই আনন্দ স্বরূপ আত্ম'তেহ চিত্তের শক্তিরূপ 
রতি ধারণ করতঃ স্থিত হন; যেক্ধপ কামী পুরুষ বিদেশে অবস্থিত করিয়াও 
চিনের শক্তিরূপ রতি সর্বদা আপন স্ত্ীর উপর রাখেন । ইহা দ্বার! এই 
অর্থ প্রকাশিত হইল যে, জীবন্ুক্ত পুরুষের ছুই প্রক'র দশা থাকে । এক 
সমাধি দশা এবং দ্বিতীয় মাধ হইতে উন দশা । তম্মধো সমাধি 
হইতে উত্থান দশাী9 আবার ছুই প্রকার হইয়া থাকে; এক বেদাস্ত 
শান্সের চিনূনরূপ উত্থান দশা, দ্বিতীয় শ্লান ভোজনাদি বাবহ্ার রূপ উত্থান 
দশ।। তন্মধো পথম উখান দশাতে 'বদ্বান্‌ পুরুষ যে আত্মার চিত্তন করে, 
তাহাকে শ্রুতি ক্রীড়া শব্দে বর্ণন করিয়াছেন, আর দ্বিতীয় উত্থান দশাতে বিদ্বান্‌ 
পুরুষ যে আত্ম চিন্তন কবে, তাঙ্ঠাকে ঞতি রতি শর্ষে কথন করিয়াছেন । 
আর যেরূপ সেই বাথান দশা দুই প্রকার, “সইরুপ সেই স্মাধি দশাও ছুই 
প্রকার হইয়া থাকে। এক সবিকল্প সমাধি, ছিতীয় নির্ব্বিকল্প সমাধি । 
তন্মধ্যে সবিকল্প সমাধিতে এই বিদ্বান ষে আত্মার চিন্তন করে, সেই আত্ম- 
চিন্তনকে শ্রুতি 'মিথুন” শব্দে কথন করিয়াছেন । আর নির্ষিকল্প সমাধিতে 
সেই বিহ্বান্‌ পুরুষ যে আত্ম-ভাবে সমাপ্ত ইন, সেই আত্ম-ভাবকে আনন শবে 
কথন করিয়াছেন ক্রীড়। ও রতি এই ছুই শবকের অর্থ নিরূপিত হইল। 
এক্ষণে মিথুন ও আনন্দ এই ছুই শের অর্থ নিরূপণ করা যাইতেছে । 
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হে নারদ, যেরূপ ইকলোকে গ্রহের সব্ধ বাবহার পরিতাগ করিয়। 
একাস্ত দেশন্থিত স্ত্রী-পকষের উভয়ের যে পরম্পর মিথুনী ভাব, সেই 
মিথুনী ভাবই উভয়ের বিষয়ানন্দের হেতু । সেইরূপ এই বিদ্বান পুরুষের 
ধ্যাতা ধোয় ভাবে যে-আত্ম বিষয়ে 'মথুনী ভাব, “সই মিথুনী ভাবই এই 
বিদ্বান পুরুষের সবিকল্প সমাধিকালে আনন্দের হেতু ভইয়া থাকে । আর 
হে নারদ, যেরূপ ইহলোতে গন্ধর্বাদি বিষয় প্রাপ্তির পর পরীক্ষক পুরুষের 
তদ্বিষয়ে ঘষে আনন্দরূপ ফল অনুভূত হয়, সেই আনন্দান্থুভব নির্ব্বিকল্পই 
হয়। সেইরূপ এই বিদ্বান পুরুষের নির্বরিকল্প সমাধিকালে যে নিরতিশয় 
আনন্দানুভব হয়, সেই আনন্দের অন্রভবভ ধ্যাত", ধান, ধোয় ই্যাদি 
ত্রিপূটীরূপ বিকল্প বহিন্ভ হইয়া থাকে । হে নারদ, সেই বিদ্বান্‌ পুরুষের যে 
আত্ম বিষয়েই আনন্দ হয়, তাহার এই কারণ। দ্বিতীয় আত্মাকে সাক্ষাৎ 
অনুভব করিতে করিতে এই বিদ্বান পুকষ জন্মমরণাদি সর্ব দুঃখ নিবুদ্তি 
বিষয়ে অন্তের অপেক্ষা কারন ন'। এই কারণে সেই বিদ্বান পুরুষ বিরাট 
ভগবানের ন্াায় স্বরাটু এই সংজ্ঞ' প্রাপ্ত তন। আব তিনি ব্রহ্গরূপ হওয়াতে 
সর্ব জীবের আস্মারূপ ভন । এই কাঁবণে সেই বিদ্বান পুরুষ সমস্ত শ্রেষ্ঠ 
লোকে কাদাচার হন । এখান প্রতিপন্ধ বশিত সেই সর্ধলোক প্রাপ্তির নাম 
কামাচার। যে পৃূরুষের সেই মা আত্ম র সাক্ষাংকার হইগাছে, সেই পুরুষের 
এষ সমস্ত জন্মমবণ'্দ চথ নিবুতি হইয়া গিয়াছে । এই যে আমি ভোমাকে 
আত্ম জ্ঞনের ফল কথন কাবলাম, হদ্বিষয়ে বিদবেঞা পুরুষ এই পঙ্সার শ্লোক 
কথন করিয়াছেন। “ন পশ্তে' মুতা* পশ্তরতি ন যোগং নোতদুঃথত'ং। সর্ব 
পশ্তঃ পশ্ঠাতি সর্বমাপ্লোতি সব্বশঃ 17, 

এক্ষণে পেহ আত্ম জ্ঞানীর আঠার, পার্গ আদি সাধন সপক্ষেপে নিক" ৭ 
কর। যাইতেছে । যে পরুষ পাহাতঃ সর্দদ। পুলা কর্ম আহনুষ্টান করেন, 
পরস্ধ দাহার মুন সর্ধদ' পাপ বাসনা গাকে ; এপ পুরুষের শত কোটা 
জনও এঠ সর্ধাস্মজ্ঞান অতান্ত ঢুলভ। যখন মস্তরে পাপ বাঁসনাধুক্ত 
পুণাবান পুূরুষেরও এই আত্মচ্জান ঠলভ হইল; তখন যে পুকষের বাহ 
অন্তর সর্বদা পাপ কর্ম মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত, তাহার আত্মজ্ঞান ছুলভ 
হুইাবে এ বিষয়ে আর কি বক্তবা আছে! সুতরাং যে অধিকারী পুরুষের 
এই আব্মক্ঞানের ইচ্ছা ভইবে, সেই অধিকারী পুরুষ "প্রথমে আপন।র চিত 
পুদ্ধ করিবেন। 
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হে ভগবন্‌, চিত্তগুদ্ধি কি প্রক।রে হইবে? হে নারদ, আপন আপন বর্ণাশ্রম 
অনুসারে যে অন্পপানাদি বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেই বিষয় গ্রহণের নাম 
আহার । সেই আহার যে পুরুষের রাঁগ দ্বেষ রহিত বুদ্ধি দ্বারা পাপ রহিত ও শুদ্ধ 
হইয়াছে, সেই পুরুষের চিত্শুদ্ধি হয়। এই মাহার শুদ্ধি বিন! চিত্বশুদ্ধি কদাচ 
হইবে না। হে নারদ, যেরূপ আহার শুদ্ধি সম্পর পুরুষের পাপ কর্দে প্রীতি হয় 
না, সেইরূপ যে পুরুষ বীজ, যোনি, ব্যবহার এই তিন শুদ্ধি সম্পন্ন হইবেন, সেই 
পুরুষের বিপদ কালেও পাপ কর্মে প্রীতি হইবে না । পিতৃকুলের নম বীজ ; 
মাতৃকুলের নাম যোনি; আর পদার্থ গ্রহণ ও ত্যাগের নাম ব্াবহার। হে নারদ, 
এই প্রকার আহার, বাবহার, বীঞ্জ, যোনি এই চারি শুদ্ধি দ্বারা যে পুরুষের চিত্ত 
শুদ্ধ হইয়াছে, সেই পুরুষের কখনও পাপ কর্দে গ্রীতি হইবেনা। পরস্থ পাপ 
কর্ম্মই চিত্তের একাগ্রতার প্রতিবন্ধক হয়। যখন আহারাদি শুদ্ধি দ্বার! এই পুরুষ 
পাপ কর্ধহইতে রহিত হইবেন, তখন এই অধিকারী পুরুষ চিত্তের একাগ্রতা 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ শুদ্ধ-চিত্ত সম্পন্ন পুরুষ ব্রহ্মবেত্তা গুরুর উপদেশ 
হইতে শীন্বই আপনার ভূম! স্বরূপ 'আস্মাকে' সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। যেরূপ 
ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ দ্বার! প্রতিপাপিত কোন ক্ষত্রিয় রাঙ্গার পুজজ কোন মহায্ম! 
পুরুষের মুখ হইতে "তুমি ক্ষত্রিয় রাজার পুত্র” এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়! 
শীই আপনার ক্ষত্রি্ন স্বরূপ স্মরণ করেন; সেইরূপ প্তুমি ব্রহ্গরূপণ+ এই 
প্রকার ব্রহ্ষবেত্ধ। গুরুর বচন শ্রবণ করিয়া শুদ্ধ-চিত্ত সম্পন পুরুষ শীঘ্বই 
আপনার ব্রহ্ষত্বরূপ স্মরণ করেন। হে নারদ, যে কোন পুরুষ পূর্ব জন্মের 
পুণা কর্মের প্রভাবে ব্রদ্ধবেত্তা গুরুর উপদেশ দ্বারা সেই ভূমা আত্মার 
স্বতিলাভ করেন, সেই পুরুষ সেই আম্মজ্ঞান রূপ খঙ্জা দ্বারা কাম 
ক্লোধাদি গ্রন্থি শীঘ্রই ছেনন করেন। আম্মজ্ঞন বিনা কাম ক্রোধাদি 
গ্রন্থি মুলে নিবৃত্ত হইবার অন্ত কোন উপায় নাই । সুতরাং এই অধিকারী 
পুরুষ সেই কাম ক্রোধাদি বন্ধ নিবৃত্তির জন্ত স্ই তৃমা 'আয্মার' জ্ঞান অবশ 
মম্পদন করিবেন। যদিও কঠোর ব্রহ্মচর্যাদি সাধান দ্বারা ও কাম 
জ্রোধাদি কারা নিবৃত্ত হুইয়া যায় বটে, কিন্ত ব্র্গজ্ঞান বিনা উহ সমূলে 
উৎপাটিত হত না। এ বিষেয় শ্রুতি যথা 

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রস্থিশ্ছিদ্যস্তে সর্বসংশয়াঃ। 
ক্ষীয়ন্তে চান্ত কন্্ধাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরবরে ৪ 
হে শিশ্ত, বে সনৎনুমার ভগবান্‌ নারদ মুনিকে ব্রদ্ধবিদ্যার উপদেশ দিয় 


৩ 
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জম্ম মরণ ছুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সনকুমার ভগবান্‌ অন্ত জন্মে 
কাহিকের অবতার ধারণ করিয়াছিলেন । 
শ্রীহেমচন্ত্র মিত্র, (৬কাশীধাম।) 


ধন্ম ] ক? পন্থুা। | 


( গতবৎসর চৈত্র সংখ্যার পর। ) 


কাত্য'য়ন ব্রাঙ্গমুহূর্তে উখিত হইয়। ব্রহ্মচারী কর্তব্য প্রাতঃসন্ধাদি যথা- 
বিছিত সমাপন করিয়া গুরুদেব ভরছাজের শ্রীচরণ বন্দনা! করিল তার- 
পর ধীরে ধীরে নিবেদন জানাইল, “গুরুদেব, অগ্নিকার্ধা, হোম সম্বন্ধে উপদেশ 
দিবেন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, অস্ত তাহাই হউক। 

ভর। বৎদ কাত্যায়্ন, নিত্য ও নৈমিত্তিক হোম ব্রাহ্মণের অবস্ট 
কর্তবা কন্ম। 

“নাজ: সিদ্ধাতি মন্ত্র আহুতশ্চ ফলপ্রদঃ 
নানিষ্টে বচ্ছতে কামান্‌ তন্লাৎ ত্রিতয়মর্চয়েৎ ॥৮ 

মন্ত্রের সার্থকতা আহুতি দ্বারাই ঘটে; দিদ্ধি জপের দ্বারাই লাভ হয়। 
হোম দৈব-যজ্ঞ। হোম দ্বারা যেপারত্রিক উন্নতি লাভ করা যায়, তাহা 
কেবল কথ দ্বার! বুঝান ধায় ন'। মন্ত্রের মাহাম্ত সাধকই জাঁনেন। হোমের 
ফল হোম কর্তাই প্রাপ্ত হন। হোমের রশ্মি আকাশ মার্গে যাইয়! ন্বর্গের 
সোপান প্রস্তুত করে, কারণ-শরীরী জীব সেই রশ্মি সোপান সাহায্যে 
অনায়াসে শ্বর্গ গমনে অধিকারী হ'ন। কথাটি অলঙ্কারের মত ।--স্ততির মত 
স্টনাইল। বস, শ্রদ্কা কর, বিশ্বীদ কর, ফল শ্রীভগবত প্রসাদে হইবেই । 

পুর্কে বাগ ষক্ঞাদিতে অসংখ্য হোম করা হইত, হোমের গন্ধে সারা দেশ 
সুরভি ও পবিত্র হুইয়! উঠিত। এক্ষণে দীক্ষা! শ্রান্ধ পূজাদি কার্যে সামান্তই 
হোম করা হয়। সামান্তেরও ফল অনীম। দেবতার উদ্দেশে অগ্রিযুথে 
সমস্্ক ঘৃত আহুতি, আর সত্বৃত বিদ্বদল, সমিধ প্রভৃতি অর্পণ করার নামই 
হোম। অগ্রি মুখে বথাশান্র আহুতিই হোম। 

কাত্যা। হোমের এহিক ফল কি ? আর তাহ অপ্রিমুথেই করিতে হয় কেন? 

ভর। অগ্রিই দেবতার যুখ। অগ্নিমুখ তির দেবতারা আছতি গ্রকণ 
করেন না। যজ্জীয়াপ্িতে মন্ত্রাহছত হবিই দেবতাদের অমৃত। আর এই 
অমৃত পানেই দেবগণের পুষ্টি । অগ্নি, বায়ু জল ও হুর্ঘয প্রভৃতি দেবতার পুষ্টিতে 
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জগতের পুষ্টি, ইহার্দের শুদ্ধিতে জগতের শুদ্ধি, ইহাদের দৌর্বল্যে জগতের 
অনিষ্ট। জগতের রক্ষার অন্ত, শাস্তি স্থাপনার জন্ত, দেবগণ অনুর ধ্বংস- 
কার্ষো ব্রতী। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সমিকম্পাদি আন্থরিক উপদ্রব নিবারণ 
করিতে হইলে, অগ্নি বায়ু প্রভৃতির বিশুদ্ধ ও পু্টি কর্তবা, নচেৎ অন্ুরগণ 
মাথা চাড়া দিবে, সারা পৃথিবী অশান্তির দাছে দগ্ধ হইবে! এই বিশুদ্ধি, এই 
পুষ্টি, হোম দ্বারাই সাধ্য । অগ্রিমুখে হত দ্রব্য যত সহজে অগ্নি ও বাছু প্রভৃতি 
দেবতার! গ্রহণ করিতে পারেন, অন্ত কোনরূপে তত সহজে পারেন না। 
অগ্নিমুথে আহুতি ধূমাকারে অতিদ্রুত প্রকৃতির সর্বত্রই মঞ্চারিত হইয়া 
থাকে । ধৃপগন্ধি, হবিঃ কণাময় হোমের পবিশ্ন বাধু সমস্ত দেশ হইতে 
রোগের বীজ, পাঁপের অঙ্কুর সমূলে উৎপাটিত করে। এই বাতাসের স্পর্শে 
রবিকরোদয়ে কুয়াার মত পাপরাশি উড়িয়া! যায়, এই বাতাসের গন্ধে মালিন্ত 
নষ্ট হম়। হৌম্য অনলশিখ! যে গৃহে প্রজ্জলিত হর, সে গৃহ সন্বময়, 
রোগশুন্ঠ, পুণামিগ্ধ ও আনন্দদীপ্ হইয়া থাকে । দুষিত বাম্প ও কলুষিত বাতাস 
ন্ঈ করিতে এমন মহৌষধ আর নাই। হৌমা হবিগ্ধে ক্ষুধার বৃদ্ধি, সন্বগুণ 
উপচিত।, শরীর ধতুর দমীকরণ আর রসের সমন্বয় ঘটে! হোমের ভঙ্গ 
চক্ষুতে দিলে চক্ষুরোগ জন্মে না, ললাটে দিলে ললাট স্গিগ্ধ থাকে, সন্ধিস্থলে দিলে 
বাতাদি আক্রমণের সম্ভবন! থাকে না। প্রাত্যহিক হোম গৃহস্থ মাত্রেরই কর্তব্য, 
ব্রাহ্মণের ধন্ম, ব্রহ্মচারীর অবশ্ঠ করণীয় কার্ধা। হোমের অগ্রিযে স্থানে রঙ্ষ! 
কর! হয়, তাহার নাম অগ্রিগুহ। অগ্নি গৃহ, উপনয়ন হইতে অগ্নির রক্ষা 
এক্ষণে শাস্ত্রের সীমানা মধেই অবস্থিত। তবে একেবারে উঠিয়! যায় নাই, 
ইহাই মঙ্গল। নাগ্রিক ব্রাঙ্গণ আর ত' দৃষ্টই হয় না। ইছাই ক্ষুদ্র হজ্য। 

কাত্যা। নিত্য হোম ক্ষুদ্র যজ্ঞ। নৈমিত্তিক হোম কি? 

নিতা হোম ত' শুনিলে! নৈমিত্তিক হোম যাগ-যজেষই বিহিত। শ্রাদ্ধ, 
দীক্ষ1, পৃজাদি কার্ধেয সামান্তন্ূপ হোম বিহিত; এ কারণে উহা! ক্ষুদ্র যজ্ঞ 
বিশেষ । অপংখ্য হোমের ফলও তদ্রপ। হোমত্বারা যেবাশ্প জন্মে সে বাশ্প 
বিশুদ্ধ, পবিত্র, নির্দোষ ও শক্তিময় । এই ষজ্জীয় তু হোমশিখ। উদ্ধ হইভে উর্ঘ- 
তম প্রদেশে উিত হইয়! ম্ঘেগুলিকে উত্তপ্ত করে ও বিশৃঙ্খল মেঘগুলিকে জমাট 
বাধাইয়া দ্বেপ়্,এবং মেঘগুলির নিয়ে মৃছ মুছ আঘাত দেয়, ফলে পরিমিত বৃষ্টিপাত 
ঘটে। আর এই হোমোখিত বাশ্পরাশিকে মেধরূপে পরিণত করান হায় বলিয়া 
অতি বৃষ্টি বাঁ অল্প বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না। ফেবলই যে মেঘরাপে পরিণভ হয়, 
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তাহা নহে, উপরোক্ত ব্রিবিধ উপকার সাধন করে। 

বৎস কাত্যায়ন, তপোঁবনের তরুগণ ষে অপর্যযাপ্ত ফলভারে নমর হয়, পুজ্প- 
রাশি ষে থরে থরে ফুটিরা উঠে, ক্ষেত্রে যে অজশ্ম নীবার শন্ত প্রদান করে,-- 
তাহার কারণ এ হোম। ফক্তীয় অগ্নি শিথা তকুগুলিকে সতেজ রাখে, 
পত্তাবলীকে শ্ত।মল ও চিক্ণ করে এবং উৎপাদ্দিকাশ্‌জিি সত্বরই জন্মাইয়! দেয় । 

“অগ প্রার্থাহতিঃ শশ্তগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । 
আদিত্যাজ্জায়তে বুষ্টিবৃষ্টেরন্সং ততঃ গ্রজা$'+ ॥ 

অগ্িতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যে উপস্থাপিত হয়, আদিত্য আবার এ গৃহীত 
আঁহুতি বৃষ্টিরপে প্রদান করেন; বৃষ্টি হইতে শ্তাদি দ্বারাই জীব রক্ষা] । 
হোমের ফল গুনিলে ত'? 

কাত্য।া। তাহ! হইলে আমি কোন্‌ পথ আমার পঙ্গে নির্দিষ্ট বুঝিব ? 

ভর। বংস, তুমি এক্ষণে শিক্ষার্থী! কঠোর সন্গ্যাসমার্গ ও গভীর আত্মতত্ব 
উপদেেশের পাত্র তুমি এখন নহ। বর্তমানে তোমার মুখ্য ব্র্মচর্য্য পালন প্রথম 
কর্তবা। ছ্িতীয় কর্তব্য ব্রহ্মচারীর নির্দিষ্ট ধন্মগুলি পালন ;__-যথ! ভিক্ষা চত্য।, 
বেদাধারন, গুরুসেব। প্রস্ৃতি। তৃতীয় শ্রন্ধানহ জপ তপাদি কর্করণ। 
চতুর্থ শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ পালন। পঞ্চম নিত্য সন্ধ্যা, পৃঞ্জাদি হোম কাধ্য 
যথাযথ সম্পাদন। এই সকলগুলি এক্ষণে তোমার পক্ষে নির্দিষ্ট পথ। 

কাতা!। একটি পথ ত' হইল না? এই অনেকগুলি পথই কি অবলম্বন 
করিতে হইবে? 

ভরম্ব।। এই অনেকগুলি পদ্ধতি ধরিতে গেলে একই পথ। ভেদ 
অবান্তর,-_মূলতঃ এক । ঈশ্বরে বিশ্বাস, সর্বজীবে করুণা, দীন দরিদ্রের উপকার, 
গুরুদেব, গো-শুশ্রুবা, বেদাধ্যয়ন, সন্ধ্যাহিকাদি নিতাকম্ম--সমস্তই যথাসাধ। 
অবহছিতমল। হুইয়। পালন করিয়া! যাইতে হইবে। বিলান; আলম্ত, জড়তা, 
ক্রোধ, ঝাগ, কাম, মোহ, হিংসা বথাসস্তব পরিহার করিতে হইবে। মন 
থাকিলে,_-শ্রন্গ1, বিশ্বাস, থাকিলে,-_একাস্তিক যত্ব থাকিলে, সাধনা ফখনই 
বিফল হইবে না! আশ্বস্ত হও বস, এক্ষণে ইফাই তোমার নিদিষ্ট পথ | 
পরে চিতর-ুদ্ধির সহিত, আধ্যাত্মিক উন্নতির লহিত--যখন নিতাদৃষ্টি তোষার 
দুর প্রসারিণী হইবে, তখন দেখিতে পাইবে--সরল, দীর্ঘ, গ্রশস্ত একই পথ 
অনস্কাভিমুখে ছুটিয়াছে। তখন আর অবান্তর ভেদ নাই, "একমেবাদিতীয়ং * 

কাত । খক আক্ঞা শিরোধার্য । বীজ ত' গতিলাম। প্রাথপণে জল 
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সেচন করিব--দেখি বুক্ষ হয় কিনা? দেখি ফল ভ্য়কিন আর আপনা 
আন্ুকূলা, কৃপা ও আশীর্বাদের জল বাতাস পাইলে, এ বীজ ব্যর্থ হইবে না__ 
ইহ আমার আশা, ভরস। ও বিশ্বান ! 


শ্রীর'মসন্ায় কাব্যতীর্ঘ। 


[ মোক্ষ। পন্থা | 


সমাগত সন্ধ্যা বেল!, 

সাঙ্গ করি ভবের লেখ,-- 

কালের কোলে সকল ফেলে?-- 
লুকাঁয় ভানু চরমে। 


শিশু ছিন্ু, যুবক এবে, 

অন্ধ, বিষয়-ভ্রান্তি সেবে ; 

শেষের বেলা কর্তে খেলা, 
ইচ্ছা! আবার হবে কি? 


স্থথের আশা, বাঞ্ধা কত, 
কতই ছবি মনের মত) 
মনের মাঝে উদয় হয়ে, 


আবার কি পেই রবির মত, 
শিশুর ছবি আকৃতে রত; 
রইব” তখন সন্ধ্য-আগে-_ 


মনেই মরে মরমে ॥ 

( কতই ধেল৷ উধার সনে, 
কতই খেলা কমল-বনে ; 
কতই আশ! রাজ্য-শাসা,_ 

কতই প্রতাপ তৃবনে 11) 
এখন হের, প্রবীন রবি, 
আকিয়। সুদূর অতীত ছবি, 
দেখায় জীবে__চিত্রপটে,-- 

শৈশবেই স্ুথ জীবনে। 
গেছে যা, ত। আর কি ফিরে? 
নিরাশ-আধার শাসে ধীরে; 
মনের ছুঃখে আপন বিল'য়, 

কালের গভীর কোলে রে? 
একই পথে চল.ছি মোরা, 
বিষয়-ভাবে মত্ত-ভার। ; 
চাইন। ফিরে পিছন পানে, 


বাঞ্ছা তখন রবেকি?, 
কি-ই বা জানি--কেমন ধ'রা 
আস্বে নিশা অন্ধকারা ) 
কিন্বা সাধের জ্যোতির্শয়ী,_ 
ইন্দু-কিরণ পরশে? 
পথের সীমা -_আকাশ কোলে, 
তার পরে কি, দেখতে হলে) 
কেমন ক'রে দেখবে জীবে? 
নাইক' নগ বরষে। 
থাকৃতো যদি, উঠতে! কিরে, 
অভ্রতেদী ভূধর (শরে; 
দেখতো বুঝি নাই ক” সীম।,_- 
গগন সীমা করেছে? 
পিশ্থা' অশেষ,--পাস্থ মোরা, 
চলছি এমন আগাগোড়। । 
নাইক' বিরাম, নাইক” খিতি,_ 
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কি ভাব হবে ম'লেরে? চলতে কত মরেছে। 
নয়ক' মরণ,__বিরাম বুঝি? “পন্থা” অশেষ, -পাস্থ মোরা, 
তাই কিক্ষণেক আখি মুদি ) চলতে হবে আগাগোড়া । 
নৃতন তেজে-_নবীন সেজে,__ শরাস্ত বড়, তিক্ত লাগে, _ 
আবার ছুটে প্রাণী রে? তা'ই দেছ কি দাখিটী? 
নৃতন যখন, নবীন সবি, জীবন-সাথী পত্বী মম, 
্রাস্ত শিশু মধুর ছবি, শান্তিদায়ী সধার সম) 
মত্ত হেরে ;--শ্রবণ করে, কিন্তু কেন ক্ষণিক তাহ1,-- 
মায়ার অশার বাণীরে! তারে! বিরাম রাত্রিটা ? 
সকাপ বেলা হৃদয়-মাঝে, আস্বে ষবে শান্তমতি, 
আশার বাণী মধুর বাজে; তখন হবে কি মোর গতি? 
“আবার চল!--আবার ঢল চাইন! সথা। বন্ধু কোনও! 
দেখবে কত নয়নে !” দাও গে! প্রভু কহিয়া 
চলবে কত? নাইক? সীমা, বিরাগ বড়, চল তে নারি, 
শ্রাস্তি নাশে মধুরীমা ) দাও গে! বলে ভ্রিতাপহারি ! 
পরাস্ত রত, ক্লান্ত দেহে, কে-ই বা আমি, যাই বাকোথা? 
আবাব পড়ে শয়নে। সময় যে যায় বহিষ্না! 


শীস্থরেন্দ্রনাথ চট্রে'পাধাযায় । 


সপ সর পর 


কাম] অরুচি । 


রোগ হলে কারো কারো বড় অরুচি হয়, দুনিয়ার কোন জিনিষ ভার মুখে 
ভাল লাগে লা। স্ুস্থাবস্থায় মিঃ দ্রব্যের প্রতি রসনার কখনো কখনো অন্থায় 
পক্ষপাতও দৃ্ হইয়া থাকে; কিন্ত ব্যাধিগ্রস্তের নিকট উহা আদৌ উপাদের 
বলিয়া মনে হর না। শুধু ঈন্জিয়গুলি কেন, ইন্তিয়দের রাজ। মনও দীর্ঘকাল 
রোগ ভোগ করিলে কেমন খিটখিটে তয়ে যার! রোগ হলে খাওয়া, পরা, 
আমোদ, আহলাদ সবই মাথায় উঠে; পুত্র, পরিঞ্জন, ধন, র্যা এ সমশ্মই যেন 
বিরস ঠ্যাকে। আবার এই রোগীই যখন সারতে আরম্ভ করে, তখন সমস্ত 
ইন্জিয়গুলির মধ্যেই স্বাস্থ্োর লক্ষণ দেখা দেয়) ভ্বদয়ের সরম ভাবগুলি 
যেন পুরর্জীবিত হইয়া উঠে। তখনি বোঝা বাঁয় সে সেরে উঠচে। পরিজনের 
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অক্লান্ত শুশ্রষায়। চিকিৎসকের গভীর নিপুণতায় এবং ভেষজের গুণে রোগী 
রোগমুক্ত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির অভাব ঘটিলে, বোগীর রক্ষা পাওয়া 
প্রায়ই অসম্ভব। কিন্তু আমাদের যে দুঃসাধ) ভবব্যাধি আক্রমণ করেছে, যার 
প্রভাবে আমাদের মন ছূর্বল হয়ে যাচ্চে-বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে পড় চে, স্তুমিষ্ট 
সন্ভাবরাশিতে ক্রমশঃই অরুচি বেড়ে উঠচে--তার উপায় কি? ইহার ভেষজ, কি 
ইহার চিকিৎসক কে? এদীনহীন রোগাতুরদের শুক্রষাকাঁরীই বা কাহার! ! 
গুনি বটে, এ ভবরোগের একমাত্র গধধ ভগবত নাম কীর্তন; কিন্তু তাহাতে কচি 
নাই যে! দীর্ঘকাল ধরিরা ভবব্যাধিতে পীভিত, অবপ'দগ্রস্থ ) উঠিয়া বসিবার 
শক্তি নাই, কোন জিনিষেই রুচি নাই-_ শাস্ত্রে শ্রন্ধ। নাই--নামে রতি নাই; 
আমার গতি কিহইবে? কোথায় তুমি ওগো ভবরোগের চিকিৎসক, দীনহীন 
কাঁডালের বন্ধু, অশরণ জনের আশ্রয় স্থল! কোথা তুমি ভবপারের কাণ্তারী, 
আমার সদ্গুর ! তুমি সহাপ্র হও দেব--নচেৎ এ ব্যাধির আর প্রতীকার কে 
করিবে? আর কোথান্গ আমার সাধু সজ্জন মহাত্মা, সংপথের সহায়, ভবধ্যাধির 
শুশ্রধাকারী দীন দয়ালেরা! একবার এই ব্যাধিগ্রস্ত--পাড়িত ছর্বলের প্রতি 
করুণ নেত্রে চাহ । একবার তোমরা এস, তোমাদের শুশ্রষার গুণে এই ভবরোগ 
হইতে যুক্তিলাভ করি ! ব্যাধিগ্রস্ত দেহ, রোগা তুর মন, ক্ষীণবুদ্ধি, ছূর্ববলেক্দ্িয 
-আমাকে তোমরা রক্ষা কর! খীষধের গুণে, তোমাদের দেবার গুণে, আমি 
যেন আমার স্বাস্থ্যকে ফিরিয়া পাই; আমার রোগ বিকার যেন ঘুচিন্া যাক্স-_- 
অরুচিসারিয়া যায়! তুমিই বল নাথ, তোমাকে কাতর কে ডাকিতেছি, কত- 
দিনে আমার এ রোগ সারিবে? তুমি ষে সকল আত্মার প্রিয়তম, সমস্ত রসের 
নিলয়, কবে তোমাকে স্বাছু বোধ হবে--প্রিক়্ বোধ হবে? প্রভো ! এ অক্ুচি 
কি কিছুতেই সারিবে না--ইহার কি কোন ওষধ নাই ? 


০ 


রিও হরিদ্বার। 


পৃঞ্চতীর্ঘ। 


( পুর্ব গ্রকাশিতের পর। ) 
৩। বিল্ুকেশ্বর +-রাজপথ ছাড়ি! রেলের রাস্তার নীচে দিয়! কিছুদূর 
বাইলেই শিবালক পর্বতের একটী মনোরম উপত্যকায় এই পরম পবিত্র 
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শিবলিঙ্গের দর্শনলাভ হয়। স্থান্টী নিরবতার নির্জন-নিকেতন, পবিত্র ও সুঙায়। 
সাধন ভঞ্জনের সম্পূর্ণ উপযোগী একটা তপোবন। এই স্থানেই চিক মুনির 
আশ্রম ছিল। মন্দিরের অদূরেই গৌরীকুণড। আমরা সন্ধ্যার প্রাঞ্কালে 
এই মনোরম উপত্যকার শোভা দেখিতে দেখিতে গৌবীকুণ্ডের ধারে গিয়। 
বনসিঙাম। ছুই দিকে উন্নত পর্বত, হিমালয়ের নানাবিধ নূতন নূতন বৃক্ষরাজিতে 
পরিশোভিত। বিন্ব বৃক্ষেরও মভাব নাই; বিল্বগুলি গ্প্র ক্ষুত্র। স্থানটা 
নিরব ও নিজ্জন; মধ্যে মধ্যে কেবল মধুরের কেকারব এবং পক্ষীর মধুর 
কুজন এই মধুর গম্ভীর পার্বত্য-নিরবত। ভঙ্গ করিতেছে । এই পর্বতগ্থয়ের 
মধা দিয়া একটা ক্ষুদ্র গিরি নদী-প্রবাহের খাত । তাহার মধো একটী বাধান 
জলপুর্ণ কূপ) ইহাই গৌরীকুণ্ড। নদীটী শিবধারা নামে খাত ; আমরা জলপান 
করিয়া কুপের পার্খে বসিয়া এই জপর্ব স্থানের মহিমা অনুভব করি- 
তাম। শোভা সৌন্দর্ধ্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ কি এক উদ্দাদভাবে পুর্ণ 
হইয়া ।-_চিন্ত কেমন ভগবং অভিমুখী হুইয়! যাইত । প্রসিদ্ধ মুন খধির 
আশ্রমের এবং দেবস্কানের এমনই অদ্ভুত প্রভাব যে. আমাদের সংপার- 
পরায়ণ বিষয়-বিমৃগ্ধ বিক্ষিপ্র-চিত স্থান মাহাক্সো কি এক অলৌকিক শক্তির 
প্রভাবে সেই বিশ্বপতির চরণ পাপে ছুটিত। আমাদের সহচর বদ বাঁবু-_ 
ভক্তি বিগলিত প্রাণে গান ধরিতেন 7 
“মল চল নিজ নিকেতনে,- 
ংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে। 
বিষয় পঞ্চক, আর ভূতগণ, 
সকলি ত? পর, কেহ নয় আপন, 
পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভূলেছ আপন জনে | 
সত্য পথে মন কর আরোহণ, 
প্রেমের আলে! জালি চল অন্ুঙ্ষণ। 
সঙ্গেতে সম্বল রেখ পুপাধন--গোপনে অতি যতনে ॥ 
পথে দেখ যদি ভয়েরি আকার, 
গ্রাপপণে দিও দেহাই রাজার; 
সে পথে রাঙ্ার প্রবল প্রতাপ--শষন ভরে যার শাসনে” 
প্রান শুনিতে শুনিতে এবং শোষ্ঠা দেখিতে দেখিতে ক্রেপ্দেইে অন্ধকার 
ধদীকৃত হইত) সুতক্াং আমরা! জর এই ধন মধো বিলম্ব না করিব 
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তথা হইতেই বিন্বপত্র এয্সং গৌরাীকুণ্ডেত্ব জহ৷ সংগ্রহ করিয়া বিন্বকেশ্বর-_ 
অচ্চনা করিলাম। আৰ প্রার্থনা করিলাম-- 

“ক্ষস্তবো। মেৎপরাধ শিব শিব শিব ভো হমহাবে শন্তো 11? 
বিন্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নন্মুখস্থ অঙ্গনে নিম্ব-বৃক্ষতলে কুগুলিনী বেষ্টিত 
আর একটী শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম । একজন ভক্ত একটা ইন্দারা ও 
পুঞজারীগণের বাসার্থ একটী গৃহ নিম্মাণ করাইয়। দিয়াছেন। বিন্বকেশ্খর 
মহাদেবের মন্দিরের পশ্চাৎ্ভাগ দিয়াই 'শিবধারা। প্রবাহিত ; এ সময় নদীর 
জল শু্কপ্রা্। অপর পারে একটা পর্বতগাত্রস্থ গুহার অন্নপূর্ণা গণেশ 
প্রভৃতি চারিটী দেব দেবীমুর্তি দর্শন করিলাম । বিশ্বকেশ্বরেই আমর! হিমালয়ের 
কয়েক প্রকার গপরিচিত বৃক্ষাদি অবলোকন করিয়৷ বুঝিলান, হিমালয়-দৃশ্ত 
আরম্ভ হইয়াছে। বিন্বকেশ্বর প্রতি প্রত্যেক তার্থেরই মাহাম্সা সচক নানা 
উপাধ্যান পুরণে বর্ণিত আছে; তাঠা লিখিয়! প্রবন্ধের কলৈবর বৃদ্ধি করিলাম 
না। কৌতুহলী পাঠক “মায়াপুরী মাহাস্ম্েঠ তাহা পাঠ করিতে পারেন ।-- 

“শিবধার! সমাথ্যাতা শিবদা তত্র পর্বতে | 
তস্তাং নরঃ সকৃৎ স্বাত্বা শিবেন সদৃশঃ ভবেং ॥ 
তত্রৈকা বিবববৃক্ষ্ত তন্তাধাঃ শিবলিঙ্গকম্‌। 
যস্ত দর্শনমাত্রেন শিবতাং যা'ত মানব£” ॥ কেদার খণ্ড ১১৭ অং। 
তত্র বিল্বেশ্বরোঃ নাম মহাদেব বিমুক্তিদঃ | 
ষন্তত্র নিয়তাহারঃ সপ্তরাত্রং জিতেশ্দ্রিয়ঃ 
জপতে শিবমন্ত্রং চ রুদ্র চাগম ততৎ্পরঃ 
পরাং সিদ্ধিমবাপ্পোতি যা স্থুরৈরপি ছুলভা। | 
(বন্বপত্রৈ সমভার্চ ন ভুয়ঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ কেঃ থণ্ডত_-১১৫ অঃ 
ফিরিবার সময় অনতিদুরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রকও ভৈরব মুত্তি দশন 
করিলাম। প্রন্তর-নিম্মিত উপবিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ মুত্তি ভিত্তি সংলগ্ন। মৃত্তিটা ভীষণ । 
৪। নীল পর্বতের চণ্ডীক। তীর্থ ব৷ চণ্তীকা পাহাড় ।-_ 
হুরিত্বারের অপর পারে ষে বুক্ষলতাচ্ছাদ্দিত, নবীন জলদ্দ-বর্ণাভ মনোরম 
অভ্রতেদী পর্ধত ধ্যানমগ্ন খধষির ন্যায় প্রতীমান হয়, তাহাই 'নীল পর্ধত |, 
ইহার শিখরে শিখরে চগ্তীকাদেবীর শুত্র মন্দির, হরিদ্বার হইতেই দেখ! 
যায়। এই পর্বতের পাদমূল প্রক্গালন করিয়া 'নীলধারা+_-কণখলের সন্দৃখে 
গঞ্জার মুলধরার সহিত সম্মিলিতা হইতেছেন। চখী পাহাড়ের পূর্বদিকে 
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ও কিঞ্চিৎ নিম্নে পর্বতের গাত্রেই নীল্লোকেশ্বর বা নীলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। 
নীল্লোকেশ্বর মহাদেবের মন্দির হইতে প্রায় ২ বাঁ ২॥* মাইল উদ্ধে চণ্তীর মন্দীর। 

“চণ্তীকা তীর্থ রাজেহি সৎ ন্নাতঃ মহামুনে । 

স ধন্য; পুরুষো লোকে সফলং তস্য জীবিতম্‌ ॥” 
চভীক! তীর্থে বিশি একব!র সান করিয়।ছেন, তাহ!র জীবন ধন্য । 

নীল পর্বত ইতি বৈ ম্মরণাৎ শিবদায়কঃ। 

তং পর্বতং সক্কৎ দৃষ্ট] সব্বপাপৈ প্রমুচাতে ॥ 

অত্র বৈ নবসিস্তামী ত্বয়! সহ গবেশ্বর। 

নীলেশ্বর ইতি খ্যাতো ভক্তানাং গ্রীতিবদ্ধনম্‌। 

নীলপর্বত স্মরণ মাত্রই মঙ্গলদায়ক 7 দশন ত" দূরের কথা । এই পর্বত 
একবার দর্শন করিলে সর্বপাপ হষ্ঠতে মুক্তিল'ভ হয়। মহাদেব বলিমাছেন 
“ষে. গণেশ্বর আমি তোমার সাহত এক্ নীল-পব্বতে 'নীলেশ্বর” এই নামে খ্যাত 
হইয়া ভক্তগণের প্রীতিবদ্ধক হুইয়! সর্বদা নিবাস করিব ।' 
নীলপর্বত্ত হরিদ্বার ঘাত্রীর অবশ্ত দর্শনীয়; কারণ হৃহা! পঞ্চতীর্থের 

অন্ততম। কিন্তু ই! প্রায় ছয় মাইল দুরে অবস্থিত এবং পথ অতি 
ছ্ম। যানাদিরও বিশেষ হ্থবিধ। নাই, স্তরাং অঠি অল্প যাত্রীই তথায় গমন 
করেন। কিন্তু যিনি কষ্ট করিয়া চণ্ডীর পাহাড় দর্শন করিবেন, 
তিনি হিমালফের বৃক্ষলতা-মাগুত অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা, নানা বিচিত্র 
বর্ণের প্রস্তরথপ্ত সমাচ্ছাদিত নীলধারার মনোরম শোভা এবং উপল- প্রতিহত 
প্রথর-প্রবাহ এবং পর্বতের শৃগদেশ হইতে হরিত্বার কণথলের মনোহর দৃপ্ত, 
ভ্রিধারায় প্রবাহিত; গঙ্গার শোভা, দূরে পর্বত গাত্রে ঘন অধণানীর শ্তামল 
শোভা দেখিয়া! মুগ্ধ হইবেন। ভ্াহার মকল পরিশ্রম সার্থক হইবে। যাহারা 
কেদার ও বদ্রীনারারণ যাইবেন না, তাহারা যেন হরিদ্ধরে আমিয় চণ্তীপর্বত 
দর্শন করিতে ন; তভূলেন। চগ্ডীর পাচাড় ভ্রমণ ঞক্রিলে তাকার! নগাধিরাজ 
হিমালয়ের উন্মুক্ত সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয় নির্শল আনন্দ পাইবেন। ধাহারা 
হাঁটিরা যাইতে অক্ষম) তাঁচারা চেষ্ট। করিলে ডুলীর লাহাযো পর্বভারোঁহণ 


পি শস্পোপপ পপ প্রা _... সস, » -» সপ ৭০৮ পক লস পন? সপ জা 5 শিব 
পাপন পাকি পাপী 


» পাঠক মহাশয় স্মরণ রান্থিবেন স্বান বড়লিধ যথ।-_-১। ব্রাঙ্গা ২। আগ্রের ৩। 
বাযব্য ৪1 দিব্য ৫। বারুূণ ও ৬। যৌগিক। কঈখরে আন্ম-নিবেদন হা চিত্ত সমর্পণকে 
যৌগিক প্রান বলে। এলে যৌগিক স্গনেরই কথা বল! হইতেছে। কারণ চত্তীভীর্ঘে 
বারণ পান সম্ভন নত) তথা জনের একান্ত অভাব! 





এল 





শ্রাবণ | হরিদার । ২১৯ 


করিতে পারেন। ভরিদ্বার অবস্থানের শেষ দিন (১৪ই জ্যেষ্ঠ ১৩২০ ) চণ্তীক1- 
তীর্থ দর্শন করিলাম. যাত্রার পূর্বে আমাদের মধ্যে একদল বলিলেন, বন্দ্রী- 
নারায়ণ যাত্রার পুর্ধদিন এই বার মাইল হাটা ও পাহাড়ে চড়িয়া শক্তির অপচয় 
না করিয়া, হরিদ্বারেই বিশ্রাম করা উচিত। আমরা বলিলাম “ইহা পঞ্চতীর্থের 
অন্ঠতম, শ্তরাং অবশা দর্শনীয় । “ঘা দেবী সন্বভুতেষু শর্ষিরূপেন সংস্থিতা' 
তাহ।কে পুজা করিয়া যাত্রার পূর্বে শক্তি ভিক্ষা করা উচিত । আর সম্ভবতঃ নীল 
পর্বতস্থ ভৈরবই নীল ভৈরব! বদরীক'শ্রম মহাত্ম্যে মাছে, “হরিদ্বারে স্নানাদি 
করিয়া! নীল টভরবের অর্চনা করিয়া তাহার অন্থমতি গ্রহণ পূর্বক কেদার বদ্রী- 
নাথ যাত্রা করা ক্ষর্তব্য।” স্থতরাং নীল ভৈরবের নিকট প্রর্থনা ন! করিয়া 
যাত্রা কর' অসঙ্গত। যাহা হউক আমর! প্রভাতেই কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ 
করিয়া! পদ্নব্রজেই পর্বতারোহণ মানসে সদা সংগৃহীত পাব্ধতা যষ্্রী লহয়া 
বাহির হয়া পড়িলাম। প্রথমতঃ এক্কারোহণে প্রায় ছু মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া মায়াপুরের দক্ষিণে গঙ্গার উপর যে একটী কাষ্ঠ নিশ্মিত সেতু আছে, 
তাহা! পার হইলাম। এখান হইতে গঙ্গার তারে তীরে প্রায় ১০ মাইল 
পদব্রজে উত্তরাভিমুখে হাটিয়া আনিয়' নাঁপ-ধারার নৌকা পারানীর খাটে 
পৌছিতে হয়। এই দেড় মাইল পথ প্রস্তরাকীর্ণ নদীরই শুষ্ক গড | বর্ধাকালে 
জলমগ্ন থাকে, হাট। কিছু কষ্ট কর। নৌকা! পার হইয। আমরা নীল-ধারায় 
স্নান করিলাম পারের মাশুল €৫ পয়স' হিসাবে লাগে । অদা মষ্টমা তিথি; 
সুতরাং অনধায়। “খাধিকূল” 1বদ্যালগের ত্রহ্ধাচারী-ছাত্রবুন্দ তাহাদের 
আচার্যাস5 অদ্য চণ্ডীদেবার দশনার্থ যা£তেছেন। তাহারা স্নান করিয়া 
সমবেত এঁকাতানে সুমধুর বৈদিক ছন্দে গঞ্জালহরী পাঠ করিতে পাগিলেন। 
চগ্তীকা দেবীকে দশন পুন করিয়া এবং তথায় চণ্তীপাঠ করতঃ তাহারা 
ফিরিবেন। আমরাও ল্ান'দি করিতে করিতে ব্রঙ্ছচারীদের দর্শন করিয়। 
পরম আনন্দ অনুভব করিলাম। নীলধারার উভয় তটে হরি, নীল, পীত, 
প্রভৃতি বিচির বর্ণের সুন্দর সুন্দর প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে। বিধাতার এই 
অপূর্ব স্ষষ্টি-নৈপুণ্য দেখিলে সুগ্ধ হইতে হয়। আরও প্রায় অদ্ধ মাইল পথ 
অতিক্রম করিয়া! পর্বতারোহণ আরম্ভ কাঁরলাম। পর্বতের উপর কোন স্থানে 
চড়াই, কোন স্থানে কিছু ডিতরাই, এইরপে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া পর্বত শৃঙ্গে চণ্ডীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। পথে নানাবিধ বৃক্ষ লতার 
সুন্দর স্তামল শোভা প্রশ্চুটিত কুন্ুম সমূহের মধুর সৌরভ এবং পাক্ষগণের 


২২০ পন্থা । | নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


কল-কুজন আমাদের চিত্ত ৰিমোহিত করিয়াছিল। আর যখনই একটু ক্লাস্তি 
বোধ করিয়াছি, তখন পর্ধত গাত্রে বসিয়! হরিদবারের বিমল শোভা বিলোকন 
করিয়া আনন্দে আপ্ল,ত হইয়াছিলাম ৷ মন্দির মধো চণ্তীকা দেবীর সিন্দুর 
লেপিত মু্তি। অদূরে একটী বাধান প্রস্তব-চন্তরে ভৈরব মুত্তি। অনতিদুরে 
একটি শিখরস্থ মন্দিরে আগ্রনেয় মন্দিব। উক্ত মন্দিরের বহিঃ চত্বরে গণেশ, 

হন্থুমানজী প্রতি মুন্তি আছে । 
চস্ভীমাতার দর্শনাদি করিয়া মন্দিরের চত্বরে বসিক্ব' আমরা বিশ্রামান্তে জল- 
যোগ করিলাম! পর্ধত শিখরে জলের বড়ই অভাব, কোন ঝরণী নাই । 
নীচে হইতে পার্বতা অশ্বের দ্বারা জল বহন করিয়া লইতে ষাইতে ভয়। 
একটী ছোট ঘটা, জলের মূল্য € হিপাবে দিতে হয় আমরা থাগ্তদ্রবা 
সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম ; ৪1৫ জনে প্রায় দুই আনার জল খাইয়! ফেলিলাম। 
চণ্তীদেবীর মন্দিরের পশ্চাৎ বসিয়া কিছুক্ষণ আমরা চত্ুদিকের মনোহর দৃশ্ত 
দেখিতে লাগিলাম। দৃষ্ত বড়ই মনোরম; সন্দুথে পশ্চাতে পারছে গঙ্গা নানা ধারায় 
বিভক্তা হইয়। পর্বত প্রাচীর বেষ্টিত উপতাকার মধ্য দিয় প্রবাহিত ৷ মধ্যে 
মধো সাদ বালীর চর পড়িগ্নাছে; কোথাও ব' তাহা ভরিং বৃক্ষ রাজিতে 
পরিপূর্ণ | উত্তর পশ্চিম দিকে দিগন্ত বিস্তৃত গভীর অরণানী নদীর অপর 
পাবে_-অতি দুরে কথন 9 করিদ্বারের শ্রেণীবন্ধ শুন্র মন্দির ও সৌধাবলী 
গঙ্গাতীরে কি মনোহর শোভা বিস্তার করিয়া একটা মনোরম আলেখোর স্তায় 
শোভা পাইতেছে। স্তরে স্তরে জলদ-বর্ণাল অগণা পর্ধত শ্রেণী দিগন্ত বিস্তৃত! 
বেলা অধিক হওয়ায় ছুই মাইল নিয়ে নামিয়। নীলেশ্বর দর্শন করিতে আসক্ত 
হইলাম; কারণ যেদ্দিক দরিয়া আপিয়াছি, ভাভার অপর দিক দিয়া নামিক়া 
নীলেশ্বর দর্শন করিতে হয়। অতঃপর পুর্ব পথে অবরোহণ করিয়া বেল! প্রায় 
১ টায় নিশ্থান্ত ক্লান্ত শরীরে হরিত্বার ফিরিলাম। (ক্রমশঃ) 
শ্রীপান্ালাল সিংহ। 


অর্থ] ভারতে লিঙ্গ পূজা । 
(১) 

অনেকের বিশ্বীস. কেবল ভারতবর্ষের লিঙপুজ' প্রচলিত ছিল; এবং 
পৃথিবীর অন্য কোনও সভা বা অসভা দেশে তাচা প্রচলিত ছিল না । কেহ 
কেহ ইহাঁও বলিয়া থাকেন যে, লিঙ্গপুজা একটী অনার্ধা-সম্্রত প্রথা । 
প্রাচীনকালে আর্য্যেরা শনার্ধ্যদের সন্সর্গে আসিয়া, উহা অনাধ্যগণের 
নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । অনান্য দ্রবিডগণ লিঙ্গপুজার আদি 
প্রাবর্ীক বলিয়া কথিত হন। এই সকল বিভিন্ন মতের সমালোচনা করা 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দ্া নতে। প্রবন্ধান্ত্ররে তাহাদের সমালোচনা করিবার 
ইচ্ছা রহিল। উপস্থিত ক্ষেতে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন কালে 
পৃথিবীর অনেক সভা দেশে, এমন কি খ্বঈগীয় সপ্তদশ শতাঁদীতে ইউরোপেরও 
বনু প্রদেশে কোনও না কোনও আকারে লিঙ্গ পুজা প্রচলিত ছিল প্রাচীন 
এসিরিয়া, ব্যাবিলন, দিশর, গ্রীশ. রোম প্রভৃতি দেশে লিঙ্গ পৃজ্জা ষে প্রচলিত ছিল, 
তাহার ভূরি প্রমাণ আছে। বৃষ্টের জন্মেয় বনু পূর্বে এবং পরেও এই সমস্ত 
দেশে পিঙ্গ পূজার সমাদর ছিল। আধুনিক আঅনক ইউরোপীয় পঙ্ডিতের 
মত এই যে, খৃষ্টিয়ান্গণের পবিত্র ক্রশ () চিহ্ন লিঙ্গ পৃর্জার নিদশন। এই 
পবিত্র চিহ্ন যীশু খুষ্টের জন্মের বহু পূর্ব হইতেই র়িহুদী ও অন্তান্ত জাতিগণ 
কত্ৃকি সমাদৃত ও পূজিত হইয়া আমিতেছিল। পরে খৃষ্টিয়ানগণ তা তাহা- 
দের ধর্প্ের জ্ঞাপক বিশিষ্ট পবিত্র চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করেন। এই সমস্ত কথা 
সতা হইলে বুঝা যাইতেছে ধে লিঙ্গ পুজা এক সময়ে পৃথিবী ব্াযাপিনী এবং আর্ধ্যা- 
নাধ্য জাতি নির্বিশেষে প্রা সকল সভ্য জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। কোন্‌ 
জাতি এই লিঙ্গ পুজার আদি প্রবর্তক, তাহা এখন [নিশ্চয় করিয়া বলা 
স্বকঠিন বটে; কিন্তু প্রাচীন আর্ধ্য ধর্মগ্রথথ সমুহে যদি লিঙ্গ পূজার উল্লেখ বা 
আভাস থাকে, তাহা হইলে ইহাকে একটা অনাধ্য সম্মত প্রথ! বলিবার কোনও 
কারণ নাই । বরং আর্যোরাই এই প্রথার আদি প্রবর্তক ছিলেন, তাহা 
বলিবার বথেই্ট কারণ আছে। হিন্দু আধ্যগণ ষে প্রাচীন কালে পারস্ত, এসিরিয। 
বাধিলন, আরব ও মিশর প্রভৃতি দেশে নানা কাধ্য-বাপদ্গেশে গতায়াত 
করিতেন, তাহা! এখন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন? সুতরাং ইহাদের দ্বারা 


২২২ পন্থা! । [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২১ 


উক্ত দেশ সমূহে লিঙ্গ পুজা প্রবর্তিত হওয়া বিচিত্র নহে। লিঙ্গপুঙ্জায় জন্মস্থান 
ভারতবর্ষে অদ্যাপি তাহা পবিত্র আকারেই বিদাম'ন রহিয়াছে; কিন্তু কাল- 
ক্রমে এই পথ! ভারতবর্ষীয় পবিন্র প্রথার সভিত বিষুক্ত হইয়া একটা নীতি- 
বিগহিত ৪ দূষিত প্রথা পবিণত লিঙ্গপুজা হইয়াছিল। ভারতে এখনও 
ব্রন্ধোপাসনারই অঙ্গ রহিগনাছে; কিন্তু পুণাভমি ভারতে বাহিরে গিয়া তাহা 
জঘন্য 139০0179014] (০1১৭1 অর্থাৎ কদর্য ও জুগুম্পিত ইন্দ্র পৃজায় 
পরিণত হইয়াছিল । প্রবন্ধাস্তরেবিস্তারিত ভাবে এই সমস্ত কথার আলোচনা 
করিব। এক্ষণে লিঙ্গ পূজ' সন্বন্থ আমাদের ধন্মশাস্্র সমূহে কিরূপ উক্তি আছে, 
তাহা এব! খাউক। 

প্রকৃতি ও পুরুষের দন্মিসনে যে এহ বিশ্ব ব্রন্ষাণ্ডের উৎপত্তি তাহা 
হিন্তুশাস্ত্রের উক্তি । পাশ্চাতা পগুতেরা ১,0৮০ ৪ 1১৯৯:৮৭ অথবা 
[১০316৮5 ও ৯২০০0৮৫ নামক যে দুষ্টটী শক্তির অস্তিত্ব স্বাকার করেন, 
তাহা এই প্রকুতি ও পুরুষেরই রূপান্তর, নামান্তব মাত্র। ব্তরঙ্গ স্বয়ং নিন্দি'য় 
কিন্ত ব্রহ্মণক্কি ক্রিয়াশার্লনী। এই শান্ত 'ত্রগুগাম্মকা এবং গুণভেদে হি, 
লয়্-পালন কক্রী । আদ্যাশণক্ত মানায় রূপে তিনি বিশ্বের পালনকত্রী 9 
জগন্ধাত্তী, এবং করালবদনা* কালা ব' চামুগ্ড'রূপে তিনি সংহারকরী। মায়ের 
এই ত্রিবিধা যুক্তি সর্বস্ব 9 সর্ব সদয়েই দৃষ্টিগোচর তয়। স্থাবর, জঙ্গম ও উত্ডিদ 
সর্বত্রই মায়ের এই ভিবিধা মুন্ডি প্রকটত। ব্রঙ্গ বিগ্ুণাতীত এবং নিশ্বিয় 
হইলেও, তিনিই এই মগ্কাশক্ষির একমা৭ণ আশ্রঘ-গুল , এবং তাহাব সংযোগ 
বাতীত মছাশকির স্ফুরণ ও ক্রিন্ধ' একান্ত অসম্ভব । বৈদ্ুতিক প্রবাহের ফেনপ 
[১০১1০৮০ ৪ ₹০590৮০ 81161) একত্র মিলিত না তইলে, অগ্নির স্কুয়ণ হয় 
না, ইহাও তদ্রশ। স্যস্টি-স্থিতিসংহারক্পিণা মভাশক্তিব এই অদ্ভুত লীলা 
ব্চ্মকে অবলম্বন করিগাই হইতেছে । এই ধিশ্ব ব্রক্মাণ্ডের স্ষ্টি-বহন্ত বুঝিবার 
ও বুঝাইবার ভন্যই ক্রহ্গও ব্রঙ্মশক্তির, পুকষ ও প্ররূতির, বা! হর ও গৌরীর 
ংষোগ ও মিলন কাহিনী হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত এবং লিঙ্গপুজায় প্রবতিত হইয়াছে। 

ধিনি ব্রহ্ম, শিব বা মহাদেব, তিনিই পুরুষ ব! প্রধান, এবং ধিনি মহাশক্তি 
রব! মহামানব, তিনিই প্ররৃতি। এই পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতঃ এক ও অভিন্ন! 
একই দ্বিধা বিভক্ত, আবার পরম্পরে সংযুক্ত ও একীভূত হইয়া “আদ নারীশ্বর” 
রূপে বিচিত্র লীলার অভিনয় করিতেছেন। সেই আদি কারণ এককে 
বুরিবার জক্স, একের দ্বিত্ব এবং ছুইয়ের একস হদয়ঙ্গম করা নিতান্ত আবহীক। 


শ্রাবণ ] ভারতে লিঙ্গ পুজা । ২২৩ 


লিঙ্গ পূজার দ্বার! পুরুষ ও প্রকৃতির, অর্থাৎ বিশ্বের নক জননী বা মেই 
একে দুই ও হুইয়ে একেরহ পুজা করা হয়। লিঙ্গের মৌলিক অর্থ “চিন” 
বা লক্ষণ। জনকের জনকত্ব এরং জননীর জননাত্ব লিঙ্গ নামে অভিছিত হয়। 
এই লিঙ্গপৃজ! সপগ্ুণ ব্রদ্ষেরই পৃক্জ। বটে; কিন্তু এতদ্বারা ভক্ত উপাসক বিছ্য্া- 
ভাপের স্তাগ নিজ হৃদয়ে নিগুণ ব্রদ্দেরও আভান উপলব্ধি করিয়া থাকেন। 
সাত্বিক-ভাব-গ্রবণ ও আধ্যাত্মিক শনি সম্পন্ন ভক্ত উপাসকের নিকট জনকের 
জনকত্ব ও জননীর জননাস্ব চিরপুঞ্জা, চির পবিত্র ৪ চির গৌরবময়! তন্মধ্যে 
ক্ষদ, নীচ 9 কুৎসিত ভাবের স্তান নাহই। সেহ পোজ্জল মহাঁভাবের 
প্রদীণ্তড জ্যোতির মধো অনত বা কুতমিং ভাবের উদয়, স্ুষ্যালোকের 
মধ্যে অন্ধকারের অবস্থানের গ্তার একান্ত অপস্তব। এই কারণে হিন্দু 
জাতিব আবালবৃদ্ধবণিতা পবিত্র জদয়ে, নির্বিকার চিত্তে ও ভক্তিপুর্ণ মনে 
সেই লিঙ্গরূপী হগবান্‌ বিশ্বেষ্বরেব ও বেদী বা গৌরীপট্টরূপিনী সেই 
বিশ্বজননীর পুজা করিয়া আপনাদের জীবনকে সার্থক জ্ঞান করেন ৪ 
ধন্মপ/থ অগ্রসর হইয়। থাকেন । 

ছিন্দু পুরাণে লিঙ্গের নির্দেশ এইক্প £--প*তগণ নিগুণ ব্রক্ষকে লিঙের 
কারণ ও অবক্তকে লিঙ্গ বলিয়া থাকেন। মহাদেব সেঃ নিগুণ কারণ? তাহা 
হইতে অবাক্ত আবিষ্কৃত হইয়াছেন। -শ্রগ লিঙ্গ 'প্রধান' ও “প্রকৃতি নামে 
পসিন্ধ। গন্ধ, রূপ, রদ, শন্ত, শব্ব, স্পশাদি প্রণ বক্ষিত, নিগুণ সত্য 
সনাতন পরমব্রক্ম শিব্ট অলিঙ্গ। তাভা হইতে গন্ধ বর্ণ ও রস শব, 
স্পর্শাদিগুধ-ভূষিত জগনেব উৎপত্তি কারণ, স্কুল স্ঙ্সা ও মহা তৃতময় 
জগতের শরীরাত্মক পিঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছেন 1 পরম বঙ্গের মায়! দ্বার 
সেই অবাক্ত লিঙ্গ ষড়বিংশতি প্রকার বিশ্মত হইয়'ছেন। * * * স্যষ্টির প্রারস্তে 
সবরজস্তমোগুণময়ী সেই শৈবী মায় প্রথমে পরমেশ্বর শিব কতৃক দৃঃ হইয়া, 
স্বভাবহঃ ব্যক্ত ভাবে আবি হইলেন। অবাক্ত প্রগতিস্থুল ভূতচয় যাহার 
অন্ত, দেই জগত তাহা হইতেই প্রাকাশিত। তেই শৈবী-প্রকৃতি বিশ্ব- 
প্রসবিনী, সনাশুনী বলিয়া বিখাত। * ** পরমেশ্বর কঠঁক অধিষ্ঠিত সেই 
প্রকৃতি অনন্ত ত্রন্গাণ্ডের জননী । 'লিঙ্গ পুরাণ, তৃতীয় অধ্যায়) । 

উক্ত পুরাণের একাদশ অধ্যায়ে হর-গৌরীর এইরূপ বর্ণনা আছে £_ 
'পঞ্জিতগণ পরমাত্ম। শিবকে কল্যাণময় ও শিবাকে কল্যাণময়ী কহিয় থাকেন। 
শিবকে ঈশ্বর ও গৌরীকে মারা বলিয়া থাকেন। * * * পুরুষগণ, 


২২৪ পন্থা! । [ নবপর্ধযায়, ১৩২১ 


শঙ্কর, স্ত্রীগণ মহেশ্বরী। এমন কি ত্রাঙ্মাণ্ডে যে কিছু শ্রীলঙ্গ শব বাচ্য, 
তৎসমুদ্ই ভগ্গবতী গৌরীর অংশ । স্ত্রী পুরুষ সকলেই খঁ উভয়ের বিভূতি। 
সমস্ত শদার্থ শক্তিই দেবী বিশ্বেথরী,ও ষে কিছু শক্তিমান্‌ পদ্দার্থ,সকলই মহেস্বর। 
জীবগণের,শরীরস্থিত অষ্ট প্রকৃতি ও বিকৃতি এ 'দবীর মুর্তিবিশেষ, এবং যেক্ধপ এক 
অগিতে অসংখা স্ফলিঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্প একমাত্র যুগলকূপী ভগবনি শিবই 
যাবৎ জীবর্ধপে অবস্থান করিতেছেন । শরীরীগণেব শরাঁর হর-গৌরীর রূপমান্্ 
ও শরীরিগণ স্বয়ং শঙ্করের অংশ রূপে অবস্থিত। জগতে যে কিছু শ্রোতবা, 
তৎ সকলই উমার রূপ এবং দেব মহেশ্বর প্রোতারপে অবস্থিত। জগতে যে 
ভগবান্‌ বিষয়ের ভোক্তা ও ভগবতী যাবদ্বিষয়রূপে অবশ্তিতা | শঙ্কর-প্রিয়া 
যাবৎ অঙ্টবা বস্তু; ও সেই বিশ্বরূপ দেব চন্দ্রশেখর অঙ্টা জগণদীশ্বরী প্রপঞ্চরূপ 
দৃষ্টবন্ত, কিন্তু সেই শশিশেখব দেবা বশ্বেশ্বরই একমাত্র দ্রষ্টী। যাবৎ রস ও যে 
কিছু ভ্বাষোগা পদার্থ সকলই উমার রূপ, এবং জগদীশ্বর শঙ্তু রসাম্বাদক ও 
ঘাতা। যাহা কিছু বিচার্ধা বস্ত, সকলই মহাদেবী বিশ্বেশ্বরী, ও প্র বিশ্বরূপ 
মহাদেব একমাত্র বিচারক । বোদ্ধব্য যাবৎ বস্তু ভবানী ও সেই ভগবান্‌ চন্্র- 
শেখরই একমাত্র বোদ্ধা । দেবী উমা বেদী-ন্বপিণী, ও শঙ্কর লিঙ্গন্বূপ। সুর 
স্থরগণ সবত্বে বেদীতে লিজের প্রতিষ্টা করিয়! পুজা করেন। যে ষে পদার্থ পুরুষ. 
চিহ্নক তৎসমুদায় শিবের 7) ও যে ষে পদার্থ স্ত্রীচিহ্নক, ততৎসমুদায় গৌরীর অংশ। 
জ্ঞানের বিষয়ীতৃত স্বর্গ -মর্তা-পাতালম্বক্ধপ যাবৎ ব্রহ্ধাণ্ড উমান্বরূপ, একমাত্র দেব 
মহেস্থরই জ্ঞাতা |” 
লিঙ্গ পুরাণের এই উদ্ধত অংশ পাঠ করিয়া সকলেরই হদয়ঙ্জম হইবে যে, 
লিঙ্গপুজ! বিশ্বের আর্দিকরণ মহাদেব, বিশ্বেশ্বর ও ঠাছার মছাশক্তিরই পুজ। 
এই পুজার মধ্যে কোনও কুংদসিৎ ভাবের অবসর নাই , এবং ইহাতে জাতিধর্শ 
নির্বিশেষে সকলেই যোগর্দান করিয়া ধন্ত ও পবিত্র হইতে পারেন। তবে 
ধাহাদের মন কুনংস্কারময়, সক্কীণ 9 অন্ুদার, তাহাদের কথা স্বতস্ত্র। 
পুরাণের উক্তি উদ্দত হইল। এক্ষণে শ্রীমপ্তাগবরগীতায় কি উক্ত হইয়াছে, 

তাছা দেখা যাউক। গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন ;-- 

“ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিতাতি ধীন়্তে । 

এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রান: ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তথ্গিদঃ ॥ 

ক্ষেত্রত্ঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত । 

ক্ষেত্রক্ষে্রজয়েঞরণনং বতজ জানং মতং মম ॥ (অয়োদশ অধ্যায়) 
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অর্থাৎ “তে কৌনন্তয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, ধিনি ইহাকে তত্বতঃ জানেন, 
ক্ষেত্রবিদ্গণ তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞত বলিয়া থাকেন। হে ভাবত, সমুদায় ক্ষোত্রি 
আমা:ক ক্ষেব্রজ্ঞজ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রক্ছ। এই উভয়ে যেভ্ভান, সেই 
জ্ঞান (মুক্তির হেতু বলিয়! ) আমার অভিমত 1” 
ধাহারা পুবাঁণোক্ত শিব ও উমা স্বরূপ হৃদয়ক্গম কবিয়'ছেন, তীভাঁরা 

পহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ক্ষেতরজ্ঞ স্বয়ং ভগবন্‌ হীরুষ্জ বা মহেশ্বর এবং 
ক্ষেত্র স্বয়ং প্রকৃতি বা গৌবী। এই উভয়েখই যে জ্ঞান, ভাভাহ মুক্তির ভেতু 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে । গীঠায় উক্ত হইয়াছে -- 

প্রকক' তং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যন'দী উভাবপি। 

বিকাবাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি পরুতি সম্ভবান্‌॥ 

কার্ণাকারণ কর্তৃত্বে ভেতঃ পরৃতিরুচাতে | 

পুরুষ; সুখদুংখানাং ভোক্ষ তে ভেঙরুচাতে 

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুক্ষে প্রকুতিজান্‌ গুণাম | 

কাবণ* প্রণসঙ্গোহস্ত সদস্দ্যোনিজন্মন্থ ॥ 

উপদ্রষ্ান্তমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্ববঃ | 

পরমাস্মোত চাপুযক্তা দেভেহশ্মিন পুরুষঃ পবঃ | 

য এব বেন্ধি পূরুষ- প্ররুরত্তিক গুণৈঃ সই) 

সব্বা ব্তমানেইপি ন স ভৃয়োই'ভজায়ত 5 ॥ (ত্রয়োদশ অধ্যায়) 

মর্থং “প্রকর্ত ও পুরুষ ভয়েই অনাদিজারনাব। “দতেক্ছ্িয়া'দ বিকার 

এবং সন্তবজশ্মমঃ এই ঠিন গুণ স্কতি হহত জাত। কারা এবং 
কাবণ ইাঁদেব কর্তৃত্ব বিষয়ে গ্রকুতিহ হেওঙ বছগিষ উক্ত হন ১ আব পুরুষ স্থুখ 
দুঃখা দব ভাক্তত্বে হেতু বলিয়া কথিত ৩ন। যু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হহয়' 
পরুতিজাত গুণ সকল ভোগ কাবন কিন্তু এঠ পুক্ষেক সৎ এবং অসং 
যোনিতে যে জন্ম, হদিষ:য় সত্বরজন্তমঃ এই তিন গুণের সসগহ কারণ । এই 
প্রকৃতি কার্ধা স্বরূপ প্রেতে বর্তমান থাকিয়া পুকষ প্রকৃত কাধা দেহ হইতে ভিন্ন, 
অর্থাৎ তদ্‌ গুণে যক্ত নহেন। যেহেতু তিনি উপদ্রষ্টাী, অনুমণ্না, ভর্তা, ভোক্তা, 
মহেশ্বর এবং অন্তগামি স্বরূপ, ইহাঁও উক্ত আগে । যিনি এই প্রকার পুক্তষকে 
জানেন এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিন যে কোনও প্রকারে মথব! 
যেকোন অবস্থার বর্তমান খাকিলেও পুনর'য় জন্মেন না, অর্থাৎ মুক্ক হন? 
পুনশ্চ গীতায় অগ্ঠাত্র উল্ত হইয়াছে £-- 
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মম যোনিম হদ্বক্ধ তন্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌ । 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ 
সর্বযোনিষু ককৌন্তেয় মূর্ত: সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং বর্ম মহদূযোনিরভং বীজ প্রদঃ পিতা! ॥ চতুর্দশ অধায় 
অর্থাৎ “তে কৌন্তেয়, মহদ্বহ্গ ; অর্থাৎ প্ররুতি ) আমার যোনি ( গর্ভাধান 
স্থান) এবং তাহাতেই আমি গর্ভক্ষেপণ করি । তাহা হইতেই ভূত সকলের 
উৎপত্তি হয়। হে কোন্তেয়, মনুষাদি যোনি পকলে স্থাবর জঙ্গম স্বরূপ যে 
সকল মুদি উৎপন্ন হয়, মহদ্বক্ম ( পুতি) তাহাদের যোনি (মাতৃ স্থানীয় ) 
এবং আমি বীজ-পদ (গভাধান কনা । পিত"।”+ 
শ্রীমপদ্তগবদ্‌গীতাতে যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহ যে মূলতঃ পৌবাণিক 
ভাব হইতে অভিন্ন; তাহা পাঠকবগ জদয়ঙগম ক'বতে সমর্থ হইয়াছেন সন্দেহ 
নাই। 
উপনিষদ বা বেদান্তেও এই ভাব দেখিতে পাইবেন । লাণখোর পরুষ ৪ 
প্রকৃতি, বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়' হইতে অভিন্ন 1 উপনিষদ সমূভের নানাস্থানে 
উক্ত হইয়াছে যে, প্রমেশ্বর মায়া প্রভাবে বন্ধ রূপে প্রকাশ পাইফাছেন। 
যথা £-- 
নেহনানেতি চায়ায়াপিন্দে মায়াভিরিতাপি । 
অজারমানো বভধা মায়র! জায়তে তু সঃ | মাও, কাকাবিকা 
অর্থাৎ “ব্রদ্দে কোন প্রকার ভেদ নাই, এবং ঈগ্ৃপ মারা দ্বাবা (বন রূপে 
প্রকাশ পান) এই শ্রুতি মন্তসারেও ( জান যায়) যে, সই পবামখর গা 
না হইহয়াও্ড মায়া প্রভাবে বহরূপে পকাশ পাহয়া থাকেন ।” ! 
কল্পয়তাখনাস্সানমান্সা দেবং স্মমায়য়া | 
স এব বুধাতে ভেদানিত বেদান্ত নিশ্চয়ঃ ॥ (এ) 
অর্থাৎ “৭ গ্রকাশ আম্মা স্বীয় মায়! প্রভাবে আপনিই আপনাকে (বিভব 
পদার্থাকারে) কল্পিত করেন এবং ঠিনিই আবার সেই সকল পদার্থ অনুভব 
করেন। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত ।” 


৬৯০ ক ক বা _ াশিশিশীশিী শি পাশা পপ তা লী পি সি শা শপ শীত ০ ক... নি 


* গীতা হইতে উদ্ধত প্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ আযামিশন ইনাষ্টিটিউশ.নর প্রকাশিত 


গীত। হইতে গৃহীত হল। লেখক। 
+ পরঙ্গিত দুর্গাচরপ সাংখ্য বেদাস্বতীর্ঘ কৃত অনবদ। 
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এই ব্রাঙ্গী মায়ই ব্রহ্মশাক্ত, দুর্গ, গৌরী বা উম। ইহার সাহায্যেই ব্রহ্ম 
বা পরমেশ্বর নানা আকারে প্রকটিত হইয়া থাকেন। উমার কৃপা ব্যতীত 
হন্ত্রাদি দেবগণও ব্রহ্গজ্ঞান লাভ কবিতে সমর্থ ৬ন নাই হাহ!ও উপনিষদে উক্ত 
হইয়াছে ।* গীতাতে এই মায়া সম্বন্ধে যে উক্তি আছে, তাহাও এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য । যথা £__ 


“ত্রিভি গু ণময়ৈভভাটবরেছি সর্বামদং জগৎ । 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভাঃ পরমবায়ম্‌ " 
দৈবীহেষা গুণময়ী মম মায়া ছুবন্যয়া। 
মামেব ষে প্রপদান্তে মায়ামেতা" তবন্তিতত। (সপ্তম অধায়) 
অর্থাৎ “এই ত্রিবিধ গুণময় (সান্বিকা'দ) ভাব সকল কতৃক মোভিত এই সমুদায় 
জগৎ, এই সকল ভাবের অতীন এব" নির্ব্বিকীব আমাকে স্ববপতঃ জানিতে পারে 
ন1 | এই সত্তাদি গুণবিকাবমকী অপেশিকক অ'মাব মায়া নিশ্চয়ই ছুম্তব' ) যাহারা 
( কনম্মযোগ দ্বাবা ) আমারেই পান, তাহাবা “ই দস্তা মায়া অতিক্রম করেন।” 
পুনশ্চ অন্যত্র এহনপ চল্লেথ আছে £-- 
নাহং প্রকাশঃ সর্বন্ত যোগমারাপমাবৃত্ত; | 
মূটোহয়ং নাভিজানাতি লোকে মামভমবাপম্‌ ॥ ১ সপ্তম অধ্যায়) 
অর্থাৎ “আমি যোণমায়াসমাবৃত বলিয়া সকলেব নিকট প্রকাশিত নহি । মুড 
এই জাবলোক জন্ম-বহিত ৪ নিতাম্বজণ আমাকে জানতে পাছে না।” 
বন্ধ ও মাধ, অর্থাৎ শিব 9 শক্তিব উলেখ থে বেদান্তশান্ত্রেণ আছে, হাহা 
সুম্পষ্ট বুঝা! যাইাতেছে। 
অতঃপর বেদের কিঞিৎ উল্লেখ কবিব প্রথমেই বালয়া রাখ' ভাল, বেদ 
পাঠের বিষ্া বুদ্ধি, শক্তি বা অধিকাৰ আমার নাই। আমি বেদের অনুবাদ পাঠ 
করিয়। ব্রহ্ম ও মায়া সম্বন্ধে যৎসামান্ত যে আভাস উপণব্ধি করিয়াছি, তাহাই 
পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত কাঁরব। 
বন্ধের সন্কল্প হইতেই যে স্থষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার উল্লেখ উপনিষদ এবং 
বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। সামবেদে স্থির উত্তব এইরূপ বর্ণিত হই- 
মাছে $-- 
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* কেনোপনিবদ, পাঠ করুন। 
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ইহার ভাবার্থ এই £--ব্রঙ্গ নিঃশঙ্গ হইয়া! নিরানন্দ হইয়াছিলেন। তিনি 
সঙ্গ কামন' কবিবামাত্র, তাভার দেভ 'ছ্বধ! বিভক্ত হইল, ইচ্ার একাংশ পুরুষ, 
অপরাংশ নারী । পরবে নুয়ে মিলিত হয়া মানবের স্ষ্ট কাঁরলেন। 

বল। নাল বে, বরের এই ছুইটী অশের নাম, বঙ্গ ও মায়, পুরুষ ও 
প্রকৃতি, শিব ও শন্কি, এবং হর ও গোরী। এই দুই অংশর মিলনেই বিশ্বের 
উৎ্পন্তি ভইপা,ছ। £হহ ধিলিত বঙ্গ ও মামাহ পুরাণে “অন্ধনারীশ্ব র” রূপে 
উক্ত হইয়াছেন । 

এই ভ'ব ধর্ধেদর৭ বভুস্থানে দেখাত গাওয়া যার। আম ৬রমেশচন্জ্র 
মহাশয়ব খাগ্রদের বঙগানুণাদ শাত্র অবম্বন কারিনা ভাহা দেখাহব। 
খাদের দশম নণ্ডতলর ১০৯ স্যুক্্ব প্রথমাংশ এরূপ £- 

“তংকালে যা নাই, ভাহাও 'ছল না; ঘা আছে 2াঠও ছিল না। 
পৃথ্থবীও ছিল ন! অ'ত দুরবস্তার আকাশও ছিল না। শুথন মু?াও ছিল 
ন', অমরত্ব9 ছিল নী। কেবল সন একমাত্র বস্ত বাুর সহকারি ব্যতি- 
বেকে শায্সামান্র অবলঙ্থনে নিশ্বান প্রশ্থাসদুক্ত তহয়া বত ছিলেন। তিন 
ব্যতীত আব কিছুত ছিলনা । সর্বগ্রথমে অন্ধকারের দ্বাঝা অন্ধকার লাবুত 
ছিল। সমন্তই চিহ্নণস্ভিত ৭ চতুরদদিকি ভলমঞ্গ ছিল। আবগ্তমান বস্ত দ্বার! 
সেই সর্ধব্াযাগ আচ্ছন্ন ছিলেন । তপস্তার প্রভাবে দেই এক বস্ত জান্মলেন। 
সর্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবধিভাব হহ- , তাহা হইতে সব্ধ প্রথম উৎ- 
পর্ডির কার্ণ নির্গত চহল। (মুলে এহ অংশটি এইন্সপ আছে £--“কামস্তদগ্রে 
সনবর্ততাবি মনসে' রে প্রথমং যদাল'ৎ৮)। বুদ্ধিমান্গণ বুদ্ধিদ্বারা আপন 
হাদয়ে পন্যালোচন। পূর্বক অ'বগ্ধমান ধস্কতে বিগ্তমান বস্তর উতপত্তিস্থান নিব- 
পণ করিলেন ।? 

“অবিস্তমান বসন্ত দ্বারা সেই সর্দব্যাপা আচ্ছন্ন ছিলেন” এবং “অবিস্তমান 
বন্ধতে বিদ্তমান বস্তর উৎপত্তি স্থান নিরূপিত হইল ।”” এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই 
যে, এই পঅবিস্তমান বস্তুটি কি?” যাহা আছে, তাহাই সৎ ব| সত্য। ব্রন্ধাই 


শ্রাবণ ] ভাঁরতে লিঙ্গ পূজ। | ২২৯ 


সত্য স্বরূপ) তিনি ব্যতীত আর সমস্তই অসৎ, অর্থাৎ “অবিদ্তমান” বা মায়া। 
স্ৃতরাং “অবিদ্কমান বস্তু দ্বারা সে5 সন্দবাপী আচ্ছন্ন ছিলেন” -এই বাকোর 
অর্থ এই যে, সেহ সব্দব্যাপা ব্রহ্গ মায়া দ্বাবা আবৃত ছিপেন। গীতার উক্তি এই 
হলে স্মবণ করুন, “নাহং প্রকাশঃ পর্ধস্ত ফোগমাগ়াসমাবুতঃ 1৮ আর “এই 
অবিদ্ধমান বস্তরতে বিদ্তমান বস্তর উৎপত্তি স্থান নিকূপিত হইল, '” ইহার অর্থ এই 
যে, এই স্থুল প্রপঞ্চময় জগৎ বাঠ আমবা (মারাপ্রভাবে ) বিহ্তমান দেখিতেছি, 
তাহা (“অবিগ্মান বসত) অর্থাং মায়া হহতে উতৎপন্তি লাভ করিল খাগ্বদ 
হহতে উদ্ধত সথক্তে “চডাদ্দক্‌ জলমগ্প ছিল” বলিয়া ষে উক্তি আছে' সে ছল 
তোৌতিক জল নভে; পরস্ত তাহ! কারণ বারি বা [১1101 ৭10৭1 ঙপ- 
হ্যা পভাবে সেই এক বস্তু জান্মলেন” এই বাতকার অর্থ এই যে, ব্রহ্মের সঙ্কর 
বামনন (5111) ৬হতে স্যষ্টির উদ্ভব ভইল। 

অবিস্কমান বস্ত হতে বগ্ঠমান বস্তব উৎপন্তব কথ' খপ্বেদের অন্যত্র ও 
আছে। যথ1১- 

“দেবগারা উত্পন্ধ হইবার পুব্বকালে ব্রঙ্গণস্পাত নামক দেব | অর্থাৎ বক্ষ? 
কন্দমকারেব স্তায় দেবতাদগকে নিম্মাণ কবিলেন। আবন্তমান হতে বিস্তমান 
বস্ত উৎপন্ন ১হল।” (পশম মণ্ডল, ৭% স্ুক্ত)। দশম মণ্ডলের পূর্বোক্ত 
১২৯ শুক্তে মারও টক্ত হইয়াছে 2 

“রেতাধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন । মাহমা সকল উদ্তব হইলেন । উহা- 
দগের রাখ দুই পাখে ও শিয়েরধ.ক এবাং উদ্ধ দিকে বিস্তারিত হইল । দি 
দিক ম্বধ। রণ, প্রতি উদ্ধপিতক বিলেন ।21 

সায়নাচাধ্যের 'মতে' মহিমা অর্থে পঞ্চভূত “স্বধা' অর্থে অন্ন, আর 'প্রয্তি' অর্থে 
ভোক্তা পুরুষ। ১1৪] বলেন, স্ব্ধা ও প্ররতিব অথ “ * ১০]1-১])0১07006 
[31710011916 19617৩00), 2170 1570৫৮21010" অর্থাৎ শিব ও শক্তি 

এই প্রয়াত ৪ স্থধাই দা।বা-পাথথণা। প্যাবাৰ অর্থ আকাশ। আকাশকে 
পভ বাহ্যযঠাপত। (1৮6 ]8])£তো) (০৩ ৫:৮৯) এবং পৃথিবীকে মাতা ব্ল। 
হয়। এই পিতা মাতার সংযাগেই যাবং স্যই বস্তুর উতপত্তি। আকাশ হইতে 
বষ্টিরূপ রেতঃ পুর্থবীব গঙ্ডে নিপতিত হৃদ) তাহা হইতে উদ্ভিজ ও ওধধির জন্ম 
এবং উত্তিজ্জ ও ওঁষধধি হইতেহ জীবের উৎপত্তি, পালন ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
এই গ্ভাবা বা আকাশই মহাদেব ব্যোমকেশের এবং পৃথবীই জগগ্ধাত্রী দুর্গার 
শ্বরূপ। খখেদের নিম্োদ্ধংত নুক্তটি পাঠ করুন £-_ 
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“আমি দ্রোহ বছহিত পিতৃস্থানীয় ছ্যপোকের উদ্দা এবং সদয় মন মাহবান 
মন্ত্র দ্বারা জানিয়াছি। মাস্থানীয়া পাঁথবীৰ মন জ্ানিয়াছ পিতা মাতা 
গ্াব-পৃথিবী নিঞ্জ সামর্থ স্বাব' পুল্রগণকে বিশেষরাপে বক্ষা করতঃ প্রভঠ বিস্তীর্ণ 
অমৃত প্রদান করেন । (খগেপ ১১৫৯২ )। 

পুনশ্চ নিম্বোদ্ধত খকের অন্থবাদ পাঠ করুন £_- 

বিস্তীণা। ও মহতী ও পরিম্পব বিযুক্ত! পিঠা মাতা গ্যাবা-পৃথিবা) ভূত সমহকে 
বক্ষা করিতেছেন । গ্ভাব' পিবা শবীবী'পগেব মঙ্গলের জন্ঠই যেন সযত্বা ) 
কারণ পি৩া সমূদয় পদ্থচক রূপ প্র ন কখিনাছন ” (ফ্গেদে ১১৬০২) 

হর/গীরীব শব ও শিবা নাম কেন হইপ, ঠাহা পাঠ কবগ এক্সণে ঝাঝতে 
পারিতেছেন। 

পুপ্স্চ নিয়ত ধাকণ অগ্রবাপনি পাঠ ককণ ৮ 

“স্বর্গ আমাক পিতা; বঙ্ঞস্থান আমাথ বন্ধু, বিশ্তীণ পাথবা আমাব মাতা । 
উত্তান পাত্রদ্বদ্ের মধো বানি আত ১ হথার পিতা গভ উত্পাদন করেন 
€ ধপ্েদ ১১৬৪ ৩৩71 

লিঙ্গপু্জা আন্প্রথা কি না) এই লিগপুজার অথকি হতসম্বগে আর 
অধিক আলোচনা না কাবতে? চলে এলেপত পন্ম ও ধন্ম প্রমাণ বীজ নাত 
আছে । জগতেণ মধা বা ঞ্চছু “ঠা ঠাভাহ বেদে প্রকট তত মন্বদ্রষ্টা 
খঁষগণ সেই সতাকে পশন কাবরা এ না ভাবে ও নান উমা দ্বারা ৩া৬। প্রচ 
রিত করিয়াছেন । এহ গাব পুগিবাচ বঙ্গ ও বঙ্গশণঞ্ব সশ প্রকাশ) ঠাভা 
বুদ্ধিমানগণ হৃদয়ঙ্গম করিখেন। 

খাগদে মাদিতা থা স্র্যাকে দ্যার-পথিধীর সম্তান বলা হয়াছে | যগ! ২-- 
'আদিত/ পিতামাতান্রূপ গ্যযাব-পরথিবার পুজ 1৮ ( গগ্রেদ ১১৬০৩ )। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে স্থ্টির পর্বে অগ্ষকাগ দ্বাৰা অন্ধকার আবৃত ছিণ। 
পরে ব্রঙ্গ ও ব্রহ্ষশক্তি বা মাসা« পারম্পবিক সঃযোগ হইবেক, জ্যোতিম্ময় দেব 
গণের মধ্যে পরম জ্রোতিম্ময় আদিঠ্যই শ্রেষ্ঠ! এই কারণে “গ্ভাবা-পুথিবীর 
পু অর্থাৎ শিব ? শাক্তর কুমার (স্কন্দ) দেব সেনাপতি ) এবং ইনিই অন্ধকার- 
রূপ অন্থর বিনাশ করিয়। আদিত্য বা স্র্যাকূপে প্রকটিত। এই নুর্য্যই সবিতা, 
এবং উনিই কাপ ও কাধা £ভদে ব্র্গা বিঝুঃ ও মহেশ্বর। (সন্ধ্োপাসনার মন্ত্র 
গুলি পাঠ করুন )। ঘিনি আদিতা, তিনিই অগ্নি। যথা £-- 

'অপ্রি অসৎও বটেন, সৎ৪ বটেন। তিনি পরমধামে অছেন। [তনি 
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আকাশের উপরে স্যগ্যরূপে জন্মিয়াছেন। অগ্নিই আমাদিগের অগ্রে জন্দিয়া- 
ছেন। তিনি যজ্ঞের পূর্বববন্ঠী কালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বুষও বটেন, 
গাভীও বটেন, অর্থাৎ আপুকষের উভ্তয়দ্ূপী।৮* (খ্প্েদ ১০ ৫৭) 

এই অগ্রিব উত্পন্তি সম্বন্ধে খুগঘদের অঙ্গ্র এইব্প উক্তি আছে £-- 

“'তুহ অরণি যজ্ঞেক অবলগ্বনস্বরূপ , তাহাদঃগর কাশা অতি আশ্চধ্য। 
তাহারা একত্র হগ্ল বং বথ|সময়ে অগ্মেকূপী বালকাকে জন্যুপ্ধান করিয়! লালন 
পালন করিল। (ঞ্গেদ ১০41০) 

পূর্বে দ্যাব'-পুথিবী স্ুযোর জন্মদাত; বলির! উক্ত হহয়াছেন। পরে শর্ধা ও 
অগ্নি মভিন্ন বলিগা উকু হইলেন। অগ্সির জন্মদাতা হইলেন । দুইটি মিলিত 
অরণি। এই কারণে দাবা পৃথিবা, অর্থাৎ বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতা, অর্থাৎ তরঙ্গ 
ও ব্রহ্মশক্কি বা লঙ্গ ও ধোন অথবা পরম্পব মিলি ছুইটী অরণি-কাষ্ট ( খষ্টি- 
যানগণের, করন 1 বা (70৯ ৯৭৮5) বিশ্ব ঈর সাঙ্কেতিক কারণকপে পরি 
গণিত ভ্ 5 এবং এই সঙ্কেত জগ'ত এরূপ পুঙ্গা ও পবিত্র হইল । তুই পন্তরের 
পবম্পন ঘর্ণণ দ্বারা আগ্রণ' ব্রহ্মা বাস্য্টকর্তাব ) উত্পান্ত হয়। এহ কারণে 
প্রস্তরকূপা লিঙ্গ ৪ যানে (বা বা গীরাপ্) বশ্বস্যট্রির তথ বিশ্বেশ্বর ও 
ম্চামায়ার সাদ তক চিহ্রূপে ভারতে সম্পুজি  হহতেছন। এই পুজা কাল- 
ক্রমে পথিবীর প্রা লব্বঞরভ পরিবাপ্ত হইয়াছিল ' কিন্তু প্রথ.মই বলিয়াছি, এই 
পুজার উৎপাত্বষ্ভল পবিত্র ভাবতবষ ব্যতীত অন্তর ইহা ভুগুপ্িত আকার ধারণ 
করিয়াছিল। তেবল খৃষ্টাগানেরা ক্রুপর নদশন দ্বারা এখনও এই মহান তত্বের 
প্রাত সমাদর প্রণন করিয়া থাকেন কন্ধ তাহার ইহাব যে অর্থ করেন, 
তাহাতে উঞ্জ মহান ঠত্বট শচিত হয় ন' । প্রবন্ধাগতে ততৎসম্বক্কে আলোচন। 
করিব । 

হর মবিনাশ চন্দ্র দাস। 


এ এ +িিপশপিনাপিপশগাশশ _ শিিপাপীিপীতি ৮ চা পাপা পার ২৩৩ ১০ পিপি তা পিসী টিটি শি শাশিপপশ্পাী পাপ্পীট শপ টি 
৬ পা সি শিপ 
পপি ৮০ এপ না চে 


৭ গথেদে অগ্রিব অপর নাম রুডে। রুদ্র পুরাণে শিব নামে পরিচি*। অগ্রি " বৃষ বটেন, 
শাভীও হটেন"-_-ইছাঁর অর্থ এই থে, তিনি স্ত্রী পুরুষ ও ভয় কুপী. অর্থাৎ “অন্ধ নানীস্বর।” বৃষ 
কেন শিবের বাহন হইয়াছেন, এবং গা বা গাভী কেন ভগবতীরূপে পুজিত হইতেছেন, তাহ।র 
কারণ উদ্ধত কের মধ্যে নিহিত রহিয্াছে। লেপক 


মহামায়ার খেলা । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পব) 
চতুর্ন্বংশ পরিচ্ছেদ । 


ভাদ্রমাস। ভাশীরথী পূর্ণ কলেবরা হইয়া ছুই কুল প্লাবিত করিয়া নদ্দী- 
গর্ভস্থ নৌকাগুলিকে ঈষৎ দোলাইয়া উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত। অপূর্ব প্রস্তর 
নির্মিত আকাশ-চুম্ব ইন্্ারাজ গঙ্গার বাম পার্থে শোভা বিস্তার করিয়া 
দণ্ডামাল। পুণা সলিল নদীর তবঙ্গগুলি মন্দ মন্দ বাহু সংস্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
উদ্মিমাল' স্যজন করিয়া প্রস্তর নিশ্মিত সৌপানে আঘাত করিতেছে । লৌধ 
চুড়াগুলি অকাণোদয়ে বালারকরাগে বঞ্জিত হট্টয়া যেন কলধোত বলিয়া বোধ 
হইতেছে উচ্ছ,ফিত তরঙ্গ মালাধ উপর ঈষং অরুণণাগ পতিত হঠয়া যেন 
স্বীয় শোভা ধারণ কবিয়াছে। পুর্ববদিতকে নানাবিধ বক্ষবাজি হুর্যা-কিরণে'দ্াসিত 
₹ইয়া অপূর্ব শোভায় স্থুশোভিত ! ঘাটে নবীনা, প্রবীনা, সাধু, সন্থাপী সকলেই 
ন্নান করিতেছে । কেভ কুদ্রাক্দ ধরণ করিয়া বোম বোম? শবে গগণভেদ 
করিতোছে ; কেহ বা অঙ্গে গঙ্গামৃন্তিকা লপন করিয়' অঙ্গে ভগবানের নাম 
লিখিতিছে। কেহ মালাহস্ত ধাণন নিগক্তা দণ্ডী উদ্ধবভ গিরিপুবী প্রড়ৃতি 
সন্নাপীর দল এক এক ঘাটে ম্লান করিয়া উপরে যাইতেছে । কেহবা 
'মাতরগক্ষে তব জল মহিমালিগমে খ্যাত৪ ০ বলিয়া গঙ্গাব স্তোর পাঠ 
করিয়া বিষ পাদোস্ঠুতা সুরেশ্বরী হবপ্রিয়াব আরাপনা করিতেছে ' সন্তরণপটু 
বালকগণ সম্ভরণ দিয়া এ ঘাট হইতে ৪ ঘাটে যাঠায়াত কবিতেছে। 
সর্বদাই জন সমাগম; কত লোক ঘাট হভহত উপরে যাইতেছে, কিন্তু 
পথিপার্থ্ে উর “য এক বাক্ত পড়িয়া “একটু জল দাও খন চীতৎকাণ 
করিতেছে, এ কথা কি কাহার৪ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। সকলেই ত' বেশ 
চলিয়া! যাইতেছে ! তাহার কাতর প্রার্থনা কাহাবও হৃদয় স্পশ করিল ন'। 
লোকটা পাড়াগ্রস্ত বলিয়া! বোধ হয়, নতুবা ঘাটের এত নিকটে থাকিয়া জলের 
জন্ঠ ব্যাকুল হইবে কেন? আর অত মাছি ৭ ছিন্ন বস্ত্রের উপর বসিবে কেন? 
নিকটে যাইতে পোকেরা নামিকা কুঞ্চিত করিবে কেন? বোধ হয় তাহার অঙ্গে 
দুর্গন্ধ মল সংযুক্ত থাকিবে । 


শ্রাবণ | মহামায়।র খেলা । ২৩৩ 


অনেকক্ষণ পরে একটী ব্রহ্মচারীর জদয় সে আকর্ষণ করিয়াছে। সন্্াসী স্নান 

করিয়া এক কমগুলুপূর্ণ জল লইয়া আশ্রমে যাইতেছেন ) মুখে বলিতেছেন-- 
“নিত্যানন্দকরা বরাভয়কবী পৌন্দর্যারত্বাকরী 1” 

সহসা সম্মুখে দেই বাক্তিকে দেখিয়া তার ভ্তোএ বদ্ধ হইর। গেল। সাগ্র্ে 
তাহার নিকটে গলা জিজ্ঞাসা করিলেন -"এ অবস্থায় পড়িয়া কেন ?? 

সে কিছুই বলে না; কেবল বলিল--“একটু জল”! 

সন্ন্যাসী কমগ্ুপুর জল তাহার মুখে দিলেন ; তখন হাহার কথা বাহির ৬৪০ | 
“সঁ ধলিল,_--' মহাশনধ কাল রাত্রি হতে কমেকবধার দাস্ত ভওওয়ায় আমি বড 
তূর্বল হয়া পড়িয়াছি! জল পিপাপায় কচ সু ভইয়া নাওয়ায় এহ ঘাটে জল 
খাইব বলিয়া আমিতেছিলাম ; কিন্তু এত হুর্বল-- থে পড়িয়া গেলাম, আব ছঠিতে 
পারি নাই; তাই এইথানেই পড়িয়া আছি । করালাোক এহখান দিয়া চলিয়া 
গেল, কে১ই একটু জল দিল না। আপনি আনার প্রাণ বাগাহলেন (৮ 

সন্নাসা বেশ নিরাক্ষণ করিয়া দোথলেন যে ঠাভার চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ঠ 
১ক্ষুর টতুদ্দিকে কালিম! পড়িয়াছে। জিজ্ঞানা করিলেন বমি হহয়!ছে 2 

সে ব্ঞ্জি প্রত্বান্তরে বলিল) মজে হা, কয়েকদার বমি হইয়াছে । 

বঙ্গচারপী। তোমার প্রশ্রাব হইয়াছে? 

লোকইী । প্রথমে একবাব হইয়াছিল; কন্তু শোষে আর হয় নাহ। 

সন্নাসপা। মল কি খুব পাতলা হইয়'ছিণ ? 

লোকটা । হ। পাতলা জলের মত--একটু শাবা। 

সন্নাসী বেশ বুঝিলেন যে ইহার “কলেরা” হইয়াছে । বলিলেন তোমার 
হাত দোঁথি ?? 


পোকটী। না__না, আমাকে ছুহবেন না। আমার কাপড়ে ময়লা লাগিকা 
আছে। 

সন্ল্যাপী। সেজগ্ত 'তোমায় ভাবিতে হইবে না।” হাত দেখিয়া সম্মাসী নাড়া 
পাইলেন বটে, তবে বড় ক্ষীণ। যাহা হউক সন্ন্যাসী হহার সুবাবস্থা না করিয়া 
আশ্রমে মাইতে পারিলেন না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিপেন--“তুমি থাক 
কোথায় ?) 

লোকটা বলিল--থাকিব আর কোথায়। বাবা বিশ্বনাথের সীমানার 
মধ্যে-এখন যেখানে দেখিতেছেন-_-সেইখানে। 

সম্গ্যাপদী। তোমার কেহ আছে কি? 


২৩৪ পন্থা । [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২১ 


লোকটী। আজ্ঞে এই একখানা গামছ।, আর ছে'ড। একথানা কাপড় ছাডা' 
আর আমাব সঙ্গে কিছুই নাই। 

সন্নানী। স"সারে তোমার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব কেহ আছে কি? 

একটু চিন্তা কবিয়্া লোকটা বলিল-_-''হা আছে আমাৰ স্ত্রী নাকি 
এই কাশীতেই আছে ।” 

সন্গাসী জিজ্ঞা সলেন--“তবে তাহাকে পবিতাগ কবিয়া এরূপ পীডিতা 
বস্থায় একাকী এখাসগে কেন ?, 

লোকটী হাপিয়। বলিল-_ 'ঠিক--টঠিক 1 আমি ত তাকে ভাগ কবে 
ছিল'স , কিন্ত এখন তকে ত খুঁজে পচ্চি না 1 

সন্বাসা তাবকি ঠা'কে খুজ৩ এস এই অবস্থায় পাড়ে? 

লোকটী। প্রথমটা তাই বটে তাব এখন আব তা নয়। এখন বাবাব কপায় 
বেশ বুঝেছি « মব খোজাখ্‌ৃন্রি মছে। 

সন্ন্যাসী! তোমার স্নাব কোন খবব *ওনি বোধ হয়। 

লোকটী। খবর পান নাই-_পাবার চগ্রাও নাই । এখন বশ দেখ্তে 
পাচ্ছি য, ভগবান ঠা'কে ঠিক আশ্রয় দিয়োছন। পেখুন আমি কত লোককে 
'জল-_জল' বলে চীৎকার কম্নম কেউ দিাশ নাশোষ চপ কাব বইলেন 
আর আপনি এসে পডলেন। 

সন্গশানা । যাক এখন সেসব কথা । তোমাক আমাদর আশ্রমে লহয়া 
যাই, সেথানে সেবা শুশমায় স্ন্থ হইলে, যেখানে ইচ্ছা চালয়া যাইও । 

লোকটি । আনি এখানেই বেশ মাছি! সম্মনখ পী যে ভাগীবণীর 
পূৃভধারা-&ঁ যে বিশ্বেখববেব মন্দির । আমার জীবনও বোধ ভয় শেষ ভয়ে 
এসেছে! আর কেন _বেশ নি'শ্চন্ত মনে আনন সহকণিব চলেম | কিহ্- 

সন্ন্যাসী । কিন্তু কি- তোমার মৃত্া লক্ষণ কিছুই দেখা যাইতেছে না, আল 
তোমাকে বেশ বিবেক সম্পন্ন দেখছি। 

লোকটা । ওঠো ঠাকুর। ভূল বালন--ভুল বাললন। আমি যে সব পাপ করেছি, 
ভার তালিকা! তৈয়ার কল্পে খুব বড় হয়ে পড়াব । তবে এখন কোন কষ্ট লাশ; 
কেবল এ পাপের কথাগুলো! মনে মনে জেগে টঠে.তথন বড় জালাতন হয়ে পড়ি । 

সন্রালী | বেশ কথা এখন তোমার সঙ্গে বচস। কর্তে ইচ্ছে নাই ;--চল 
তোমার নিয়ে বাই) তুমি নিশ্চয়ই আদরাগ্য হবে। 

লোকটীা। আমার এখন লব জারগাম সমান! লোকের দয়ার উপর আমার 
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জীবন নির্ভউ। আপনি দয়া করে নিয়ে যান ভালই; কিন্তু উঠবার যে 
শক্তি নাই । 

সন্ন্যাসী । সেজন্য তোমার চিন্ত। নাই ; আমি হোমাকে কোলে ক'রে নিয়ে 
যাব। এ দেখ আমাদের আশ্রম দেখা যাচ্ছে । 

তখন তিনি একজনকে ডাকিলেন ; 'এব* স্বস্কে তাহার বমি ও বিষ্টা 
পরিষ্কার করিয়! দ্ুইদ্রনে তাহাকে কোলে করিয়া ল্টয়া গেলেন । 

আশ্রমে গিয়া যাহা দেখিল, তাভাতে সে অবাক । অতি অল্পক্ষণ মধোই তাহার 
জন্য ধৌত বঙ্গ আনীত হইল ; অতি কুন্দর পরিঙ্গার বিছান' । তৎক্ষণাৎ ওঁষধধের 
বাবস্থ! ও একটা নবীন সন্নাসী তাভার পলিচর্ায় নিযুক । দে যেন তাহাদের 
একান্ত আপন! লোকটী মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল ও হাপিয়। 
ফেলিল। 

প্রিচর্মযাকাবী জিজ্ঞাসা করিলেন-__“ভাদসিতেছেন কেন”? আগন্তক বলিল-_- 
“আমার হাসির একট কাঁবণ আছে । আমি মভাপাপা._ কোথায় পৃতিগন্ধময় 
নরক আমার ভগ্ঠ নিল্গারিত হইবে, ভাঁভা ন' হয়া ভুলক্রমে শ্বর্গে আসিয়! 
পৌছিয়াছি ;--সেঈ জন্য তালি পাইতেছে?। 

পরিচর্যাকাবী বলিঃলন--' অপান এখন কথা বলিবেন না; এখন কথা 
বলা নিষেধ |” পাঠক “বাধ হয় বুঝিযা থারকিবিন ষে, ইনিই আমাদের পর্ক- 
পরিচিত উমাপদ ব্রহ্মচারী । এইটাই ইহার প্রনিষ্িত 'সবশ্রম। 

বাভা হটক ভ'হ'দেব যত্র 9শুশ্রষায় €স বাণন্ত আনবাগা লাভ করিল। কিছুদ্দিন 
তথায় অবস্থান করাব পর লোকটা ভাবিল ঘে, '£খন ইভাঁদেব এখানে থাকিয়া 
অনর্থক কষ্ট দিই কেন।” তাই কৃতজ্ঞতাব আবেগ সে উমাপদ রঙ্ষচারীব নিকট 
গমন কবিল। উপস্থিত হইবামাত্র সগনাপী বলিলেন, _কেমন, এখন বেশ সুস্থ 
বোধ তইতেছে ত 7” এআছ্ে হা আপনাব কৃপায় এ যাত্রা বাচিয়া গেলাম; 
আর একবার এক সন্না'সীর কুপায় বাচিয়া গিয়াছি। যাহা হউক আপনি যে 
বিরাট বাপার করিয়াছেন, তাহাতে যে চ্গাতব কতদুব উপকার হইতেছে, 
তাহা আর কি বলিব? আপনি ধন্য 1” 

“আমায় ধন্যবাদ দিবার প্রয়োজন নাই ; সকলিমায়ের ইচ্ছা! _-ইচ্ছাময়ী তারাঁর- 
ইচ্ছায় জগত চালিত। লোকে মিছে আমি করি? রবে মত্ত হয় মাত্র” 

£তবুও নিমিত্ত হওয়া চাই । মা ৩” নিজের হাতে করেন না1” 

পকে বলিল তিনি নিজের হাতে করেন না? তিনি যে, -*'সর্বতঃ পাশি 
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পাদং সন্দতোক্ষিশিরোমুখং*_ মায়ের হাত সর্ধত্র--তিনিই কার্য করিতেছেন। 
যোঁদন যে কাধোর শেষ করা আবশ্তক হইবে, সেদিন অমনি হাত গুটাইয়া 
লইবেন। আমরাদ তখন মার এ কার্ধ্যে ব্রতী থাকিব না। আমরা ত” যন্ত্র; 
যন্ত্রী না বাঞ্জাইলে যন্ত্র বাজিবে নাঁ। ভাই, ক্ষমা করিও! এতদিন তোমার 
নাম [িজ্তাসা করা হয় নাই--তোমার নাম কি ভাই? 
“আমার নাম নববমার দেবশম্মা। কিন্তু আমি কেবল বংশগত ব্রাঙ্ষণ_- 
কার্ধাতঃ কিন্ত অতি নীচ প্ররৃতির--মহাপাপা--অতি জঘন্ত ! 
্রন্মচারী। তুমি €সব কথা বল্ছ কেন? তোমার কথায় বোধ হয় যে 
তুমি জীবনে কোনরূপ গুরুতব বেদনা পাইয়াছ ;১-স্দিনও উ্রীরূপ আক্ষেপ 
করয়াছিলে। তোমার নিবাস কোথায়? 
নবকুমার। আমার নিবাম বীরঞ্উম জেলাব একনী পলীগ্রামে। 
রক্ষচারী' গ্রামের নাম । 
লধকুম'ব। গ্রাতমব নাম বনগ্রাম । 
রঙ্ধচারী। দেশে তোমার কে কে আছে । 
নবকুমার । আছে কহ নাই । 
বরঙ্গবারী । সেদিন বলে বর ভোমাব স্ত্রী এইখানেহ আছে । ভাব নাম বাজ 
খোজ ক তে দেখা যেতে পারে আমাদের ত চলোচকিধ অভাব লে | 
নবকুঘাব। বোধ হয় মামার স্্রীবাচিয়া নাহ । আমি কাথা এসে অনেক 
অন্বন্ধান কল্পেম কিন্ত “কান সন্ধান কন্তে পারি নাই । তব রাস্তায় কোনা ও 
কোথা জান্তে পেরেছি দি সে এছ কাশীদামে এসছে। 
ব্রহ্মচ'বী । যদ থান এসে পাকে, তবে তিমি গোজ নাও দিতি পার । 
কারণ স্্রীপোক ভম্ঘহ কান ভত্রঘ'র আশুর নিয়েছে । চে ধাভোক তুমি এমন 
মিন মুখে বদে রইলে কেন £? 
নবকৃমার নীরব, কোন কণ| বলিল ন') £কটী দীর্ঘ নিখাস তাগ করিল। 
ব্রহ্মচারী ৬থন সান্বনাবাতকো বদিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই, যাহা হইয়া গিমাছে, 
হচ্জন্ধ তুঃণিত হইয়া কোন লাভ নাহ। 'মামাদের এই আশ্রমের দেবকর্দিগকে 
অগ্ভহ একথ। জানাইয়া দিব। তাহারা সমস্ত কাশী অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিবে। 
নবকুমার এই দেবতুল্য আশ্রয়দাতার বাকো জদয়ে যে কি অ'নন্দ অনুভব 
করিজ্-_কথায় তাচ। প্রকাশ করিতে না পারিয়া প্রাণের আবেগে বলিল,__- 
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“আপনি সন্না।সী নারায়ণ! আমার কপা একটু খন্তন_মাপনি আমার কথা 
“কটু শুন আমি অতি হতভাগা । বাল্যকালেই পিতহীন,-অভিভাবক 
অভাবে কুসঙ্গে পড়িয়া নানাবিণ অতাচারে পরুস্ত চহ। আমার পপের কথ 
শুনিলেগ পাপ) 

ব্রহ্মচারী । (তামার গভীর আনুতাপে ?প পাপ আনকটা প্বংস হভয়াছে। 

নবকৃমার । ন.--না, আমার এখনও বলা হর নাই । অ'মাব স্বগ্রামে একী 
রূপ্ব শী কামিনী পানি এভণে আমি উন্ান্ হইয়া পাড়) পরে সেহ আ্রীলোকটা 
পিধবা হইলে প্রকারাস্তবে ভাভাকে ঘাবর বাচিব কন, সেইদিন হইতে চিন 
প্রবাসী-পরানদাস- ভিক্ষা জীবন নিন্দাহ। 

বর্ধাচারী । অনশ্্য কম্মের ফল মাগষকে কোন না কোন সমায় ভোগ 
করিত ভাবত ভইবে, ভাব এ পাপ আতি উতৎকট বলিয়া এত শীঘ তোমায় 


, 


দল ভাগ করতে হহহয়ান্ছা এখন খন মঅগতঠাপ হহঙাতছ, তখন তোমাব চিত্র- 


শ্দির বিলম্ব পাই | তাবে সে স্ত্ীলোকটাতক ? বিঙাগ করিলে কেন? 

নবকুমাস | আম পবিভাগ কারব কেন! চস সহী বমণা আমার দিকে 
ফি'রয়াওড চাতিল না )-আান কেবল পুঁডিয়া মারলাম! 

বঙ্গটামা। তার এপগাপ গুরু বি সাকার ধারণ কার নাভ) এ ভোগাশ! 
কেবল প্রবু্ জনিত; শীত হহা শেষ হইব এখনও তাহাকে পাইবার 
আশা রাখ? 

নবকুমাব। ন' -না, এথন চাভক আম মাতিজ্ঞানে পুজা করি । আমি 
এক মহাসাব উ (রনি এখন সে ভাব পারতাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। হাচায় 
কথামত বাটা 'গথাছল'ম; [গয় “দাঁখপান আমার বুদ্ধ মাতা মাঝ ? রাছেন, 
_-স্ক্ীটা আমার গগুলন্ধীসে কাশী যাতা। করিয়াছে) হাই আমিঞ কাশী আদি- 
লাম। অনেক দিন খুঞজজলাম, তরপর ধ নোগে আক্রান্ত হইয়া আপনর সঙ্গ- 
ণাঁভ, অবগ্ত এখন হদয়ে অনেক শান্ত পাইয়াছি। প্রাগনা করি পরজন্মে সেই 
স্বীকে পুনরায় পাইয়া আধার রত অপধা.ধব প্রায়শ্চত করি। 

বরহ্ষচারী। ৬সামার চিন্ত অনেক সবল তইয়ছে তুমি এই আশ্রমে 
সেবাকাধ্যে মন দাও তোমার (চত্ত জীবের 'সবায় সংয্‌ক্ত কাঁরলে. তুমি হৃদয়ে 
শান্ত পাইবে। আর যর্দি তাহাতে দমর্থ না 5৭, তাহ। হইলে এই সেবাশ্রমের 
কর্মচারী পধে শিষুকত ২ও | তোমার অন্তর যাওয়ার প্রয়োজন নাই । আন্ছ! 


তোমার স্তর নাম কি এবং সেই স্ত্রীলৌকটীরই বা সংবাদ কি? 
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নবকুমাব। আমার স্ত্রীব নাম বিনোদিনী এবং সেই ম্পীলোকটার নাম 
শেমলতা। তাহা সংবাদ কিছুই অবগত নতি । কীহার মুখে কি এক অপূর্ঝ 
জোতি আমি দেখিতে পাই তাহাতেই আমি মুচ্ছিতি হইয়া পড়ি; সেও কোথায় 
চলিয়া যায়। আর কোন সংবাদ পাই নাই । 

বদ্ষচাবী! তাশ্গাব স্বামীর লাম তোমাব জান আছে কি? 

নবকৃমাধ | চার স্বামীর নাম নির্ষ্মলবমাব | তিনি ধনীর সন্তান; তাহাব 
পিতাব নাম বীবেন্ত্র বাবু। বাটী এ জেলায় পায় ১২।১৪ ক্রোশ দৃবে হইবে। 

বক্ষচাবধা। £তামাব সমস্ত বুন্বান্ত শ্ানয়া ও তোমার এই পবিবর্তন দেখিয়! 
আমাক নেশ সনে হইভেচছ যে, “তামা চও এখন বেশ নির্খুল হইয়াছে । তুমি 
আমার কগা শোন । এই এসবাশ্রম হইতে যাইও না। তুমি বাঙ্গণ সন্তান, 
চেষ্টা করিলে শীঘ্রই তোমার হদয়স্থ লুপ্ত প্রায় ধন্মম-বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে। 
তুমি বলিয়াছ যে, একবাব এক সন্নাসীর দ্বারা তোমার জীবন রক্ষিত 
হইয়াছে, এবং ভ্টাহাব অন্রগ্রতে হ্রান্থি ঘৃচিয়াছে। এ অবস্থায় তুমি সেবা 
কার্ষা মন দিল, নিশ্চয়ই ভগবান তোমাম কুপা কবিবেন সন্দেহ নাই। 

নবকুমার । এমন সৌভাগা কি আমার হইবে । আপনার আদেশ শিরো” 
ধার্ট। মর্ম এ বিষয়ে সম্পুর্ণ মজ্জ , আমার যাহা আদেশ কবিবেন, তাই 
সম্পূর্ণবূপে পতিপালনের চে কবির তব আপনার নিকট তইতে দুরে না 
যাইতে ভষ্টালই ভাল হয়। এমন সময়ে মন্দিবের বাঠিরে- “জয় কালী মায়ীকী 
জয়? কয় কাশী বিশ্বনাথজা কি জয়” ধ্বনি শুনি5 পাওয়া গেল। কয়েক 
জন বহ্ধচ'বী ভিকবে প্রবেশ কয়া মায়েব সন্মথে প্রণামাস্থর উমাপদ ব্রঙ্গচাণীর 
সন্নিকটে গমন কবিয়া প্রণাম ক বাতিই-বদ্ধগারী বলিলেন “কি ভাই 
কালীপদ । সংবাদ কি বল", 

কালাপদ। “সংবাদ আর নূতন কি বলিব দাদ1-গ্রাম ত? উৎসন্ন প্রায় ! 
সর্ববরট মায়ের সংহার মূর্তি! তবে অন্ন'ভাবে এ সকল গ্রামে দকটীর৭ মৃত্যু হয় 
ন'ই,কবল প্রেগ বোগেই মুত । অবগঠু আনক লোক বক্ষা পাইয়াছে; 
সকলি মায়ের উচ্চ । 

উমাপদ। তোমরা সকলেই কুশলে ফিরিম্াছ ত*--তামাদের আরে তই 
একজন সহগামীদিগকে দেখছি না কেন? 

কালীপদ । ন! দাদা, তাহারা কয়েকজন এখনও আসে নাই । একটা স্ত্ী- 
লোকের সন্ধানে তাহারা ঠিরাছে। কল্যাণপুর গ্রামে অবস্থান কালীন একটা 
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সেবিকা ব্রহ্ষচারিণী_--কিস্ত বিবান্ভতা, আমাদিগকে সংবাদ দেয় ষে, একটী 
শ্রীলোক নিকটেই মুমুষ্ুু অবস্থায় পচিয়া আাছে। সংবাদ পাইবামাত্র আমবা 
তাহাকে লইয়া আসি | সেবা শুশ্রুষায় সে কথঞ%িৎ আবাগা তয় এবং অন্ন পথা 
করাব পর দেই সেবিকা সে স্থন হইতে চলিজা বান। নই স্বীলৌকটীও 
আমাদিগকে সংবাদ না দিয়া পলায়ন করে। কিন্ত সে অবস্থায় ভাঙার যাওয়া 
ভাল হয় না ) এরূপ ভর্বল অবস্থায় পুনবায় বিপদ আশঙ্কায় এ তইজনকে 
প্রেরণ করি । কিন্তু তাষ্ভাব এখনও ফিবিল না । আমাৰ আর কোন কাধা 
অবশিষ্ট না থাকায় চলিয় আসিলাম। 

উমাপদ। সেবিকাঁটী কে, তাাব পরিচয় জিজ্ঞাসা কব না ? 

কালীপদ | জ্িত্তাসা কবি নাই এমন নয়, তবে বিশেষ সদ্ৃন্তব পা নাইট । 

কালীপদ । এই গেবাকারর্ধা গিয়া দে কি আনন্দ পাইলাম, তাহা বাচক্য 
প্রকাশ কবিনে পাবি না দাদা যখন £ই কারো যামলাম, খন প্রগণ্ম বড 
ভয় হয়েছিল | প্রেগেণ সংক্লামকতা স্মরণ করিয়া মনে মনে কি এক শঙ্কা উপ- 
স্থিত হ'ত। মনে হত, পরবেধ জনা বুঝ প্রাপট' যায়, কিজ্বকি বলব, শেষে 
দেখুলম্‌ যে সকলেই আমার অংপন--ভাই ভগম্রী। তখন কিসের শঙ্কা 
কলের ভয়। থাক দাদা_ যেজ্ঞানাতশবে ফু্টচছ, বোধ হয় শত জন্ম তপস্তা 
দ্বারা তাহ" হয় কি না জানি ন'। 

সমাপদ । আচ্ছা সেই স্্রীলোকটী এ্বূপ চুর্ব্বল অবস্থায় কাকী গেপ 
কেন? 

কালীপদ। একাকী গেল কেন? তাণ একটু করণ আছে। ত'বস্বামা 
কাশীতে আছে; শাছাব ম্বামীব কাছে যাবাব জন্ত “স খুব বাস্ত হঃয়ে পড়েছিল। 
আমর! তাক সঙ্গে কব নিয়ে যাব বুলছিলাঁঃ ; তবুও শুন্লে না । এট! 
দূর এসে নিশ্চয়ই বাঁবাম হ'য়ে পড়বে 

নবকুমার এতক্ষণ চুপ কবিয়া বসিয়াছিল ;--এই ঘটনাটী শুনিয়া সে 
বলিল _-প্ঠাকুর! তাহার নাম জানেন কি 1 

কালীপদ। “তাহার নাম বিনোদিনীঃ 

নবকুমার। পপেই বটে ঠাকুর।--সেই বটে” ) বলিয়া নবকুমার কাদিয়া 
ফেলিল। 

কালীপদ । আপন বান্ত হইতেছেন কেন? সেকাশী খাকিলে লিশ্টয়ই 
তাহার অনুনন্ধান করিয়া তাহাকে আনিয়া দিব। 


২৪০ পন্থা | | নবপধ্যায়, ১৩২ ১ 


নবকুমাব। কি বলিব ঠাকুর। এতদিন আমি কিবপ ভাবে জীবন যাপন 
করিয়াছি -আমার... 

উমাপদ । দেখ ভাই, ভগবানের মংঘটন। তলা হইও না--মায়ের 
ইচ্ছায় দে সতীর সহিত তোমার পুনরায় দেগা হহবে। ব্যস্ত ভইও না। 

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ 1 

সুখ-দুঃখ জালা-.ষন্ধণার ঘাত প্রতিঘাতে মানবের 'ব্ষয়াসক্ত চিত্ত কখন কখন 
এরূপ পরধিবন্তিত ১ইয়' পড়ে, থে তখন চিদ্ত আর “ভাগাবয়োগ শঙ্খলে 
আবদ্ধ থাকা পান না। প্রাণ আকুল হয কিলজানি কোন অনাম্বাদ 5 
অবাক্ত স্থুখেব আশায় এত'দনে আকর্ষণীয় বস্তুকে জলাঞ্জলি দিতেও কুষ্টি 5 
হয় না) বীবেন্ত্র পাবুব সে অবস্থা; তিনি আজীবন বিষয়কে বরণ কখিয়া 
তাহাকেই সার সন্স্ব মনে কবিয় জীবন ঘাপন কধিয়ছেন । কাশীতে শসিয়াও 
বিষয় দেব পবিভাগ কয় ও কাদন ব হাত হইত এডাহতে পাবেন নাই, 
তাচাব প্রায়ই মানে হইত এত দিন তাহার কত সম্প্ি বেদখল ভইরা গেল 
কত জমি কম হান বিলি তইল , তিন তথায় থাকলে হয়ত কত উন্নতি 
সাধিত হইত। বাস্তবক বিষয় ্বাড়িলেই কামনান হাত এডান যার না! এমন 
মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে আলিয়া খানা বাবুপ এচিম্সা কেন? তাভাব চিক 
পরিবর্ধনের কথা পাঠক্চ অবগত আছেন । "গনি সমস্ত সম্পর্তি সেবাশ্রামর জগ্ঠা 
দান করিয়া এখন বেশ 'নশ্চিন্ত মনে কাল পন কব্িতশ্ছন। উমাপদ ব্রহ্ষচারার 
উপদেশে এবং বাবঠাব সন্দশ,ন ম' কাশীশ্বরা অন্পপূণাব কথ' তাহার হদয়ে 
১ফুটিগাছে। তাই তিনি তাহার প্দীর সভিত অপবাঙ্তে বলিয়া পরমার্থ-তত্ব 
সম্বন্ধেইে আলোচনা করিতেচছন। তিনি ধলিতেছেন দেখ আমাদের 
লৌভাগ্যকরমে এই ব্রহ্গচাপীর পাহত সম্বন্ধ! ভাভার কূপাতেহই বুঝিলাম যে 
এতদিন ঠিক রাস্তা;ত চলি নাই । যাহা স্তন্ত পানে বর্ধিত, যাহার শক্তিতে 
শক্তিমান হইদা আমরা বর্তমান, £সঠ জগজ্জননীব কথা ভুলিয়া গিয়া কি ভূলহ 
করিতেছিলাম! এতদিন সেই মাকে ভুলিয়া গিয়া কেখল হ্কাসিলাম কাদিলাম, 
থেলিলাম, বেডাইলাম, মায়ায় মজিলাম) মহামায়ার দিকে তাকাইলাম না। 

রাস্তা দিয়া কত জন কত রকম বেশ ধরিয়া---নান! সাজে সাজিয়া চলিয়া 
যাইতেছে; সেই সঙ্গে একটী লাবণান্কী রমণাও পণ আলো করিয়া চলিয়া 
যাইতেছে । গৈরিক বসনপরিহিতা ত্রিশুলধারিণীর অপুর্ব ছটা যেন বারে 


শ্রাবণ ] ম্হামায়ার খেলা । ২৪১ 


বাবুকে মুগ্ধ করিল। পুর্কে হয়ত এরূপ রমণী চক্ষে পড়িলেগ ভিক্ষুক ভিন্ন অন 
ভাৰ মনে আমিত না) কিন্তু চিহের গতি যখন এইরূপ, মন খন ভগবদ্‌ আঅভিমুণী, 
বিষয়-বাসনা যখন অন্তঠিত, টৈরাগা যখন গদয় অধিকার করিয়াছে, তখন 
সেই সন্গ্যাসিনীকে দেখিয়। তিনি মনে করিলেন, যেন কৈলাসবাঁসিনীর কোন 
সহচর জীবের কল্যাণ কল্পে আজ কাণীর পথে প্রকট মুর্িতে অবতীর্ণ! সেই 
দিবানূপ ভক্মে কথঞ্চিৎ আবুত হইলেও হাহা ফুটিফ়া বাহির »ইতেছে। তাহার 
মধুর কণ্ে যেন স্বপ্গুর তান ধ্বনিত হইত । সন্ত্রাসিনী গাহিতেছেন- 

দিনমপি রজনা সায়ং প্রাঃ, শিশিরবদস্তে পুনরায়াত । 

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছতাসূঃ। তথাপি নমুঞ্চতীশাবাদঃ | 

অগ্রে বহি পৃষ্ঠে ভাল, রাত চুবুকসমার্পহ জানু । 

করতণ ভিক্ষা তরুতল বাস, তি নমুগ্চচাাশাপাশহ। 
গান শুনিয়া বরেন্দ্র বাবুর মনে থাত গ্রতিঘাত হইতে লাগিল । "বাস্তবক 'দনের 
পর দন চলিয়া গেল, কিন্তু আশার নিবু্ত কোথায়! হায় হায়। কি লইয়া 
এতদিন সময় নষ্ট করিলাম আশার চাদরে সুখ ঢাকা দিয়া, কামলা স্বব্ধপা 
ক[মিনীকে বাহু পাশে বেষ্টন করিয়া কি নিদ্রাহ 1গয় ছিলাম ' আপনাকে ভুলিয়া 
কি ভ্রান্তিই করিয়াছি! সময ত' একেবারে চলিয়া গেল, এ ঘুম ৩” একহই 
ভাঙগাইতে পারে নাই 1” বারেন্ত্র বাধু এই ভাবনিবহের মধো যেন তাহার ঘুম 
ওঙগানর ইঙ্গিত দেখিতে পাহলেন। যেন তংহার দুম ভাঙ্গানর জন্য মহামায়া 
আজ তাহার সইচপীকে প্রেরণ কদিজাছন | তিনি ছাদের উপর হইতে নিয়ে 
অবতরণ করিয়া) করযোড়ে বলিলেন, 

“ঘা । তোমার সুমধুর গীতে বড়হ আননা লাভ করিতেছি! বল মা, একটু 
ছির হইয়া দাড়া মা! তোমার বাঁণ। নিন্দিত কণে এই সুমধুর শঞ্ষর বাণী 
আমার প্রাণে যেকি অমৃত-শ্রোত প্রবাহিত করিতেছে, তোকে আর কি বলিব! 
সগ্চ।সিনী গাহছিতে লাগিলেন,-_ 

যাবৎ বিত্বে।পাঁজ্জন সক্তঃ, তাবনিজ পরিবারো রক্ত । 

তনু জরয়। জজ্ঞ্বিত দেহে, বাঙাং পচ্ছতি কোপিনগেছে ॥ 
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশন বিহীনং জাতং তু্ডং। 
করধৃত কম্পিত শোতিত দওং, তথাপি নমুঞ্চত্যাশা ভাণ্ং ॥ 

বীরেনত্র। ঠিক কথা মা! আশা এমনই কুহকিনী বটে! আম এই 
বৃদ্ধ বর়মে পুত্রহার1 | বংশহীন অবস্থায় বহু সম্পন্তির বন্দোবন্তে এবং চিন্তায় কাল 


২৪২ পন্থা! | | নবপধ্যায়, ১৩২১ 


কাটাইলাঁম! কাহার জন্ত--কাহার জন্ত! জীবনের অমূল্য সময় ভগবানের 
দিকে না চাহিয়! কি করিলাম! আশ।--কুহকিনী আশ! বলমা, আবার 
বল-_তোর সুমধুর কণ্ঠে আবার বল! সন্গ্যাপিনী গাহিলেন,- 

বালস্ত!বৎ ক্রীড়াসক্ত। স্তরুণস্তাবৎ তরুণাবস্ত | 

বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্র, পরমে ব্রহ্গণি কৌপিন লগ্ন । 

কন্তং কোয়ং কু5 আয়াতঃ, কা তে জনন কো বা ভাওঃ। 

ইতি পরিভাবয় সর্ব সংসারং, বিশ্বং ভাক্তা। স্বপ্ন বিচারং ॥ 
বারেন্দ্র বাখু মনে মনে বৃঝিলেন যে, সন্তাসিনীর কথায় কি অছুত ভাবের বিকাশ! 
আজ ক এক দৈবী শক্তির সমাবেশ । নতুবা এই কথা অনেক দিন শুনিয়াছি, 
কৈ প্রণে ত* একদিনও ইহার আভাস ভাগে নাই । টৈক এক দিনও ত” মনে হয় 
নাই--আমি কে? “কোথা ভইতে আদিলাম_-আবার “কাথায় যাইব ? আজ 
যেন সহস! মনে আঘততি লাগিল, যেন মুদ্রিত চক্ষু কে বলপ্রয়োগে খুলিয়া দিল__ 
বীন্রন্ত্র বাবু আজ সংসার যেন নৃতন ভাবে দেখিতে লাগিলেন, আর সম্গদাই কর্ণে 
প্রতিধবনিত হইতে হ'গিল- 

“পরমে ব্রঙ্গণি কাপিন লগ্? 

সন্গ্যাসিনা চণিয়া গেলেন ! বীরেন্দ্র বাবু কিছু ভিঙ্গ" প্রদান করিপেন এবং পুনবায় 
এই পথে আমিবার জন্ অনুরোধ করিতে লাগিলেন । সন্নামিনা ভিক্ষান় যাহা 
সংগ্রহ করেন, অন্ধ থণ্র বিকলাঙ্গ দেখিলেই ভাহা বিতরণ করেন । সন্নাদিনী 
কমে কাশীতে অনেকের দট্টি আকর্ষণ করিরাছে । তাহার নিদিষ্ট বাসস্থান নাই, 
যেদিন যেখানে ঘটনাচক্রে অবস্থিতি ঘটিয়া উঠে, সেদিন পেইখানেই 'অতিবাহিত 
করেন । মাঁতৃভাবের বিরাট মুণ্$ দেখিয়া অনেকেই তাহাকে 'মাতাজণ”' আধ্য। 
প্রধান করিয়াছে । তিনি ক্রমে নামে পরিচিত হইয়া পড়িলেন 1 তাহার 
কার্ধা ভদ্রগহের অন্তপ্রদেশ হইতে আরস্ত করিয়া তরুতলাশ্রয়ী রুগ্রদেছের 
পরিচর্য। পর্যন্ত প্রদারিত। তাহার সেবাধাম কামার আদশ হইয়া পড়িল। 
এতদ্বাতিরিক্ত ধন্দ্ব জীবনের শিক্ষ| বিষয়েও তিনি ক্রমে অনেক গৃহে আধিপত্য 
বিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন | যে ভাহার সহিত ক্ষণিক আলাপ করিয়াছে, 
সেই ঠাহার কণার মুগ্ধ ও ধরন্রবিষয়ে এরূপ সুন্দর সামঞ্জন্ত দশনে আশ্চর্য্য! 
বীরেন্দ্র যেদিনই তাহার দর্শন পাইতেন, সেইদিন তাহার সুমধুর কণ্ঠে সেই গীত 
শনিতেন,-“পরমে ব্রহ্ণি কোপিন লগ্নঃ1” (ক্রমশঃ) 


অর্থ ] 


আমার এ মর্্বব্থা বাজে কি 
তোমার প্রাণে, 
ভে মোব বন্ধু ভে! 
আমার করুণ গাঁগা, লাগে কি 
মবমে তব, 
[হ কুপাসিদ্ধ হে 
পশে কি তোনাব শবণেতে নাথ ' 
আমার কাতর বাণী । 
আমায় শবাণে, পাশে নাতো তব 
মভয় নব বাণ' ॥ 
সারা দিনমাঁন তব এ ভবন 
খেলাতে মন্ত তোমাকে চাভাল 
নর্মনি কখন যুগল চবৰণে-- 
ভাবিনি £হামাকে কক, 
কবে যে হঠাং নিকটে আসিলে, 
কবে যে হদয় পরশিয়া গেলে, 
কথন গোপনে আমায় জাগাণে,- 
মান ৩ পড়েনা প্রভু । 
নবীন আলোক ফুটিল উষার, 
সচকিত আধখিচাছে পানে কার, 
কারে নাছি হেরি বহে অশ্রধার,- 
যুগল নয়ন--কা7ণ। 
রাত্রি তখণে। প্রভাত হয়নি, 
তখন লক বিহগ জাঁগেনি। 


জানা' 


কুম্তন তখন সবটি ফোটেনি__ 
নিবিড কুঞ্জবনে ॥ 
ভেরিয়া কাহারে হইন্ু মুগ্ধ, 
চিনিলাম না তে ভতারে। 
ক কমার প্রাণ, করিল চেতন, 
নধুর বাশরী সুরে! 
হে মোর বন্ধ তুমি! 
তোমাব পরশ জাগাল কি মোক 
ঘুমের ঘোবে 17 
বুঝিনি তখনো আমি ॥ 
(তোমাৰ পরশে আছিল এ প্রাণ, 
কবে হাহাকার নিশ। দিনমান; 
কে কোথ'য় আছ, করুণানিদাঁন,__ 
টানিয়' লহগে! তারে। 
অধে:গাতা হতে মুখতা হতে, 
শাক, ভয়, ভঃখ, দৈস্তা, হইতে) 
তোমার অশোক অভয় জ্ঞানেতে।_ 
উবায়ে লওগো মোরে। 
তম যে মামা নিকটেই আছ-_- 
অন্তর ম'ঝে। 
হে মোর বন্ধু হে। 
তোমার বাহুর বাধন-বেদন; 
হদয়ে বাদে 
জানাও তা মোরে হে! 


অর্থ] হিন্দুদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 
( পূর্ব প্রকাশিতেব পব 1) 


অতঃপর আমবা জীব ও বন্গেব অভদবাদ আলোচনা করিয়াই অইদ্বিতবাদেব 
উপসংহাৰ করবিব। শীতিষ পর্যালোচনার জাঁন। যাঁয় যে, 
জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। ব্রহ্ম যেমন সৎ, চিৎ, আনন্দ- 
স্বরূপ এবং নিতা শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, জীবও তেমনি সৎ, 
চিত আনন্দময় এবং নিতা-শুদ্ধ বুদ্ধ-মৃক্ত স্বভাব। জীব ব্রহ্গত্ব্ূপ হইলেও 
মাহেশ্বরী মায়ার গ্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া! থাকে ; এব+ 
নিজে অনন্ত আনন্দের আকব হইয়াও সামান্ত সাংসাবিক আনন্দ-বিন্দু লাভ- 
লালসায় ইতন্ততঃ ঘুরিনা বেডায়। স্বয় নিতা নিম্মক্ত থাকিয়াও অজ্ঞানবশে 
আপনাকে বন্ধ মনে কবিয়! মুক্তিব প্রত্যাশায় পরের দ্বারস্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে 
জীবের বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই বন্ধামোক্ষ বাব্ঠাব কাল্পনিক মা । অবিদ্ভা- 
বশবর্তী জীব অন্নময় পাণদয়, মনোময় বিজ্ঞনময় ও আনন্দময় এই পঞ্চবিধ 
কোষ দ্বারা মাবুত হইয়া আপনাব স্বরূপ উপশন্ধাতি বঞ্চিত থাক অধিক 
সেই পর্চ(বধ কোবকেই আপনার স্বরূপ বা অভিন্গ পদার্প মানে কবিম্কা তাভাদেবই 
অবস্থা বিশ্ষে বাবা আপনাকে সুখী চঃখী ৪ বদ্ধ বিবেচনা! করিয়া কাতব হইয়! 
থাকে । বিগ্ঠাবণা স্বামী বলিয়াছেন -_ 

'মাচেশ্বরী কুয়া মায়া তশ্ত। নির্দমাণশক্কিবৎ। 

বিগ্কতে মোহনশক্কিশ্চ তং জীব দোহয়তাসৌ ॥ 

ন নিবোধো নবে'ৎগঞ্ধিন বন্ধে ন চ সাধকঃ। 

ন মুমুক্ষুর্ন টৈ মুক্ত ইন্যোষ। পরঘার্থত1 0” ( গৌডপাদ ) 
অটদবত মতে বুঁ-দর্পংণ প্রতিবিথিত চিদাভ'দেব নাম জীব কিন্ত জাৰ আভাস 
হইলেও অণু নভে মহান । দর্পণেব কম্পনে যেমন তত প্রতিফলিত মুখাদিরও 
কম্পন অনুভূত হয়, তেমনি বুদ্ধিনিষ্ঠ কর্তৃত্ব ভোক্তত্বাদি ধর্মগুলিও জীবে 
আরোপিত ভদ্দ। দর্পপণাপদারণে যেনন প্রতিবিদ্বিত মুখখানিব আর পৃথক অস্তিত্ব 
থাকে না, প্র হ মুখাকাবে পরিণত হয়, তেনলি বুদ্ধি-দর্পণের অপগমে৪ জীবের 
আর জীবত্ধ থাকে না, মায়া-বন্ধন ছিন্ন ভইয়া যাঁয়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মভাব 
পরিস্করিত হয়। ইচাই আঅদ্বৈতবাদের অভিমত প্রকৃত মুক্তি । এইরূপ মুকি লাভ 


ভীব ও বার 
অভেদ। 


আাবণ ] হিন্দুদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয | ২৪৫ 


করিতে হইলে, অগ্নে ব্রহ্গম্বব্ূপ লাক্ষাৎকারের আবহ্ক হয়। রঙ্জুর বজ্জুত্ 
প্রতাক্ষ না হইলে, যেমন শঠ চেষ্টায়ও সন্মুথস্ত ভ্রান্ত সর্প পলায়ন করেনা, তেমনি 
জীবেব যতদিন অজ্ঞনাধি্ঠান বক্গম্বদপ সাক্ষাৎকার না হইবে, ততদিন কিছুতেই 
মজ্ঞান-কল্িত জীবভাব অপনীত হইবে না। এইজন্ত শঙ্কর বলিয়াছেন__- 
জ্ঞানই মুক্তিপাভেব একমাত্র উপার, কর্মাদি উপায়গুলি কেবল তাহ'ব সানাধ্য 
করে মার । 

জ্ঞান লাঁতব প্রধান উপায় তিনটা ,-_তন্তবমন্ত।পা মহ'বাক্য শ্রবণ, তদ্ধিষয়ে 
মনন এবং তপর্থ নিদিধ্যাসন। মম্মনন্থ শ্রবশের জন্য সুমুক্ষু বাক্তিকে সদ্‌্গুরুর 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, মনন বা উপধুক্ত যুক্তি দ্বার শুরুপণিষ্ট বিষয়ে সমুৎপন্ন 
সংসাব-জাল ছিন্ন কবি» হয়। উপদিষ্ট বিষ নিঃসন্দিগ্ধ ও হনগঃপ্রয় হইলে সহজে 
তদ্বিষয়ে অন্থধানের প্রবুন্তি ভন্ব | নিবস্তর নিদিধ্যানেন ফলে বিজ্েয় ব্রহ্মতত্ব 
আপনা হভইন্ডেই করাঁমলকবত প্রতিভাত হন । স্বর্ণ সবোগে অগ্রতে নিক্ষিপু 
শীনূক নেমন সুবর্ণ মল বিপবপ্ত কর্য়', স্রবর্ণকে বিমল বিশ্বদ্দ কবিয়। আপনি বিনষ্ট 
হইয়া যয় তেমনি উপ ব কথত নিদিন্যামননূপ বুদ্ধিবুত্তিও ভাঁন্বর অন্ভানাববণ 
অপনাহ করিয়। ব্রদ্ভান উপ্ষিত কাবয়া দেয়, জাব তখন ' অহং ব্রহ্মশ্টিং 
বাক্যার্থ প্রতাঙ্গ করিনেণকে। পুজাপাদ গোডপাপ বালঘ হছন।- 

'অনাধিমারগ্াস্থ'প্তা ন্দা জীবং প্রত্ধ তে । 
অজমনিদ্রমস্প্রমদ্দৈতং বুধাতে তদা 1” 

অনাদ্দিকাল হইতে মায়া নিদ্রয় অভভ্ুত জাঁব একবাব প্রবোধিত হইলে, 
আপনি আপনার অন্ৈত স্বরূপ সাক্ষাৎকার কবিতে থাকে । ৩থন আর ওপাধিক 
থে অভিভূত হয় না। সুবর্ণ সহযোগে আগ্নতে পক্ষিপ্ত শীদক যেমন স্থবর্ণ 
মল [বিনষ্ট করিয়া, সুবর্ণকে প্ররূত স্থবণে প্রতাষ্টত কবিয়! আপনি বিনষ্ট হইয়া 
যায়, তেম'ন ব্রহ্মাকায়াকাবির বুদ্ধিবুত্তিও তখন আপনার কণ্তব্য সম্পাদন করিয়া 
জীবের মঅব্রঙ্গ ভাব অপনীত ক বয়া |নজে পিনষ্ট হইয়া যায়। তখন ঘটভঙ্গে 
ঘটাকাশেব গ্ য় ঝু্ধবূপ উপানাশে জীবও বদ্ধাকাশে মিশিয়া বায়।  স্বভীব- 
বিমুক্ত জীবও বিমু ক লাভ কবে; অশেষ শোশ্-তাপ সঙ্কল অনর্থময় সংসারে 
আর ফিরিমা আইসে না। ক্রি বালয়াছেন,--ন ম পুনরাবর্ততে, বিমুজশ্চ 
বিমুচ্য 5171 ইছাঠ শঙ্করেব মদ্বৈতবাদ 'সন্ধান্ত। 

অভঃপর আচাণ্য রামান্ুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কিঞিৎ পরিচয় প্রদাল 
করিব। 
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জ্তঞানগুরু ণঙ্করাচার্যের জ্ঞানময় করুণ কশাঘাতে বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধবিপ্রব 
বিদূরিত হইল সন্ঠা, কিন্ত তাহাতে 9 ভক্ত ভাবুকের প্রাণ 
শীতল হইল ন1; তখন৪ ভক্তের হদয়-রত্ু, ভাবুকের 
কভার, “প্রমিকের গীতি-নিকেতন বিমল তক্তিমার্ 
অজ্ঞানের অন্ধকুপে নিহিত ছিল । তখনও বিমল বৈষব-ধর্মের উজ্জ্বল আলোক- 
মালা ভক্ত ভাবৃকের হদয়-কন্দর সমুদ্ভািত করিতে পারে নাই | এমন সময়ে 
ভক্তের বাঞ্া করতরু তগবানের অমোঘ প্রেবণাবশেই চির-পিপাস্থ জীবগণকে 
বিমল ভক্তিরপ বিতবণের নিমিত্ত, ভক্ত শ্র্ঠ ভাবুক চুড়ামণি আচার্ধা রাদাম্থজ 
ধরাধামে অবভীণ ভইলেন। প্রলিদ্ধ আছে ঘে, তিনি সাক্ষাৎ অনম্থদেবের 
অবতার । সম্ভবতঃ ৯২৭ শকানে কিঞ্চিং অগ্র পশ্চাতে রামানুজাচার্্য জন্ম 
পরিগ্রহ করেন, শঙ্কবের হ্যায় বামান্ুঙ্জেন বালাজীবনও অতিশর কৌতুহলো- 
দ্দীপক--বৈচিত্রময়। তিনি যাদবপ্রকাশের নিকট বিগ্ভাশিক্ষা কবেন; কিন্ত 
তিনি নামতঃ ব'দবপ্রকাশ পুততর শিষা হইচল৭ কাপাতঃ কার্ধীপুর্ণ নামক 


রামানুজের বিশি্ট!- 


দৈতবাদ 1 


অপর একজন ভক্তের অন্তরক্ত শিষ্য ছিলন। কাধ্চীপুণই তাহার ভবিষ্যৎ 
জীবনের কর্তবা নিদ্দেশ কর্পিরা দেন, কাঞ্চীপুর্ণ রামান্ছজের শৈশব-স্থলভ 
কোমলতাময় দয় ক্ষেত্রে যে পবিত্র ভক্তি-বাজ বপন করিয়াছিলেন, কালে তাহাই 
মনতান্‌ মহীরুহে পরিণত হইয়া শত শত নবনারীর সন্তপ্ত জদয়ে শাশ্বির শীতল 
ছায়৷ বিতরণ করিয়াছিল । 

রামাঞ্গজ বয়ঃপ্রাপু হইয়! বখন কর্তবা-পাগ অগ্রনব হইবেন, তখন তাহার 
মনে হইল যে, জ্ঞানগুরু শঙ্কর বিশুদ্ধ আন্থৈতধাদ প্রচার দেশে বৈদিক ধশ্ম 
স্থপ্রতিষ্টিত করিলে ভাহা দ্বাবা সব্বসাধাবণেব বিণেষ উপকার হইতেছে ন!। 
বিশেষতঃ ঘাচারা ভগবতপ্রমে মুগ্ধ, তাহাদের পক্ষে ৩ এ পথ অতীব দুর্গম এবং 
নিতান্ত অন্তপাদেয়। তাই তিনি আলো ও অন্ধকারের মধাবস্তী উষ!রুণের স্থায় 
ছৈত ৪ আদদ্বভির ম্ধাবন্তী একটি বিচিত্র পথ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
সেই পথের নাম “বিশিষ্টাদ্বৈভবাদ' | 

অনেকের ধারণা যে, আচার্য রামাতজই এই বিশিষটাদ্বৈতবাদেব প্রথম প্রবর্তক 
ও ব্যবস্থাপক; বান্তবিক পক্ষে ভাঁচাদের সে পধারণা ভিত্তিষীন। রামানুজের 
আবির্ভাবের বহুকাল পুর্বেও উ্ভার অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাক্। 
প্রথমতঃ বিঞ্ণুপুরাঁণ ও মচাতরত প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে এ মতের 
পরিপোঁধক বভতর কথ! বহিয়াছে | ভগবাঁন্‌ বোধায়ন খবি বহু পূর্বে এই 
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বিশিষ্টান্গৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ষশ্থত্র বেদান্ত দশনের উপর এক বিস্তৃত 
ব্যাধ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । এ কথা শ্য়ং রামানজও স্বরৃত 'শভাব্যরঃ 
প্রারস্তে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সেই ব্যাখাবলম্বনেই 
'আ্রীভাষ্য” রচনা কবিতে প্রবৃগ হইয়াছেন, তিনি সে কথ! বলিতেও 
কিঞ্চন্াত্র সংস্কোচি বোধ করেন লাই । তাঠান পর, উক্ত, গুহদেব ৪ দ্রবিড় 
৪ভতি আচাধাগণও বিশিষ্টাদ্তবারের উপর অনেক গ্রন্থ লিখিজা গিয়াছেন। 
রামানুজ স্বীয় ভাষ্য মাধা হাহাদের কথ। প্রমাণরূপে উদ্ধত করিয়া আপনার 
সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন অধিকাকি রামাগঞ্জেব পরম গুরু, গুরুর গুরু) ) 
যামুন মুনিও এই বিশিষ্টা্ধেতপাদের অনুকুলে অনেক গ্রন্থ প্রণরন কবিয়াছিলেন) 
ততকৃত 'সিদ্ধিত্রয় নামক প্রপিদ্ধ গ্রন্থ এখন” প্রচলিত আঃ । প্রবাদ আছে 
যে, র।মান্ুজ সেই যামুন মুনির হঙ্গিতাগ্না,বই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচ'রে বন্ধ পরি- 
কর হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে আর অধিক জাঙলাচনা অনলাবগ্ক | 

এং!নে একথাও বলা সাব্যক "ব, আচীঁষা শঙ্কর প্রধংনতঃ বোদ্ধ সম্প্রদায়ের 
প্রতিপক্ষবূপে দণ্ডায়মান ভইযা সমালোচন' পুর্বক তাহাদের 'কন্ধান্ত সমূহ একে 
একে খগ্ডন করিয়াছিলেন কিন্তু রামান্জকে সেদপ কোন? বাগঃশত্রর 
সম্মুখীন হইতে হয় নাই | তিনি আপনাদের মধোই ব্চাব-মল্লতাব প্রভূত পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রধানত: আচার্ধা “স্করকেই প্রবল প্রতিপক্ষূপে 
সম্মুখে রাখিয়া তৎপরিবন্ত অদ্বৈতবাদ খগুনেই অধিকাংশ শক্তি ক্ষর করিয়া 
ছেন। এস্থলে তাহার কিঞিং পরচয় প্রদান করিতেছি। 

শঙ্কর বলিয়াছেন ব্রঙ্গ সং, চিং ও আনন্দ স্ববূপ এক অদ্বিতীয় ও নিব্বিশেষ। 
রামানুজ বলিলেন, তরঙ্গ এক অদ্বিতীয় সভ্ভা, কিন্থ 'নাব্বশেষ চিন্মাত্র স্বরূপ 
নছে। ত্রন্দ সবিশেষ; আনন্দ ৭ চৈতন্যাদিই তাহার বিশেষ ধন্ম বিদ্বান 
রহিয়াছে । শঙ্কর বলিয়াছেন-ব্রহ্দ নিগুণ) রামান্জ বলিলেন-ব্রঙ্গ নিগুণ 
নহে--সগ্ডগ; তিনি দয়া দাক্ষণ্যাদি উতকৃ গুণনিচয়ের আকর। শঙ্কর 
বলিফাছেন--জীব ব্রন্মেরহই আভাস বা প্রতি'বস্ব মাও; রামান্থজ বলিলেন-_ 
জীব অগ্নিম্ফলিঙ্গের স্তায় ব্রন্গেরই অংশ মাত্র। শুঙ্কব বলিয়াছেন-_জ্ঞ।নই 
মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, তগ্িন্ন আর উপায় নাই। রামাহুক্ঞ বলিলেন,_- 
না, এ কথা সত্য নহে; ভক্তিলব্ধ ভগবং-প্রণাার্থ মুক্তি লাভের একমাত্র 
উপায়; জ্ঞান তাহার সহায় মাত্র। শঙ্কর বলিযাছেন_-জীবেএ আরীভাব 
প্রাঞ্থিই মুক্জি। রামানুজ বাঁললেন,_না, ক্ষুদ্র অণুস্বরূপ জীব কখনই বিভু 
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ব্রন্মের সঙ্গে অভেদ-লাতের চিন্কা৪ করিতে পারে না; তাহাতে তাহার অপরাধ 
হয়। শঙ্কর, বলিক়াছেন,_-এই জগত রজ্জসর্পবৎ ত্রচ্ধ বিবর্তমাত্র; রামানুজ 
বলিলেন,__না এই জগৎ ত্রন্ষের5 শরীর ; সুতরাং জগৎ কখনই মিথা! হইতে 
পারে না। ইত্যাদি কতিপয় বিষয় লইয়া রামান্রচার্ধ্য শস্করের মত খণ্ডনে 
ত্বুপর হইয়াছেন। 

'বিশিষ্টান্বৈতবা?” নাম হইতেই আমরা রামান্থজের অভিমত সিদ্ধান্তের 
কতকটা আভাস পাইতে পারি। সি কথাটি তিনটি শব্দের 
সমবায়ে রচিত ভইয়াছ 1১) 'বিশিষ্ট', 'অদ্বৈত (৩) বাদ । বিশিষ্ট 
অর্থ_স্ুল ও সুক্ষ চেতনাচেতন বিশিষ্ট । 'জদ্বেত অর্থ দ্বৈতের ( ভেদের ) 
অভাব--একত্ব ! “বাদ' অর্থ তিতা নিপয়ান্ুকুল বিচার ৰা শিদ্ধান্ত। স্লতরাং 
ইহার সমুদিত অথ-স্ত্ুপ হক্া তনাচেতন সমন্থিত ব্রন্ষের আদ্বতীয়ত্ব বা 
একত্বনির্ণায়ক সিন্বান্ত। 

অভিপান্ধ এই যে, পরব্রঙ্ম পরম পুরুষ নাগায়ণ, সৃট্িস্থিতি ও প্রলয়, 
কোন কালেই চেতনাচেতনময় নিখিল পদার্থ বিরহিত হন না) পরন্থ 
তদ্িশিষ্টই থাকেন, অথচ তাহা দ্বারাও তাহার অছিতীঘ ভাব বনষ্ট হয় না। 
বিবিধ শাখা-প্রশাখাধি সমগিত বৃক্ষ ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহপণ। বুক্ষের 
শাখা, প্রশাখা ও ফল পরাদি অবয়ব সমূহ আকৃতি প্রকৃতিতে পরম্পর 
বিভিন্ন হইলে ও যেমন তাহাদের সমষ্টিভূত অপয়বা বৃক্ষ কখনও ভিন্ন হয় না 
একই থাকে . তেমনি ত্রক্ষের চেতনাচেতন অংশগুলি পরস্পর পৃথক হইলেও 
তৎসমষ্টিভূত অংশী ব্রহ্ম কখনও ভিন্ন বা দ্বৈতভাব পাপ্ত হন না,তিনি এক 
অদ্বিতীরই থাকেন । চেতনাচেতনাস্মক সমস্ত জগতই তাহার শরীর, তিনি 
সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা শরীরী--'আত্মা” | শরীর দ্বার! যেমন শরীরীর ভেদ সিদ্ধ 
হয় না, তেমনি শরীর স্থানীয় চেতনাচেতনায্মক জগত্গ্রুপঞ্চ দ্বারাও তাহার 
অদ্বৈত তত্বের হানি হয় না। বামান্ুজ বলিয়াছেন--“তদানীং সুক্ষ-চিদ চি ছিশিক্টস্ 
হ্মণঃ পিদ্ধত্বেন বিশিষ্টট্তিব অদ্বিতীয়ত্ং সিদ্ধম।” এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন 
করে বলিয়াই বামান্থজের মতকে 'বিশিষ্টাদ্বেতবাদ' নামে অভিহিত কর! 
হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পদার্থ তিন প্রকার--চিৎ, অচিৎ, ও ঈশ্বর। 

“ঈশবারশ্চিদচি।চ্চতি পদাথ হি তর়ং হরি। 
ঈশ্বরশ্চিত ইতুক্তো। জীবে দৃ্তমচিৎ পুনঃ ॥ 
অর্থাৎ পদার্থ তিনপ্রকার-- (১) চিৎ, (২) অচিৎ্। (৩) ঈশ্বর । এতদতিরিক্ত 
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কোন পদার্থ বা তত্ব নাই, সমস্তই এই তিনের অন্তভূতি। জীবসমূহ চিৎ, 
দৃশ্ত জড়বর্গ অচিৎ, আর পুরষোভ্ম নারায়ণ ঈশ্বর। এক হরিই এই 
চিৎ, অচিৎ ও ইঈগর এই তিন নামে পরিচিত । ইভাঁর মধো চিৎ জীব- 
সমুহ ভোক্তা, অচিৎ জড় পদার্থ-সমূহ জীবের ভোগা, ঈশ্বর সকলের 
নিয়ামক এবং অন্তর্ধ্যামী। উক্ত তত্বত্রয়ের মধো ঈশ্বরউ প্রধান তত্ব; পর- 
পুরুষ ভগবান্‌ পুনষোন্মই সেই ঈশ্বব পদবাচা ঈশ্বর নির্বশেষ নহে, 
সবিশেষ সগুণ, সচ্চিদানন্দময় ; কখনই নির্বিশেষ হইতে পারেন না । আনন্দ ও 
চৈতন্তই তাহার সবিশেষ ভাব জ্ঞাপন কারতেছে। তিনি এক ৪ অসীম 
এবং কল্যাণমম, নিখিল গুণগণের আকর ও প্রাকৃত সত্বার্দি চেয়ুগুণ বিবজ্জিত 
পরম কল্যাণময় । মুনিগণও তাহার গু৮ণর পরিগণনা করিয়া অন্ত পান না' 
এই অভিপ্রায়েই গ্তি তাহাকে নিগুণি বলিয়াছেন । বস্ত্রতঃ কাভার 
কল্যাণময় গুণগণেরও প্রতিষেধ করেন নাই । পুরাণ শাস্ু বলিতেছেন, 
“সত্বাদয়ো ন সশীশে যত্র চ প্রারৃতাগুণ £। 
সগুণে। নিগুণো বিষ্ণু জ্ঞানগম্যোহাসৌ প্যনঃ! 
নহি তশ্ত গুণাঃ সর্ব স্বমুনিগণৈবপি | 
বন্ত,ং শক্যা বিযুক্তস্ সন্াদ্যেরখিলৈশুৈঃ ॥ 
অন্তত্র কথিত আছে যে-বান্াদবঃ পরংব্রঙ্গ কলান্গুণমংগ | 
ভুবনানামুপাদানং কর্ত! জীবনিয়ামকঃ ॥ 
নিখিল কল্াণগুণময় ভগবান্‌ বাসুদেব পরবন্ষ তিনিই জীব নিবহের 
নিয়ামক, অন্তর্ধযযামী ও মুক্তিদাণ); এবং এই জগতের উপাদান ৭ নিমিন্ত 
কারণ। প্যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবস্তি ষত প্রঘস্ত্যভি 
সংবিশস্তি, ইত্যাদি শ্রতিঞ্চ সেই ভগবান বান্থদেবকেই জগতের স্থট্টি, স্থিতি 
লয়ের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
বন্ধের ছুইটি অবস্থা--(১) কাধ্যবস্থা ও (২) ফারণাবস্থা। যখন অগ্নিস্কুলিঙ্গের 
যায় স্কুল সুঙ্দ্ম চেতনাচেতনময় জগৎ তাহা হইতে বিভক্ত হইয়া বিতিম্ন নামনূপ 
ধারণ করিয়া তাহাতেই অবস্থান করে, তাহা তাহার কার্ম্যাবস্থা ; ৬খনই তাহার 
দ্বৈতভাব সংঘটিত হয়। আর যখন কল্লাস্তকাঁলে স্থুল-সুক্মা সমস্ত জগৎ সংহার 
পূর্বক আপনাতে রক্ষা করেন, তাহাই তাহার কারণাবস্থা। এই কারণাবস্থ। 
বরক্ষকেই শ্রুতিতে “একমেবাছ্িতীযম্” বলিয়া! ঘোষণ। করিয়াছেন । 
এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্তক যে, আচাষা শঙ্কর যেরূপ 
৮ 
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ব্্ষকে জ্ঞান ও আনন্দস্বূপ এবং নিগুণ নির্বিশেষ বলিয়া শ্বীকার করেন, 
রামান্জ সেরূপ ম্বীকারে সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, জ্ঞান ও 
আনন্দ ব্রন্ষের স্বরূপ নহে, গুণমাত্র। পজ্জাজ্ঞৌ দে” “আনন্দং ব্রহ্মণো 
বিদ্বান্”ঃ ইত্যাদি শ্তিতে জ্ঞানবান্‌ ও আনন্দবান্‌ বলিয়া ব্রন্মের উল্লেখ রহি' 
মাছে; আর “সর্ধকম্ম। সর্বকমঃ সর্বগন্ধ; সর্বরসঃ' ইত্যাদি শ্রতিতে 
কাম কল্মীদির ন্যায় ঠাহার গন্ধরসাদি গুণেরও উল্লেথ দেখিতে পাওয়া 
যায়। স্থতরাং ব্রন্ষের পিগুণ ও নির্বিশেষ ভার অনুমোদন যোগা নহে। 

রামান্ুজের মতে জীব সমুহ চেতন, কন্মফলভোক্তী এবং অনস্ত অর্থাৎ 
প্রতোক দেহে পুথক্‌ পৃথক । দীপ্যমান অগ্নি হইতে যেরূপ শত সহস্র 
অগ্মি-্ফীলঙ্ বহির্গত হয়, তদ্রপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতে অনন্ত জীব নির্গত 
হইয়াছে । উহার! ব্রন্দেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। জীব ব্রঙ্গাংশ হইলে ও 
ব্রহ্ম হইতে বহিগতি হইলেও, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং অতান্ত হীন। তাহার 
এই নুনত ৭ বিভাগ কন্মিন কালে অপনীত হইবে না) চিরকাল অক্ষু্ 
থাকিবে । জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি ৪ পরিমাণ সমস্তই তাহার অন্ন। জীব 
মাত্রই কর্ম-পরবশ, কন্মানূসারে জন্মগ্রহণ করে, আবার কম্মশেমে চলিয়া 
যায়্। কম্মের মধ্যে ভগবদুপাসলাই তাচার প্রধান কম্মা;) উপাসনা অর্থে 
শুদ্ধ জ্ঞান নে.ভগবানে দু ভক্তি। তৈল-ধারার গার অবচ্ছিন্ন ভাবে 
প্রবর্তিত ভগবানের অন্তধ্যানহ ভক্তির চরমাবস্থা। তাদৃশ ভক্তিযোগ দ্বারা 
লব্ধ ভগবৎ প্রসন্নতাই মুক্তিলাভের একমাত উপায়; কিন্তু ক্ষুদ্র ও ভতা 
ভবাপন্ন জীব কথন জগত্প্রতত পরমেশ্বরকে অহংভাবে অর্থাৎ 'আমি ব্রঙ্গ' 
ভাবে চিন্তা করিতে পারে না; করিলে অত্যন্ত অপরাদী হয়। তাহার 
ফল পরমানন্দময় মুক্তি নছে,_-দুঃনহ দুঃখ যাতনা ভোগ । অতএব জীব 
কখন৪ নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়! ভাবন1! করিবে না। জীব মুক্জাবস্থায় যতই 
সমুন্নত হউক না কেন, কিছুতেই ব্রপ্ষ-ম্বরূপ হইবে না। তাহা হইতে 
পৃথক থাকিয়া নানা ভাবে পরমানন্দ উপভোগ করিবে মান্র। ইহাই জীবের 
প্রকৃত শাস্তির অবস্থা। উপাসন৷ পরিতুষ্ট ভগবান্ই জীবে সেই পরমানন্দ 
প্রদান করেন; তাহা পাইলে জীবকে আর সংসারে আসিতে হয় না, 

“বাসুদেবোহপি স্বংভক্তং সংপ্রাপা নন্দনক্ষয়মূ। 
পুনরাবৃত্িরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রবচ্ছতি ॥ 

অর্থাৎ বাস্থুদেবও আপনার তক্তকে পাইর! পুনরাবৃত্বিরহিত অক্ষর আনন্দময় 


শ্রাবণ ] বসন্তে কাতর। । ২৫১ 


নিজের স্থান প্রদান করেন। জীব তখন সংসারের সমস্ত শোক তাপ অতিক্রম 
করিয়! পরমানন্দ উপভোগে কৃতার্থ হইয়! আপনাকে ধন্ঠ ম'ন করেন; তাঙ্কাকে 
আর সংসারে আসিতে হয় না। শ্লীদুর্দাচরণ সাংখা-বেদান্ততীর্থ। 


অর্থ] বসন্তে কাতর! । 


১। - 


ও | ১ 


ঘুচিল শীতের ক্লেশ, 
শুকা'ল শিশির জল, 
আর না ভেরিগো সখি ? 
আর নাই “টুব, টাব, 
রাঙ্গ! অশো?কর গুচ্ছ, 
বকুল আকুল ভয়ে, 
উষার লোহিত বাগে, 

না জানি পঞ্চমে পিকৃ. 


বসন্তের সমাবেশ, 

রাজ মুকুতার ফল) 
তুষারে আধার ধরা,-_ 
থেমেছে “নেহার, পড়া ॥ 
হাসিছে দোলায়ে পুচ্ছ, 
ঝরিছে প্রভাতি বাঁয়ে; 
পাতার আড়াল থেকে ,__ 
কি সুখে উঠিল ডেকে ॥ 


৩।-_ শিলিমুখ গুপ্রিছে, কি স্থথে ময়রী নাচে 
নগ্ন শুষ্ক তরুগণ, মুজরিল অগণন ; 
ধিক তোরে হে বসন্ত ! এখন পড়েনি বাজ । 
বন হ'ল বুন্দ'বন আর কেনেন সাজ ? 
ন।-- 'কাপ” কাপলিন্দির কুলে পোড়া অশোকের মুলে 
সব্বনশে জল-আন।, ফুরায়েছে আনাগোণা ; 
ক স্থথে বলন' সখি হাপিছে বসন্ছে ধর _- 
কি সুখে ভাসিছে বিশ্ব, করিজে পাগল পার ॥ 
৫1 পথ চাওয়! সার হ'ল, সেত' ফিরব নাহি এল, 
সথি। তোর কণা শুনি, ভারায়েছ্ গুণমণি ; 
যদি নাহি করিতম, সেই “পেোডা” অভিমান ? 
বা'রক মনেতে হ'লে, দুঃখেতে ফাটয়ে প্রাণ! 
৬1-_ পুনঃ এল হোবি খেলা, মধুর বাদস্থী লীলা, 


এল পুনঃ বাসন্তী, 
সব ফিরে এল শুধু, 
বলন! বলনা মোরে, 


গন্ধবছ সুসমীর, 
পিয়া ত' এলন! সখি। 
কেমনে বাচিয়ে থাকি ॥ 


২৫২ পন্থা । [ নবপর্ধ্যাঁয় ১৩২৯ 


৭1. সে যে সব ভুলে গেছে, আর কিলো মনে আছে, 
ফাগুণে ফাগুর থেলা, সে মধুর “দোললীল।* 
আবির “লইয়া ক1ণ1” শুদ্ধ হত কামবারি। 
সব ফিরে এল শুধু! নাই সেই বংশীধারী ॥ 

৮1-- হায় সথি! ছার এ প্রাণে, ধৈরয আর নহি মানে, 
আর কেন মিছে আশে, তাঁর জন্য থাকি বসে; 
যদি আসে, পীতবাসে, হেরিব ন। চক্ষু মেলি। 
থাবং ন' মুছাইবে সে পীত নিচোল খুলি ॥ 


শীসারদাচরণ বন্দোপাধ্যায় । 


অর্থ] জ্োতিব শাস্ত্রের ভিত্তি । 


বেদাদি শান্ত বিহিত যজ্ঞাদির কাল নিরূপণ করাই জ্যোতিষ শাঙ্বের প্রয়োজন। 
এজন্য জো['তষ শান্কে বেদের অঙ্গ বলে । 'দশপৌর্ণমাসাভাযাং যজেত উদ্দিতঠ 
জুহাতি” ইতা।দি বিধিবাকাস্থ অমাবন্তা, পুণিমা, সুর্য্যোদয় প্রভৃতি ক।'লজ্ঞান 
জ্োতিষশান্থ পাপক্ষ । প্রতাক্ষ, অন্গমান, উপমান ও শব্ধ এই চারিটি পম'ণের 
মধ্যে, প্রতাক্ষানমানোপমান শব্ধাঃ প্রমাণানি ভবন্থি) শব্ধ প্রমাণ বাতীত অন্ত 
কোন প্রমাণ দ্বাব। বাজাদি কন্মের করবাত! অবগত হওয়া যায় না। এভন 
যা্তাদি কর্ন বিপি বাধিত , ( অঙ্জাতার্থ জ্ঞাপকাঁন্দে ভাগোবিধিঃ) কিচ্ছু দশাদি 
কাল প্রতাক্ষ ৭ অনুমান দ্বার! নিণীত হইতে পারে) এজন্য উহ। যাজেব অঙ্গ । 
স্যতি নিবক্ষকার মতামত রঘুলন্দন তধিততে? লিখিয়াছেন,-- 
কম্ম! সনিঠিতৎ চনৰ বুধ! বিপরিবর্ততে | 
শব্দও, তদপন্তানমুপা দয়ে গুণো ভবেধ॥ 
প্রমাণান্তরা সন্লিভি*ং কর্ম বুনো প্রযম ন বিষয়া ভবতি। পাথমিক শর্বা 
দেবতার্থ কর্ধুণ উ“গ্রিভিরিতি উপাদেরে বিধেরে কর্দণি পুজাদো চক্্র।দি ক্রিয়াতেন 
তদবচ্ছিন্ন কালত্বেন বা স্াচ ৬ঙকাল জাখিনঃ কম্মধিকারাৎ তশ্মিন্‌ প্রমাণাস্তর 
লভাতে ন' বিধেয়ত্ব'ৎ তিথ্যাদিগুণ ইতি। 
এই প্রভ'ক্ষ ও অনুমানের (সুক্তির) উপরেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি 
গ্রতিষ্ঠিত। বেদাদি (অবজার.ভপন্‌) দ্বারা গ্রহগণের গতি প্রভৃতি শির্ণর জগ্গ 
জ্যোতির্বিদ্গণ নলিকাধি নানা প্রকার যন্ত্র ব্যবঙ্ঠার করিতেন এবং এইজন্যই 
কাণী প্রভৃতি নান! স্থানে মান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও যুক্কির 


শ্রাবণ ] জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিন্ভি। ২৫৩ 


উপরে ঞ্যোতিষধ শাস্ত্রের ভিত্তি পতিষ্টিত জন্তই পুরাণাদি শাস্ত্ বর্ণিত গ্রহগণের 
বিবরণ। যেগুলি যুক্তি ও প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, তাহা খণগ্ন করিবার জন্য স্ব্যোতিষ 
পিদ্ধান্তকারগণ নিঃসস্কোচে যুক্তি প্রল্ততি প্রদর্শন করিয়াছেন। খাতুল্য তক্তি- 
ভাজন মহাত্ম! লল্লাচার্য্য শ্বপ্রণীত শিষ্যধী-বৃদ্ধি নামক সিদ্ধান্ত গ্রন্থে মিথ্যা- 
জ্ঞানাধা।য় নামক অধ্যায়ে পুরাণাদি বর্ণিত ধু মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাগার 
গ্রস্ত হইতে কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইতেছে । যথা,_- 

সংস্থানমশেষমীরিতং ব্রহ্মাণ্োদরবর্তিনামিদং | 

প্রতিবাদি বচাংমি শুখতো মনস্স ভ্রান্তিরিবা বতিষ্ঠতে ॥ 

বত এব মতঃ কুহেতুমদ্‌ বচনানি প্রথম” ব্রবীমাতম্। 

উপপত্তি সদ্দাগমং ততো মনসঃ স্র্ধ্য কঃং পরিস্ফুটম্‌। 

অস্থরামর বাসরং ক্রমা দয়ন' দক্ষিণমুত্তরং জ 21 

হমদীধিতি তথ্মতেদ্গোগ্রহণং রাহুরুতং তথাপরে ॥ 

উপরান্দমধো দিবাকরং তমন! মেরু ভূবৌ বিভাবরীং | 

প্রতিবাসরমন্দু মণ্ডলং বিধুটধঃ পীয়ত ইতাতঃ রুশম্‌। 

ককৃভশ্চ স্থমের ভূভতে' যগলং চক্্রম গাস্তথাকয়োঃ। 

পিতু বাসরমাদিতোহসিতং দিতপক্ষঞ্চ বদস্তি শর্ববীম ॥ 

অ'মতামবনীং প্রচক্ষতে স্থষমা* কেচন দর্পণোপমাং । 

অপবে বহু যোজনামে মাং ললিলস্তামথ যান পাত্তবৎ ॥ 

কমঠাহি বরা5 দিগগকৈঃ কুলইশলৈরিধৃতামথাপরে | 

জ গুরদ্ধমুপেতি যাত্য্ধে। এখচ ক্র ভ্রমবদ্ ভ্রমত্যপি॥ 
অর্থাৎ বঙ্গ'প্তোপর বর্তি গ্রহ পৃথিবা প্রন্গতির সংস্থান বিষয়ে পুরাণািতে যাহ! 
কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রধণ করিলে মনে ভ্রান্তি জন্মে। অতএব সেই সকল যুক্তি 
বিরুদ্ধ বাকাও কি প্রথমে লিপিবন্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাহার খগ্ুনাদির জন্য যুক্তি 
প্রদশিত হইতেছে । উত্তরান্নণ দেবতাগণেব 'দন ৭ দক্ষিণায়ন রাত্রি, রাহ নামক 
নসর চন্দ্র ও হূর্যাকে গ্রাপ করিয়া থাকে । ্ুর্যয মগুলেব বহু উপরে চন্দ্র মণ্ডল 
অবস্থিত, মেরু পর্বত মন্তরালে সুর্য গমন করিলে রাত্রি হয়, কৃষ্চপক্ষে প্রতি- 
দিন দেবভাগণ চন্দ্রের এক এক কলা পান করেন; এজন্ত চন্দ্র ক্রমশঃ কৃশ হইয়া 
থকে এবং শুরু পক্ষে দেবতাগণ পীত চন্দ্রকল! উদগীরণ করেন) এজন্ত চন্দ্রের 
বৃদ্ধি হয়। ছুই চক্র ও ছুই কুর্ধা; কারণ বিপুপ্ান্নতন পৃথিবীকে একটা 
একটা চন্ত্র ও হুর্ধা একদিনে পরিভ্রমণ করিতে পারে না । 


২৫৪ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


কৃষ্ণপক্ষ পিতলোকদ্দিগেব দিন ও শুরুপক্ষ তাদের রাত্রি। কেহ বলেন 

পৃথিবী অপরিমেয়া, কেহ বলেন দর্পণর ন্ায় সমতল, কেহ বলেন সলিলস্থ যান 
পাত্রবৎ জল্র উপর ভাসমান । কচ্ছপ সর্প, ববাহ ও দিগগজ সকল 
পৃথিবীকে ধারণ কবিয়' আছে; কেহ বলেন পথিবী সর্বদাই উর্ধে অথবা নীচ 
পড়িয়া যাইতেছে । নল্লাচ!গা যুক্তি প্রদশন করিয়া তাহা *গুন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। ভা'রত-গৌরব মগামর্ত ভাসঙ্করাচশ্ি ৪ সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে এই 
সকল যুক্তি-বিরুদ্ধ পৌবাণিক পাকাগুলি খণ্ডন করিয়াছেন; তাঁভার কতিপয়মাত্র 
যুক্তি উল্লিখিত হইতোছে। পৃথিবীর যদ অ'ধার কণ্পনা করা যায়, তাহারও আন্য 
আধার কল্পনা করিতে হইবে । তাহা ও অন্ত আধার 'এইরূপ করিলে অনবস্থা 
দোষ হইয়া থা;ক এবং এইবূপ কবিল নক্ষত্রপূর্জের ভ্রমণ হইতে পারে না। 
স্থৃতরাং স্বাকাব কর্রিতে তইঠব, শেমধ আধার নিজ শক্তিতেই শৃন্তে অবস্থান 
করিতেছে; তবে পৃথিবীর সেই শক্তি ম্বীকাব করা উচিত । বিশেষতঃ 
আকাশস্থ গুরু বস্ত পথবাতে পতিত হওয়ায় পথিবীব আকর্মণ শক্তি আছে জান' 
যাইতেছে । এইজন্য পর্ণবা চতুর্দাকস্থ গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতিকে সমান বেগে 
মাকর্ষণ করিয়া শুপ্তে অবস্থ'ন করিতে পাবে । ভাঙ্করের উক্তি এই 3 

মূর্ত ধর্তী চেদ্‌ ধরিত্রযা5তোহন্য্তস্ত'পাংগাইস্তৈ বম রানধস্থ। 

অস্থো কল্পা চে" স্শক্িং কিমাগে কিং নো ভূমে সাষ্ট মূর্েশ্চ মু্তিঃ 

আকৃষ্ট শক্রিশ্চ মহী তয়া বং থণস্তং গুরুম্বাভিমতং স্বশক্তা | 

আকৃষ্যাতে তৎ পূত্রহীব চাতি লাম সমন্তু'ৎ ক পততায়ং মে ॥ 
চন্দ্র গ্রহণে চন্দের পূর্বক হইত স্পণ ও স্র্ময গ্রহণে সুর্যোব পশ্চিম দিক্‌ »হতে 
ম্পশারস্ত ভয়। 'দশান্গব কাল ভুলা পুরে বাপণর চন্ত্র গ্রহণ সব্ধ দেশেই দুষ্ট 
হইয়! থাকে ; কিন্তু স্ুণ্যগ্রঠণ সর্বদেশে দৃষ্ট হয় পা! অন গ্রস্থ কাপর শঙ্গঘয 
তীক্ষ হয় ৭ চৃর্যা গ্রহণ অল্পকাল স্তায়ী হইপ্ন। গাঁকে । এই দিক্‌, দেশ, কাল ও 
আাবরণ প্রভর্তির ভেদ হওয়ার, চন্দ্র ও হৃর্মোর ছাদক এক নন; ইহাদের ভিন 
ভিন্ন ছাদক আচ্ছে। তিনি লিখিপ্াছেন,_ 

ছাদকঃ পৃথুতরস্ততে! বিধোরদ্ধ খণ্ডিত তনোবিষাণয়োঃ। 

কুষ্ঠ তা চ মহতী স্থিতির্বতো লক্ষাতে হরিণ লক্ষণ গ্রহে ॥ 

অর্ধ গণগুত তনোবিষাণয়োস্তীক্ষ তা ভবতি তীক্ষরদীধিতেঃ | 

স্তাৎ স্থিতি লঘুরতো লঘুঃ পৃথক্‌ ছাদকে| দিন কতো বগম্যতে ॥ 

দিগ্দেশকাগাবরণাদি তেদার়চ্ছাদকে। র!ছরিতি ক্রবন্তি। (জ্যোতিকিদঃ) 


শ্রাবণ ] জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিভি। ২৫৫ 


গ্রছণেব কারণ হর্ন সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে। পৃথিবীর ছায়। চন্দ্রের উপর পতিত 
হওয়ায় চন্দ্র গ্রঃণ এবং পৃথিবী ও স্থর্দোব মধ্য চন্দ্র আসিলে চন্দ্র দ্বার! সুর্য 
আচ্ছন্ন হওয়ায় শুধ্য গ্রহণ হইয়া থাকে । 
ছাদদকে। ভাঙ্করস্ন্দুরধংস্থাদ মনবদ ভবে । 
ভূচ্ছায়া* প্রাম্মুথণ্চণন্দ্রা বিশ এত্বপা ভবেদসে ॥ 
এইরূপ চগ্যাতিব দিদ্ধান্থকাব্গণ পুর'ণার্দি বণিত জোতিষিক নিববণ ঘুক্তি- 
বরুদ্ধ হইলে, তাহ। নান। প্রকার যুগ্সিত্বাশা ণপ্তানব চেষ্টা কবিয়াছন। বাল্য 
ভয়ে সবগুলি উগিথিত হইল না। প্রতাক্ষ ও সক্কির উপব জ্যাতিষ শাস্ত্রের 
ভাত্ত জন্যত যেরূপ গণণায় গ্রশ্গণ প্রতাক্ষীতত হন, *সইনূপ ভাঃবই গ্রস্থকারগণ 
গ্রন্থ নিম্মাণ করিতেছেন । গএত্ক্ষের সভিত গানাব মিল হইলে ভাঁভাকে 
দৃক্‌ তুপ্য গ্রহ বা দগ গর্ণতৈকা বলিতেন । ুর্ণা সিদ্ধান্তে উক্ত হহয়াছে,_ 
তহদ্গণত শান্তা যথা দকৃতলাতাং গ্রতাহ। 
প্রযান্থি তৎ প্রবক্ষাামি স্মুটীক বণমাদরা'ৎ। 
ভ'স্কবাচাযা ও পিক্গান্ট 'শবোমশিতে এইবপই বর্ণরাছেন । মথা 2-- 
যাত্রা বিবাঞোৎসৰ জাতকাদোৌথটেং স্যুটেরেব কলপ্কুট্বদ | 
স্তাৎ €পাচাতে তিন নভশ্চাবাশাং স্কুটক্রিয় দৃকৃগণিটতকা দূ য' ॥ 
যে গ্রন্থন্নারে গণন কবিলে গ্রহগণ প্রতাক্ষ হন না, ,স গ্রন্থ অগ্রান্থা। এই 
জন্তহ শাকলা মুন বলিয়াছেন, 
কি" তে নাপি স্ুবর্ণন কর্ণঘ'তং কাকাতি য। 
*থাকিং তেন শাস্থেন যন্ন পতাক্ষতঃ স্ফুটং ॥ 
বরাহ-মিঠিব পঞ্চ সিঙ্গান্তকার লিখিয়াস্ছন _পৌঁলিশকত সিদ্ধান্তে তিথি 
স্বুট, অর্ধ'ৎ বিশুদ্ধ । ১৫117); বোমক সিদ্ধাণন্ধব তিথি শ্ুুটাসম্ন (পায় 
বিশ্ব) স্র্ধা দিদ্ধান্তের তিথি সন্দাপেক্ষা “িশ্তদ্ধ ১ বঙ্ষসিদ্ধান্ত ও বশিষ্ 
সিদ্ধান্তের তিথি অতি অশ্ুগ। 
পৌলিশতিথিঃ স্ফুটোইসৌ ভাথাসব্স্ত বোমকঃ প্রোক্তঃ। 
স্পষ্টতপং সাবিত্রঃ পবিশেষোৌ দুব বিভ্রাষ্টো ॥ 
্রঙ্গা সিদ্ধাস্তর গণনাব সহিত বেধেব অনৈকা হওয়'য় ব্রঙ্গশুপু তাহার 
হস্কার হার! এক দিদ্ধান্ত গন্ভ রচনা কবেন। ব্রহ্গগুপ্ত লিখিম্'ছেন,--- 
বরন্গোক্তং গ্রহ গণিতং মহতা কালেন যং খিলীভুতং। 
অভিধী়তে স্কুটং তজজিদ্ুসুত ব্রহ্ধগুণ্ডেন ॥ 


এইরূপে পুর্বকূত 'দদ্ধান্ত গ্রন্থাহ্থসারে গণনায় গ্রহগণ প্রতাক্ষীভূত না হুইলে, 
ঞ্জ্োর্বিবর্গগণ নুতন পিদ্ধান্গ গ্রন্থ 'নম্মাণ করিতেন । অথব! বীজ সস্কাব দ্বারা সেই 
গ্রঞ্থকেই শ্তদ্ধ ক'রয়া লইতেন। নূমিংহ দৈবজ্ঞ বলিক়াছন ;--“"অত এব আর্ধ্যভট 
বর্ধগুপ্তাদঠিঃ স্ব সত্বা কালে অন্তরম্‌ উপলভা মুনিকত গ্রন্থেযু নিক্ষিপ্য গ্রস্থা 
রচিতাঃ” | [সন্ধান্ত [শরোমণির মরীচ নামক প্রদদ্ধ টীকাকার মুনাশ্বর দৈবজ্ঞ 


২৫৬ পন্থা । | নবপধ্যায়, ১৩২১ 


লিখিয়াছেন._-স্ব কালে যৎ সংস্কারেণ গণিতাগতো গ্রহ আকাশে প্রমানী 
স্বতোভবতি তদ্‌ বীজম্।” 
বীঞ্জ সংস্কার দ্বারা যে গ্রন্থ শুদ্ধ কর! হইয়াছে, সেই গ্রস্থানুলারে তিথাদি নিণয় 
করিবার জনা ধর্মশাস্ত্রকারগণ বাবস্থা করিয়াছেন বিস্ুধর্ষ্োত্তবীয় ব্রঙ্গা সিদ্ধাস্তে 
উক্ হঈয়'ছে; -সংসাধা ম্পষ্টতরং বীজং নলিকাদ্দি যস্ত্রেভযঃ | 
তত সংস্কৃত গ্রাতভাঃ কর্তৃবো নির্ণয়াদেশৌ ॥ 
বশিষ্টও বলিয়াছেন -যশ্মিন্‌ পক্ষে যত্রকালে যেন দৃকৃগণিটগুকাকম্‌। 
দৃশ্ততে তেন পক্ষেণ কুর্যয'ৎ তিথ্যাদি নির্ণঘম্‌ | 
এই বচনে পক্ষ শনবের অর্থ গ্রহ্থ। শাব্দ প্রমাণস্থলে অনুর সঠিত অন্য 
সংহি তাক'রগণের মতত্ভদ হইল মন্ুব পমাণই গ্রাহা হয়। 
বেদার্থোপ নিধন্গত্বাৎ গ্রাধান্যং হি মনোহস্ম তং । 
মন্র্থ বিপরীত যা স! স্মন" প্রকাশ্তঠতে । 
কিন্তু যুক্তি ও প্রত্ক্ষ প্রমাণ স্থলে দেরূপ নভে । সেস্থলে যাহা যুক্তিযুক্ত ঠাহাহ 
গ্রাহ্া । £ইজন্যই বিষণ বলিয়াছেন ;-- 
যুক্তিযক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি । 
ঘক্তিহীনং ন গ্ুঙ্গীয়াদপুািং পদ্াযোনিনা | 
পতাক্ষ ৪ যুক্তি জো'তিষশাস্থ্বের মল ভিত্তি জন্যই প্রাচীন দিদ্ধস্তকাবগণ 
যবনাদি প্রণীত গ্রন্তও সংস্কৃত ভাষায় অন্রবাদ ক'রয়া অবন্ুলারে ধন্ম 
কাধ্যোপযোগী তিথ্যাদি গণনা করিতেন । মহারাজ জয়'সংহুর সভাপগুত 
প্রলিক্ধ জ্যোতিব্বদ জগন্নাথ আববীভাষার “মল্জান্তী ন'মক জ্যোতিষ গ্রন্তের সংস্কত 
অনুবাদ সিদ্ধান্ত দম্রাজ নামক গ্রন্ধ বচনা করিয়াছন) এ গ্রন্তাঞসারে বস্থকাল 
রাজপূতন। প্রভৃতি স্থানে পঞ্জিকার গণনা হইত | জগন্নাথ বলিয়'ছেন,- 
্রন্থং সিদ্ধান্ত লমাজং সা রগয়তি স্ফুউম্‌। 
তুষ্টে শ্রজগাস'5শ জগন্।খ,হবঃ কৃতী ॥ 
অরবী ভাষয়াগ্রান্থ! মিঙ্গান্ী নামক: স্থিতঃ। 
গণকানাং সুবোধায় গার্বাণযা গ্রকটীরুতঃ ॥ 
এই সম্রাট 'সন্কাস্তেরই সার গ্রহণ করিয়। উড়িষার প্রসিদ্ধ জোঠাব্বদ্‌ 
৮মহাসাহোপাধ্যায় চন্ত্রশেখর সামন্ত সিক্গাস্ত-দর্পণ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 
এ গ্রন্থ হিতে গণিত পঞ্জিকাই উড়িষার সর্ধত্র প্রচলিত। এইজন্যই মহা 
পা হুদে বশান্ত্রী সি, আই, ই প্রমুখ মহোদয়গণ বর্ধম'ন কালীন 
€ সারগ্রহণ করিয়া পঞ্জিকা সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন । 
ুছ, প্রত্যক্ষ ও যুক্তির উপরই গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের 





শ্রীরাধাবলপভ শ্রতি-বাকরণ-জ্যোতিজ্ভীর্থ। 
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ওযু ভাগ । ভাদ্র ও আশ্বন ১৩২১ । ৫ ও উচ্ঠ সংখ্যা । 
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রজিত লভ চরণ পরশে, 

কুঙ্ছমায় বন-কীধিকা ৃ 
ননদ মরাল-গণ্ন রুচিব, 
মুখরক্জি” মৃদু মাণ জীব, 


ডারি' স্বপন দীরঘ দিঠির-__ 
চক আব নি 
শুনহ সজান। এ 
গাওত তুয়া বধু-বন্দন, ৰ 
শিথি পিক শুক সারিক' 
শুন গরবিনি ফুজ-পবন, 
সুরলী-সন করয়ি বহন, 
করত তুয়া নাম-কীর্ডন ৰ 
কলিত মধুর গীতিক! | 


পপাপিশ শী পশলা পিশপপশাাপপিপপপশপাসপিপাপিশ শা পপপপাপিপ পাশা শপপপাপপশপাাতি পাটি ্পালাপািশশীদ শশা শিিশিশ্টাশাটীকীটি উ শপাশাশপাশীিি 


২৫৮ পন্থা | [ নবপধ্যায়। ১৩২১ 


| | 
প্খে-_-তুঁঝকি গমন-লাগ”, 
| | 
পল্লপবন্করে করি' সোহাগ, 
| | | 
ঠারই তরু-ব্লরী। 


| 
১ললো সঙ্জনি! না কর ব্যাঞ্জ, 
| | | 
তোড় মান, ছোড় লাঞ্জ, 
| ক 
নাহ-পিরিতি সন্ধ মাঝ__ 


1 


| | 
গাহন কর সুন্দরি! 
| 
হরু 2রু ৫ হাদ-কম্পন, 


| | 
স্বেন্ঈ, পুলক, অশ্রু-পঙন, 
] | | 
শ্রতি-কগুণ-প্রোপার, 
1 | 
থর থর উর লোল চার, 
[ ] 
কাম্ত-দবরশ-প্শ সার, 


। | 
স্থচ ভাবি শখ তুহার,_- 
| | 1 
কুজঙগধর বোণরি। 


ভ্ভুজঙগধর রায়-চৌধুরী। 


০ পিশীশীিপপাপাপীষ্টি 








গ্তামক..ক্যামের । যাবক...অলক্ত। লহ. লনু। কুন্সমরি '.কুক্ুমত করিয়।। 
ভারিঃ 'ভা'রয়া, অব .-'এক্ষপে। গাগত 'গাহতেছে। কুয়া তোমার । সন'"নম্বন। 
করকি ..করিয়া। কারত...বিকীর্প করিতেছে । পেগ দেখ । তুঝকি'''তোমার | লাগ”. 
লাগিয়া । ঠারই ..ঠা রতেছে অর্থাৎ ইপারা কর্গিতিছে । নাহ নাথ। পোল... দোল, । 
গুচই...গ্ুচিত করিতেছে । ভাবি-.ভবিষ্যতের । বোলরি...বলিতেছে। 





মোক্ষ | হিন্দোল লালা । 
হাদয় নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝারে, 
( আজ) প্রাণের হুলাল ছু।লছে। 
পরাণ কিশোরী লইয়! শ্রীহরি, 
(মন) কাদ্েরি ডালে ঝুলিছে॥ 


ভাদ্র ও আশ্বিন] স্বামিজীর সংবাদ | ২৫৯ 


দর মুখ শশী প্রেমানন্দে ভাসি, 
মুহ মন্দ হাসি হাসিছে। 

বদি একাসনে ছু চৌহ। পানে, 
তৃষিত নয়নে চাহিছে ॥ 

তেরি সে মাধুরি আপনা পাশরি, 
সথীগণ সুখে ভাসিছে। 

বিমেভিত প্রাণে স্থমধুর হানে, 
হিন্দোল রাগিণী গাহিছে । 

তালে তালে তারা নাচে মাতোয়ারা, 
মাঝে মাঝে বীশী বাজিছে। 

বংশীধবনি শনি সকালে অমনি, 
শ্ীরাধাগোবিন্দ বলিছে ॥ 

শীগাবিনলাল-- 


মোক্ষ | স্বামিজীর সংবাদ। 


গাজ জন্মাষ্টমী । গতরাব্রে মনে নে স্বামিঙগীকে স্মরণ কতিয়া শয়ন 
করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলান যদি এবারও স্বামিজী দেখা দিয়া কিছু বলিয়া! যা'ন। 
গভীর রাত্রে একটা ন্বপ্পু দেখিলাম ! পাঠক স্বপ্র বলিয়া যেন উপেক্ষা করিও না। 
আমাদিগের সবই ত' স্ব মাইয়া স্বপ্ন, জাগর। স্বপ্ন, যোগে স্বপ্, যাগে স্বপ্র- 
চারিদিকে স্বপ্ন । শ্বপ ভাহার উপর একটু ফাউ-এহ মাত্র, যদি বল 
চারিদিকেই স্বপ্ন কিসে? স্বপ্ন কি, তবে তাই দেখা ষা'ক! স্বপ্রের প্রধান লঞ্ষণ 
এই যে স্বপ্ন ''প্রবিবিক্ত ভূকৃ।” স্বপ্নে প্রকু্টৎপে ভিন ভিম্ন করিয়া ভোগ 
হয় মাত্র। শ্বপ্নের কথা সকলেই ত' জান) যখন যে রকম বাসনা, তখন 
বন্তর সেই অংশটুকু মাত্র ভোগ হয়। স্বপ্রে কাম-ভাবে দুষ্ট স্ত্রীলোকে কেবল 
কামেরই পরিসমাধ্থি দেখিতে পাওয়া ষায়। স্ত্রীমূত্তিতে যে অনন্ত ভাব আছে, 
তাহার মাতৃভাব, তাহার দেবীভাব, তাহার প্রকৃতির শ্বরূপত্ব_এই সব হারাইয়! 
বাপনান্থুষায়ী একটী ভাখ মাত্র তৃক্ত হয়। বস্তবর সর্ধভাব হারাইক়। বিশেষ ভাবে 
অবস্থিতি হয় বলিয়া, স্বপ্ন প্রক্কৃত সত্যের আভাদল দিতে পারে না। কামুক 


২৬০ পশ্থা। | নবপব্যায়, ১৩২১ 


জাগ্রত অবস্থায় স্থন্দরী রমণী দর্শন করিলে, সমাজের ভয়ে--ধর্দের ভয়ে বা 
আইনের ভঙয়ে বস্তর অন্তান্ত ভাবশুলি ম্মরণ করিষা কামের বেগ রোধ করিতে 
পারে। কাম বা ক্রোধের ণ্গে রোধ করা অর্থে শুধু “কুস্তি' করা নহে) উহা 
সর্বাত্মিক৷ বুদ্ধি বিকাশের চিহ্ন । এইজন্তই শীভগবান বলিয়াছেন ;__ 
“ সকলো তীতৈব ষঃ সোঢ়,ং প্রাকৃশরীর বিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধাত্তবং বেগং স যৃক্তঃ সস্ুখী নরঃ॥ গীতা 0২৩। 
শরীর-ভাব শাগ করিবার পৃনন্ব কামের স্বভাব হাদয়ঙগম করিতে না পারিলে, 
পরে উহার রোধ সাধিত তয় না। আমর! জাগ্রতাবস্থার়ও প্রায়ই এ প্রকার 
আপন আপন খেয়ালের বশে উন্মত্ত হইয়া! আছি। পরিপূর্ণ ভগবান কত আকার 
ধাবণ করিস আমাদিগের সম্মুখীন হইঈতেছেন, আপ আমরা কেবল কামনার 
বশে স্ব স্ব ক্ষুদ্র ত্বর ঘট পুর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছি । নিত্যানন্দ ধাম হইত্ডে 
ভগবানের মধুর মুরলী নিঃস্বন হবঙ্গামিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে ; তাহারই 
চৈতন্য দ্রব হইয়া! “দবাঃরূপে পরিণত ! কিন্তু আমরা যে “গরগর বাজে বাঁশী 
নন্দবের ভবনে* তাহাকে "যার মনে যা হৈছে সে তৈছেশ শবণ করিতেছি। 
তাই বলি, আমাদের সবই স্বপ্র। তবে আরও এক প্রকার স্বপ্ন আছে, 
উহ1 অপ্রাক 51 উচ্াতে মার “বন নাহ, প্রকাশ নাই, বস্ত নাহ; আছে কেবল 
পরমাদ্বিতীয়, মায়া ও জগপ্তাবের নিলে প শূন্ঠ ; স্ৃতরাং প্রবিবিস্ত ঘন আত্মস্বরূ'প 
ও আত্মভাবে ভার্বত শভগবান। মভাপ্রহ্ন এই প্রেমের কথাই বলিয়াছেন। 
তিনি কামনার ভাষায় উপদেশ দেন নাই, এই অপ্রারুত স্বপ্র ক্ষেত্রে ভগবানই 
“প্রবিবিক্ক ভূকৃ।” প্ররুপ্ট শাস্তানুগত ভাবে পরিষ্দ্ধববিবেকের সাহায্য যিনি 
ভগবানকেই সতা ও সর্বস্ব বলিয়। জ্ঞানিয়াছেন, তিনি প্রবিবিক্ত ; সেই প্রবিবিক্ত 
ভক্তকে ভোগ করেন বলিয়াই শ্রাভগবান প্রবিবিক্ত-ভূক্‌। ভোগ অর্থে শরীবও 
বুঝায় । তাই £স, আজ সেই প্রবিবিক্ত মভাপুরুষের পদান্রসরণ করতঃ তাহাদের 
মত “সর্বধশ্ান্‌ পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ” মন্ত্র জপ করি। 
কথায় বলে “স্বপ্নের গরু গাছে উঠে |” তাই বোধ ভয় আমার “গো” অর্থাৎ 
ইন্দছ্িয়গ্ুলি কি এক রকম আশ্চর্দা ভাবে থেলিল। হঠাৎ দেখি যেন স্বামীজি 
অনস্থরাম সন্মুখে দীড়াইয়া আছেন। বড়ই আহ্লাদ হইল; তাঁহাকে প্রপিপাত 
করিয়া বলিলাম ধে “এক বৎসর পরে আবার দেখা”। 
স্বামি। তো/র। সব কেবল দেখ! দেখ! করেই পাগল হয়েছিস। ওরে ও 
দেখা যে দেখা নর রে !দৃশ্ট-ভাবে দেখার নামই ত' ভোগ 'দৃত্ান্ত যা উপলব্ধি 


তাঁদ্রে ও আশ্বিন ] স্বামিজীর সংবাদ । ২৬১ 


সা ভোগঃ।”৮ বাহিরে সাপ ব্যাঙ দেখে কি লাভ? এমন কি টপ্লাওয়ালা নিধু 
বাধুও ত* বলে গেছেন ;-- 

“মনেরে না বুঝাইয়! নয়নেরে দোষ কেন? 

আখি কি মজাতে পারে না হলে মনোমিলন '” 
ওরে যাঁদের মন জন্মেছে--যাদের 'ভতর বঙ্গা প্রকাশ হয়েছেন ) তারা আগে 
যনে দেখে ; পরে হন্ধ ত' চখে একবার মিলিয়ে নেয়। আর তোদের মনে নাই 
কিছু-কেবল ফীকা1) তাই “দেখা দেখি? নিয়ে অস্থির , দিনরাত কেবল গ্ভাথা ! 
গাথা 1! গ্যাথা 111 (৬15100)1 তেমনি যাঙ্দের ভিতর বুদ্ধিকূপ দেবীর প্রকাশ 
হয়েছেন, তারা স্যষ্টি ছাড়া হয়ে ষায় , তীা”রা আর ব্রহ্মার ক্ষেত্রে মনে দেখে 
না) তারা অর্জুনের মত সবই শ্রীতগবানের শরীরে দেখেন | আবার যাদের 
ভিতর চৈতন্তময়ী দেবী পরতৃপ্ত। হয়ে উপরতা হন ও বুদ্ধির খেলাটী বন্ধ 
করেন, ভাবাই সেই পুর্ণ ভগবানে একেবারে ডুবে যায়। তখন আর দেখাদেখি 
থাকে না। খন সবটাই এক, হথন আর কে কাকে দেখেরে বাপু! সেষা 
হউক; তোর মতলবনটা কি? 
ভগবানের সম্বপ্ধে ধদি কিছু বলেন-ধাঁদ কিছু হৃদয়ে ফুটিয়ে 


£ 
আমি। এ? 
পেল-_-_- 





স্বামি। তোর দেখছি স্রোৎকামিটা কিছু কমেছে । লেন” বলেই সামলে 
নিলি । হিন্দুরা “বলাবপির” ধার ধারেনা। কারণ বলা ও শোনা গেহাত্মক 
বুদ্ধির টপর নির্ভর করে। হিন্দুর আদর্শ শ্রোতবা ও শ্রুতের উপরে যাওয়া । 
হারা জানেন যে শ্রুতিগুলি যাহাকে গ্রীকেরা 07070000127 0270 বলেছেন 
৭ যাঁঠা “উদ্ৃত্যং জাতবেদলং” “বুশে বহস্তি কেতবঃ* জগতের আত্মা-কু্যা 
চদয় হলে, আপনা আপনি বেক্ধে উঠে । এই শ্রতিগুলিও ভাগবৎ বলেছেন 
সাক্ষাং সম্বন্ধে এভগবানকে দেখাইতে পারে না; কেবল তটস্থ বৃত্তি বা ইঙ্গিতের 
সাহাষো “দখায়। 
যর্দা তে মোহ কলিল* বৃদ্ধিবাতিতরিস্ততি | 
তদদ। গত্বাসি নির্বেদং শ্রোতবান্ত শ্রুতন্ত চ॥ গীতা । 
দেখ। শুন বন্ধ না হ'লে কিছুই হয় না। শাস্তবী বিদ্যা শিখা চাই। 
আমি। এ আবার কি বল্পেন। হচ্ছে এক কথা, আবার আপনি যোগের কি 
ক্রিয়া টিয়ার কথ বলেন? 
প্বামী। ওরে তুই যোগা! এখনও যোগ শিখতে পারিস নি। সাধারণ 
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যোগীরা ও ভক্তের! যাহা বার থেকে অনেক কুস্তি কস্রৎ কোরে যাহা একটু 
একটু লাঁভ করে) সেটা যখন ভেতর থেকে একটু একটু ফুটে উঠে, তখনই 
প্রত অবস্থা ঘটে। যেমন মেয়েদের পুতুল খেলা । পরে সত্যিকার ষেট৷ 
করতে হবে, সেট! পুতুলের উপর দিয়ে শাখয়ে লওয়ার নামই পুতুল খেলা । 
তাতে পুরো ছধের স্বাদ পাওয়া বার না; তবে ঘোলের শাদাটে রং টুকুর মত 
একটু রং আছে মাত্র। শাস্তবী বিগ্ভা কাকে বলে জানিস? এ সুধু জিব উপ্টে 
ভ্রাটক করা নয়। “দৃষ্টি স্থিরা যস্ত বিনাবলোকনং মনঃস্থিরং ষস্ত বিনা বলম্বনং |” 
কথাটা বুঝলি? 

আমি। [কছুই ত' বুঝতে পার্লুম না। আমার ত' মনে হয় কট্কটিয়ে 
0755151 44708 এপ মত বা নথে এক ফোটা কালি রেখে তার দিকে 
দেখার মত একটা কিছু হবে। এ রকম ক'রে চাইতে চাইতে চক্ষের স্বাযু 
(0196০ 797৮০ ) বিকল (1১8012001 ) হয়ে গেলে, যা” একটা কিছু হয় 
তাই। 

স্বামী। ওরে মুখখু তা” নয়। তোদের কাছে কোনও কথা বঙ্গবার যো 
নাই । বল্পেই স্কুল ভাবে--কামনার ভাবে নাবিয়ে এনে বস্‌্বি। ওরে বলতে 
পারিস্‌, যখন--“'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিমু। নয়ন না তিরপিত ভেল।” 
যখন জন্ম জন্ম ধরে চখের সামনে কত কি পড়েছে বটে, কিন্তু জানি না 
কোন শক্ষিবলে এ সকল রূপ দেখে আর তপ্তি হয় না । যথন প্র সকল বস্তু ও 
রূপের ভিতর দিয়ে যেন দ'ফীক করে দৃষ্টি কোথায় চলে যায়--যখন হাসি, থেলি, 
নাচি, কদি, যাই করি না কেন, তারি মধ্য দিয়া দৃষ্টি কাহার দরশন পিয়াসে স্থির 
হয়ে ফ্যাল, ফ্যাল, কোরে চেয়ে থাকে, তখনই ত' বাস্তবিক দৃষ্টি স্থির হয়েছে। 
“পুরুষস্য যা! উপলব্ধি সা অপবর্গ |” 

আমি । আর মনের অবপন্বন শৃণাতাট! কি? মনকে ৬০০৪; করা বুঝি ? 

শ্বামী। ভুই আর বুদ্ধির পরিচয় দিস্নে। সব জিনিসই বাহা ভাবে চিন্ত! 
কর্বি আর বলবি দেখতে পাচ্ছিনা শুনতে পাচ্ছিনা । ওরে নিধুবাবুর গানটাই 
মনে করে দেনা 

“আখি যত জন হেরে, সকলই কি মনে ধরে, 
মল বারে মনে করে নে হয় মনোরগ্রন।” 

তোর! ভারি বোকা! এমন গালটাফে একট! মাংসপিগু শরীরের কাছে হাত মুখ 
নেড়ে গেয়েই ভাঁবলি বড্ড কাজ কর! হ'ল !! বলতে পারিস্‌ মন কি চাক? মন 
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বর্দি বাস্তবিকই বাহক কিছু চাইতো, তাহ'লে তা পেয়েই মানুষ তৃপ্ত হ'ত; 
তাঃতে হয় না; একটা পেয়ে আরও একটা চায়! তাতেও কি সন্দেহ হয় না 
যে বাস্তবিক মন (ক চার ? মনকে চালা কে? মনের পিয়াস কিসের ? 
“যন্মসা ন মন্ুতে যেনান্মনোমতম্‌। 
তদেব ব্রদ্ধ তং বিদ্ধিনেদম্‌ যদিদমুপাঁলতে ॥” কোনোপনিষৎ ১1৫। 
ওরে মনকে প্রগ্রহ বলে। “বুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।” প্রগ্রহ 
মানে কি জানিস? 
আমি। কেন লাগাম! 
স্বামী। তা বই কি! আর সঙ্গেগ চাবুক গাছটী ফেল দিলে চলবে কেন? 
রামচন্দ্র! কেবল ভেদ ভাবেই সব মনে কর্বি? কাজেকাজেই রদ পাস্‌ না। 
তোরা তাব্সি মন বুঝি কেবল ইন্দ্িয়গুলিকে ধরেই আছে। “ইন্দ্রেয়ুতে 
(যার! ইঙ্গিত করে) ইতি ইন্দ্রিয়ম্।% ভূলোর দলের বিদ্যান্থন্দরের মালিনীর 
মঙ ইসারা করেই পরম প্নন্দর পর পুরুষের ইঙ্গিত বিদ্যাতত্বের কাছে 
বুঝিয়ে দেয় । কিস্তি এই দেখানট। সামাগ্ ভাবে হয়।  £ই ইন্ছ্রি-জন্ত জ্ঞান 
গুলিকে যে তত্ব আশ্চর্য্য কৌশলে মিশাইয়া তাহা হইতে প্রকৃষ্ট বিশেষ ভাব 
ইঞ্গিত করে, তাহাকে মন প্রগ্হ (প্র+গ্রহ) বলে। চোখ রূপ, কাঁন মধুর ধ্বনি 
আনিল); কিন্তু মন নাথাকলে এ সামান্ঠ রূপ ও ধবনি প্রভৃতি একতিত করিয়া 
প্রণপিনীর মনোরম মুদ্তি আকৃতে পার্তনা! অন্ত নারীতেও যাহ! আছে, 
প্রণপিনীতে ও তাহ! আছে বটে, কিন্ধ কি একটা বিশেষ আছে যেতার জন্ত মন 
এত আকুল হয়! & প্রগ্রহ “গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত তন্থং” বলিয়া 
শ্রীভগবানকে অভিহিত করা হয়। গোপীদিগের নয়নে ষে ভাব আছে. দেই 
ভাঁব রাশির সাহায্যেই যেন ভগবানের তথ অ্ভভ, মর্চিছ্যতি যুভ) গঠিত 
হর। সেই ন্তই বুঝি যাই তাকে চ"থে দেখলে, তাই চখের নকল কাজ বন্ধ 
হয়ে--কোথায় কিরূপে মিশিয়ে গিয়ে প্রক্ৃতিব ক্ষেত্রে অপ্রারুতের তু প্রকট 
করে। রাধা বদি আকাশের নীল রঙ্গে কেবণ রং দেখিয়াই আকাশকে ভাল 
বাসিতেন, তাহা! হইলে তার আকাশ বুদ্ধিই জন্মাত। এ দেখ নীল রংও রইল 
না, আকা শ৭ রইল না, বা নীল রঙ্গের মানুষ বুদ্ধিও ফুটুলো না, কোথা হইতে 
হঠ1ৎ সেই পরপুরুষের ভাষা হাদয়ে জেগে উঠে তাকে ব্যাকুল করে দিলে। 
মানুষ বদি ইন্দ্রিযগাঁলকে ইন্ত্ি় জেনে মনকে গ্রগ্রহ বলে বুঝতে পারে, তা 
হ'লে আর এত ছঃখ থাকে না; তখন সবই ভরপুর হয়ে উঠে। বলতে পারিস, 
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অস্য্ম্পন্তা লাবণ্যমস্ী পত্বীকে পরিত্যাগ ক'রে বাবুরা সোনাগাছির কালপেঁচিতে 
কি দেখতে পান্‌ যে একেবারে ডুবে যান। ওরে! যে যেখানটাতে তার 
আভাস দেখতে পায়, সে সেখানটাতেই মনে করে বুঝি তার পরিপূর্ণতা 
(বিরাজমান -"সে সেইখানটাই ভরপুর দেখে । 
ইংরাজ পেমিক প্রণায়নীর চথেব ভিভব কি এক অগাধ গভীবতা 
€( 0001090)017781)16 001)61) ) দেখিয়া একেব'র মস্গুল হয়ে যায় । রসলোলুপ 
ব্যক্তিগণ এইরূপ আভাম লইয়াই বাস্ত। কিন্তু ধাহারা রস-্্, তারা জানেন 
“নেদম্‌ যদিদমুপাসতে” ঘটিট! বাটাটার মত ছোট করে তাকে ধর' যায় ন। 
তারা দেবকী চৈঠঙ্গের শরণ হণ করেন। সর্বত্র সর্ব স্বরূপে দেদীপামানচক 
খুঁজিতে যান 
আমি। আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝ তে পাচ্ছি ন'। 
স্বামী। দরে আম তোকে -বদেব ভাষা বলছি। যে বেদগুলি নিযে 
সেই ভগবান '“বেনিয়ার” বেশে থুরে ঘুরে খেলে বেডাতেন। মনে কর একজন 
লোক আছে, সে কেবল নীচের দিকেভ চাইতে পারে, উপরাদকে দেখ ৩ 
পারে না। স্ুর্ম। উদয় হইল দে কি দেখিল? সে দেথিল অকম্মাং কোথা 
হইতে লাল, নীল, সবৃজ প্রভাত নানাবণের বস্তব সকল স্বতংই উৎপন্ন হইল। 
এইব্পে ধাহারা কেবল স্থল ব' নীচেব বস্তগ দিকে আবিষ্ট, তাহারা গম্ভীব 
ভাবে জগতের আকম্মিক উৎপাঁ বাদ প্রচার করেন। কিছুর্দিন এই নানা 
বর্ণ ও বর্ণ সমন্বয় লহ্য়া খেল। করিতে কারিতে মানব বখন বুঝতে পারে থে 
বন্তর রংটা তাহার চক্ষুর সহিত বিশিঈ নিয়মে মাবন্ধ ,-আলোতকর এক রকম 
স্পন্দন কোণে (49516) দৌোথলে যাহা লাল বলিয়া চপলান্ধ হয়, অন্ত 
কোনে বা ভাবে দেখিলে তাহাহ নীল হহঁয়া যায়। এহরূপে যখন মানব 
দেখে যে, 
“সখের লাগিয়া! যে ঘ্বর বাধ অনলে পুড়য়া গেল। 
অমির সায়রে সিনান করিতে সকল গরণ ভেল ॥” 
তখন তাহার দৃষ্টি তাহার আপন প্রক্ুতির উপর পড়ে; ওখন সে বলে, 
সথি কি মোর করমে লেখি। 
শীতল বলিয়! চক্জ্রমা সেবিন্ু ; ভাম্ুর কিরণ পেখি |”, 
তখন সে আপন অনুৃষ্ট কন স্বভাব, প্রভৃতি খুঁজিতে আরম্ভ করে। 
ইছ! দাশনিকের ভাবায় 1120) 700%/ 09561 অবস্থা | এখন৪ বেদ 
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আসে নাই। তাহার পর মানব দেখিতে পান ষে, বাহ বস্তুর সহিত আস্তর 
প্রকৃতির কি এক সম্বপ্ধ আছে। বিকার-রোগে বিষ-প্রয়োগ করিলে উপক।র 
হয়। তখন সে বুঝিতে পারে যে ভিতরে আমি ও বাহিরে বস্ত্র উভয়ের মধ্যে 
একট! সাম্য আছে; এ সাম্য আনন্দ-ঘন ও বড় মধুর। পপাপার্ত ব্যক্তির 
নিকট জল যেরূপ মধুর, কামুকের নিকট কামিনী সঙ্গও যেইরপ মধুর, আর 
ভক্তের নিকট ভজনও তদ্রপ। তথন মানব বুঝিতে পারে যে কোথায় কি এক 
সাম্যকূপ অমিয়া-সাগর আছে; বাহিরের বস্তৃগুলি সেই 'অচল-গ্ুতিষ্ঠ সাগরের 
উন্বিমালার স্ায়। উহা! স্বভাবতঃই মধুনয় , তবে ভে্দজ্ঞানে বেশী করিয়া 
থাইয়া ফেলিলে, কখন কথন বুকজ্বালা করিলেও কারতে পারে । তখন সে 
বলিয়া! উঠে,__ 
“মধুবাতা খতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধব:, বাধবীর্ণ »স্তাহবধা, নধুনক্রসুতোষসি । 
মধুদ্যৌরস্ত নঃ পিতা, মধুমান্ন বনল্পতি, মধুমাংহস্তথধ্য, মাধবীর্গাবো ভবস্তনঃ 
ও মধু ও মধুঃ ও মধুঃ ॥” 
এই মধুব্দ্যার নামই সাঘবেদ | ছান্দ্েগ্যোপনিষদে এই মধূব্দ্যা 
বর্ণিত আছে। 
তারপর জীব আপনার সহিত সাম্য সম্বন্ধ স্থির করিয়া জ্ঞগন্ভাব অতিঞ্ম 
করে। “ইহৈব তৈন্ভিতঃ সর্গ যেষাং সামো স্থিতা মনঃ ৮ তারপর 
জীব বখন বুঝিতে পারে যে সুর্যারশ্মি যেমন বস্তুর উপরে গে (১7818 
91 11000805610 ) ভাবে প্রতিফলিত হয়, ঠিক সেই (4১081) ভাবেই 
আমাদিগের দৃষ্টির সহিত যোগ হয়। পক্ষান্তরে জগতের সব্ব বস্তুর ভিতর 
দিয়া সাম্যের ভাষা (450216) অবলম্বন করতঃ বিপরীত দিকে অর্থাৎ 
“আমি, “আমার এই বুদ্ধির বিপরাঁত সর্বাম্মিক। বুদ্ধি প্রয়োগ করে। তখন 
সেই বস্তগুলি কেবল এক অবিশেষ আলোক তব্বের-_জ্যোতিষামপিতজ্জোতি 
প্রকাশ ক্ষেত্র বলিয়া বুঝিতে পারে । তখন সে সকল বস্তুতে কেবল সাম্য 
স্থির করিয়াই নিবৃত্ত হয়না; তখন বস্তগুলি এক মহান্‌ জ্যোতির আধার 
বলিয়া তাহার প্রতীয়মান হয়। তুমি বাঁলবে নীল পীতাদি বর্ণ সকল গ্রহণ 
করতঃ রক্তবর্ণ ত্যাগ করে বলিয়াই বস্ত রক্তবর্ণ দেখায়। “বস্ত' প্রক্কৃতির 
অন্তর্গত চৈতন্তময়) যাহা ত্যাগ করেন তাহাই ত' আমাদের ভোগ্য-- 
ঈশাবাসামিদং সর্বং যতকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যন্কেন ভুপ্রীথ। ... ... *** ॥ ঈশোপনিষদ । ১। 
২ 
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বুক্ষটী আম ফল দেয় বপিয়া বদি গাছ শুদ্ধ ইঞজজম কর, ৩বে আর স্থথ পাইবে 
না। অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙঞ্চরও বলেন, 'জ্ঞানও বস্তৃতন্্র"। বস্তুর অধীন ; 
আমাদের খেয়ালের অধীন নহে । সে যাহা ভটক, ষখন সেই পরম বস্তু কর্তৃক 
প্রদর্ত কথনও ছুঃখ, কখনও সুখ, কথন? জন্ম, কখনও মুত্যু প্রভৃতি রূপে 
বিভিন্ন প্রায় ভাবগুলি সামোর ভাষায় ঘন করিয়া দেখিতে পারা যায়, তখনই 
ঝথেদের ভাষা একটু একটু ফুটিয়া উা5। কিন্তু এই ভাঁষ। উন্মেষিত হইবার 
আগে ভগবানকে সদা স্বপ্রকাশ বা জোতিম্ম্ বলিয়া উপলব্ধি ৬ওয়া চাই, 
এবং সকল ভাবের প্রকাশের অন্তরালেই যে তাহারই খেলা হইতেছে, 
তাত বুদ্ধিগত »১৪য়] চাই । তানা ঠঙঠলে জগতের বে কোনও বস্তু যে 
কোনও ভাবে ঠোমাব [নিক পশ্িত হস্টক না কেন, এ (১09 
01701০00107) ভাব ব' বিশ্বতাখটা ধরিয়া সেটিকে ঘুর'ইয়া সর্বাস্মিক 
ভাবে প্রয়োগ বরিলেচ জোতিম্ময়ের অবস্থান জানিতে পারিবে। 
সঘুদে অবগাহন কবি যইয়া অজ্ঞ  ভীঠ ব্ক্তিগণ যেমন সমুদ্রের 
সঠিত যুঝিতে বায় বলয়া হর [এক দেঙ্গা হানতে প্রক্ষিপু হইয়া আঘাত 
প্রাপু তয়, তদ্ধপ বন্ধ 2 ব্যান্তগত শোঠর বশে ভগবানেপ সাম্য ৪ জ্যোতির 
ভাষ! প্রত্যাখান করিল, সখ ড্ুটাখব অরে বিধবন্ত হইয়া মানব জ্ঞান 
শৃহ্য হইয়া পড়ে। পরঙ্থ বধসিক যেমন আদনাব স্বাতন্তা হাগ করতঃ 
সমুদ্রে গা ভাসাহয়া তার উপচে ১ঠিকা পড়িয়া ভাহারহ সাহ'য্যে তর 
হহতে তরঙ্গাঞ্করে সু-ন্থে নাচ নাচাত ভ'সিতে ভাসতে গমন করে, 
সেইরূপ সুখ-ছুঃথ, জন্ম-মুতা প্রভ়ৃঠিণ দশ৩ নংগ্রাম না করিয়া তাহাতে গ 
ভালাইস্জা দিলে, £হ চঞ্চল ভেদের দধ্যেও এক স্থির ভেদ সত্ববর আভাস পাুয়া 
যায়। €সিক £ইন্:প জীবনের তোকে বাপারেহ বিপরীত বিহার করিতে 
শিখিয়্া বা বৈরাগ্য (বিগতরাগ বা বিপপাত রাগ ভাব) অভ্যাস করিয়া ক্ষুদ্র 
সামফিক ব্যক্তিগত ভাবের ভিতরে ও প্রতিক্ষণ প্রেমানন্দ ঘন ভগবানের মহারসে 
(রস+ভাবে ঘঞ.) লীলায্স স্পশন, ন্ভন, জালিজনাদি ভাব উপলব্ধি করিতে 
পারেন। তোমরা ভাব ,ব আমিটাকে এমণ কিয়া কঠোর করিতে হইবে যে সুখ 
£খাদি (কছুরহ আর অনুভূতি হইবে না। বাপু! অনুভূত হইয়া যাহা আছে, 
তাহ! ছাড়াবেকি করে? আর তা হে উপল ও উত্ভিদাবস্থা ত্যাগ করিয়া! 
মানব জন্ম ধারপ করিলে কেন? এই আঅবস্থাগুলি ত' চৈতন্টেরই বিভিন্ন 
ভাষার খে । 


ভাদ্র ও আশ্বিন ] স্বামিজীর সংবাদ । ২৬৭ 


আমি। আপনি কি বলিতেছেন? আর একটু বুঝাইয়া বলুন; স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিতেছি না। 

শ্বামী। তুমি একটা প্রধান রাস5 । নিজের জীবনে কি দেখলি তাহ! মনে 
রাখিস্‌ নাই ; কেবল সাময়িক ভাবে ঈন্সন্ত হয়েই বেগালি। ভেবে দ্যাথ, যখন 
বালক ছিলি, তখন কত যুবতী, প্রৌা ও বুদ্ধা তোকে বুকে করিয়া কত মাদর 
করিয়াছিল, মেই আদর তুই তখন কি ভাষায় নাঝছিলি? আর যখন একদিন 
যৌবনের ভাষা তোর হৃদয়ে ফুটে উঠল তখনই বাকি দেখলি? তুই যা ছিলি 
তাই আছিস্; তবে শৈশবে এক ভাষায় রমণা সঙ্গ করেছিস, আর যৌবনে কি 
এক অভিনব ভাষা ফুটে উঠে তোকে মাতিয়ে ছিল; আর এখনই বাকি এক 
ভাষার বশে রমণী নাত্রেই মহামায়াব পতিন্ঠার়া দেখতে পাচ্ছিস্? ওরে বেদগুলি 
“আলসার ভাষা 1৮ সে বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন ভাবে কথা কন্তে, বা-_ 

যে যথা মাং প্রপপ্ডান্তে স্ব তথব তজগামাহং। 
»ম বস্তা ন্বর্তম্থ মনুষযাঃ পার্থ পর্বশহ ॥ গীতা ৪1১১ 

সেই ভাষাই সামবেদ ঘন সমব্ূপা সর্বভৃতস্থ ''সমোভং সব্বভূতেষু” ভাবের 
শিক্ষা দেয়। তাহাতে তাহাকে ভূত বলয়! ভ্রন হইতে পারে ব্লিয়াই খখেদ 
আসিয়া উপদেশ দেন ঘে “ও সামা ব্পই ভগবান .' তিনি বস্তগত নহেন। বস্ত 
হইতে আলোকের স্যার পরে ফটিক উঠিতেছেন। তারপর যখন পরাভাব 
বিকাঁশত হুইয়! উঠে, যখন তাহার জ্যোতিরশ্মিকে ক্ষেত্রঙ্ছত্ব ভাবে (7516 91 
7911601107) দে'খয়ী বিপ্রীভক্রমে প্রকাশময় ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন 
সেই বিপরীত অথ১ জীবের ভিশুর প্রকাশিত অনুরূপ পথ (7816) ধরিয়া 
চলিতে চলিতে হঠ।ৎ দেখিতে পাইবে ঘে, এ“ আঙোক-রশ্মি বা কেঠুগণ সেই 
জগতের অতিগ নিক্ষণ, আ'কাশস্থ হর্যাস্বরূপ, নিশেপি আন্মাহ জ্যাতি সকলের 
পরিদমান্তিরূপে বিরাজ কার্ঠ্ছেন। ইচ্াই পণ্তান্তিবাক* বা বজুর্কবেদের 
ভাষা । “তদ্বিষেঃ পরমং পদং সদা পশ্তাস্ত সরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ঠ- তখন 
আর সমরূপ ভাব ধারযা' জ্যোতি ভাবের সাহাষ্যে তাহাকে 'জালিতে হয় না। 
তখন মানব 'উদ্ধ' বা 'পর” কথাটার মানে বু'ঝয়া একেবারেই 'পরাভাবে, 
পরপুরুষ হ।ভগবানকে দেখিতে পারে । খষিগণ ইহাই শাস্ত্রে বণনা করিয়াছেন 

ঁ ৮ ক ক 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞান যন্তজজ্ঞানং মতং মম। গীত ১৩।২। 
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খষিভিবহুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্‌ | 
্হ্মস্ত্র পদৈশ্চৈব শেতুমদ্ভিবিনিশ্চিতৈঃ ॥১৩।৪। 


এইটুকু বোঝ; পরে দ্রেখা হইলে আবার বল্ব। (ক্রমশঃ) 
শ্রীযোগানন্দ ভারতী ৷ 


পাস 


মোক্ষ ] আমার মা। 
(৯) 
আমার এমন মাকে, কে পর কহিতে চাঁছে, তাই বল শুনি ? 
( যেম1 ) 
পরে আছেন বুকের মাঝে, হার চেয়ে কে আপন আছে, 
পরাৎপরা, পরমা যে তিনি 11 
(২) 
আছি মায়ের গরু শুয়ে, তীরি স্পাশ বেচে বই, 
তারি ভাষায় ক্তারি কথায়, তার সাথেই কথ কই, 
মা।য আমার সর্ব-বিধারিনী। 
তারি আদর ভারি শ্লেহে, আছি তারই গত্ু-গেছে, 
“সপ্দভাবে মা যে আমার জদি-বিহাবিণী ॥ 
(৩) 
ভেদের মুরতি রা কি জানিবি ভেদ বই, 
সর্বরূাণপে মা যে আমার দেখনা চাতিয়া দই) 
মা য আমার জগত বপিশী! 
নিশ্বাসে বে হাওয়ায় রে, মেথে মধুর পরিমল 
পিপাসাদ্ যে শুষ্ক কে, ভয়ে আস শীতল জল ; 
(িয়জনের স্পশে ধে মা, মানন্দ ভিলোলে বচে। 
জগতের কগে বে না, সঙ্গীত রূপেতে রহে) 
আমার প্রাণের মাঝে তুল মধুর গীতধবনি ॥ 
(৪) 
নরন কোণে বসে যে মা, গগন পটে দেখায় রবি, 
বিশ্ব জুড়ে দেখায় থুরে। কত শত রঙ্গের ছবি; 
মা যে আমার সকল রঙের থণি 


ভাদ্র ও আশ্বিন ] আমার ম1। ২৬৯ 


মায়ের রূপের জ্যোতি দেখ, খেলে তারা তপনে, 
তারি আভ। হাপায় চাদে, ভাসে তড়িৎ হুতাশনে ; 
সাগর জলে বসে যে মা, স্টাক্ত গন্তে মুক্তা ফলায়, 
বসিয়া কানন কোলে, তণের ফুলে ডালি সাজায়; 
নান! বর্ণের তুলি ধরে, বিশ্বে খেলার গুহ সাজায়, 
গঙ্গুলি হেলনে পুনঃ, দেই খেলাঘর ভেঙ্গে ফেলায়, 
অনলে পতঙ্গ পোডায়, লুকায় মেঘে দামিনী ॥ 
৫) 
মাঁয়ের বুকে স্থন্তে ষে মা, পিতার বুকে স্নেহ-রাশি, 
ধানার প্রীতির কণ! তুলে, সংসারেতে মধুর হাসি; 
ইচ্ছাময়ি মা যে আমার প্রীতি-স্বরূপিণী | 
পশু পাখী কীট পতঙ্গে, যা'র করুণা থেলে রঙ্গে, 
স্থাবর জঙ্গমে যে মা, মিশে আছে অঙ্গে অঙ্গে । 
জগতে ঢালিয়া অঙ্গ, জগন্ময়ী সবার সনে, 
স্ুথের ভাসিতে হাসার, কাদায় হুঃখের রোদনে) 
চিণ্ময়ি পেতে যে মা, চিত্ত-গৃহ! পরকাশে, 
'প্রদ্থায় রূপেতে ধাহার, লীলা-লহর খেলে মানসে) 
কাত্যায়ণী কামরূপ! মা বাসনাতে খেলায় হাসি 
ইঞ্জ্িয়েতে হষিকেশ মা, কালীরূপে “সর্বনাশী* ) 
অবস্পবী চিণ্নয়ী তাই গেজেছে পাঁষাণী ॥ 
(৬) 
বেদ, তন্ত্র, শা, পুরাণ, এক থাকা বলে সবাই, 
আমার মা ধে আমারই ম', ার বেণী আর কথাটী নাই) 
সে ষে আমার পরম! জননী | 
ছুখের রোদন শুনে যে মা, কোলে তুলে ছুটে আসি, 
ধার শাসনে কাদি হাসি তা'রেই আমি ভালবাসি 
কালরূপিণী জগদন্বা, বিশ্বরূপ! মুক্তকে শী, 
আমি বুঝি আমার মা সেই ভদ্রকালী কপালিনী ॥ 
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আজ আবার আনন্দধ্বনি শুনা যাইতেছে কেন? নর-নারী, বালক-বুদ্ধ, 
যুবক-যুবতীর আনন্দ কোণাহলে দেশ আথার মুখরিত হইয়া উঠিল কেন? 
কে আমিবে? দনী-দরিদ্র, গৃহস্ত-ব্রহ্মচারী, সকলেই স্তাহার অভার্থনার জন্য 
আয়োজনে ব্যস্ত! আজ দেশে দেশে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, 'মা আনিতেছেন, 
মা আসিতেছেন”; তাই আজ্র ঘরে ঘরে মুহুমূনহু শঙ্ঘধবনি, হুলুরধবনি ঘোষিত 
হইতেছে । বাস্তবিকই কিমা আমিতেছেন? আমার তো বিশ্বাস হয় ন|। 
কৈ থা তো নাচফ্জা উঠিঠেছে না! শরীর কৈত পুলক ভরে শিহরিয়া 
উঠিতেছে না! জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী মা আমার আমিতেছেন, আর আমি কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না, “ই কি সম্ভব! সতা বল, অবিরাম বারিপাত নিবৃত্ত 
হইয়াছে, কামিনীর বিলম্বিত ঘনকৃষ্ণ চিকুর গুচ্ছেপন্তায় সে ঘন ঘোর ঘট! 
আর নাই; নিবিড তিমির বাশি ভেদ করিয়া সৌদামিনীর ঘন ঘন চঞ্চল 
চমকিত ভাব আর নাই। পথ, মাঠ, ঘাট বিপর্যস্ত করিয়া বারি শোতের 
সে প্রবল বক্রগতি থামিয়া গিয়াছে ধটে ; মাঠে মাঠে সবুজ ধান্ত নবীন মেঘের 
শোভাকে তিরস্কার করিতেছে , বুঙ্গ, লতা, গুলা, সকণের ঘধোই যেন একটা 
নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে শাভাও দেখিতেছ । পুর্ণ যৌবনের অংসান 
কাল আদন্ন হইচুল যুবতীর যেমন গত, ভাব, ভঙ্গী সমস্তই চপল পরিহার 
করিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করে, এখন যেন প্রকৃতি রাণীও ঠিক সেইব্প গম্ভীর 
ভাব ধারণ করিয়াছেন পন্ল, পুক্ষরিণা কানায় কানায় জলে পুর্ণ: কিন্তু 
তা'র সে কুল-ভাঙ্গ' থর বেগ যেন হাস হহয়! আসিয়াছে । আকাশ মেখশূন্ট 
নিশ্শুল, _বাসনা-বিমুক্ত ষোগার চিত্তের মত শোভা ধারণ করিয়াছে । ক্ষণে 
ক্ষণে মেথ খণ্ড সরিয়া যাইতেছে, বৌদ ফুটিয়' উঠিকেছে, আশানিত হইয়া 
লোকে পথ চলিতে আরস্ভ করিয়াছে । হঠাং বিশ্বস্ত হৃদয়কে চমকিত করিয়া 
কোথা হইতে খণ্ড খণ্ড মেঘমাল' এক জোট হইয়া বারিপাতের একটু থেল৷ 
খেলিয়া আবার অনৃশ্ত হইয়া! গেল। ঠিক যেন কিশোরীর স্কুটোনুখ যৌবনের 
চপল রসিকতা সে আর সম্বরণ করিতে পারিতেছে না যোগী সমাধিস্থ 
হইলেও বাথান অবস্থায় ঘেমন আবার পূর্ন সংস্কার তাহার চিগ্ককে আচ্ছাদন 
করিতে চেষ্টা করে, তেমনি নবীন মেঘমাল! আপনাকে রিক্ত করিয়া ঢালিয়। 
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দিলেও, আবার প্রকৃতির মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের বার্থ প্রগ্নাসে সচেষ্ট 
রহিয়াছে ! নব মল্লিকা, মালতী, চম্পক, বক, সেফালিকা আবার কাহাকে 
দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া! পড়িতেছে । গল কমলের অপুর্ব জুবমায় এ কার 
স্থধ' হান্তময়ী মুখখানি *নে পড়িয়া বাইতেছে ! গ্রামে গ্রামে জন সমাগম, গৃ্নে 
গৃঠে আনন্দোতৎ্সব, আবাব ধবাকে প্রাণমন্ধী করিয়া তুিতেছে। তবে কি 
এ ছুঃখের জগত সুখেব শবৎ আবার ফিরিয়া আদিল? প্রই যে, শাবদ- 
জ্যোত্ম্নাব বিমণ কিরণে সমস্ত আকাশে অজ আব আনন্দ ধারতেছে না 3 
আজ নক্ষত্র লোকে-_চক্দ্র লেকে এপি মতা ভেদ আস্ত হইয়াছে !! হবে 
কি জ্যোত্ক্লা প্রা শাবদ বাত শত শশধব স্ুধা-বিডন্বিণী জগজ্জননী মা 
আমার শিব-সিমন্তিনী সাজে আবাব ফিরিয়। আসিফ্াছেন? নচেৎ এ শোক- 
রোগাচ্ছন্ন মুগঠ্য-ত্রাসিত জগতে আবার এ স্থথেব লীলাভিনয় কেন? মা কি 
আদিয়াছেন । এ মুত লোকে অমুতেব পরশ 'দতে সতাহ আমাব ম' কি আবার 
আসিয়াছেন ? ই! গো দীন ছঃখ ঠরা, এতদিন কি তোব সম্তানের প্রতি করুণার 
উদয় হইল? কাদিয়া কারিনা চক্ষু অন্ধ হহতে বদিগ্াছে যে মা! “আসি” 
বপে চলিয়৷ গেণি, ষগ ষগাস্তব বহিঘ্া' গেল যে ম' 1 হী মা দীন-বৎসলে ! আবার 
তোর পদম্পশে কি এ বিষদি৩ এখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে মা?সহ্বাী ম। 
অভয়ে। আবাব কি ভব ভয়্বা তেব ই'সি-তর1 প্রলন্ন মুখখানি দেখিয়া 
এ জগতবার্দী অভয় পাইবে? বড় জ্বাগায় এ জগৎ জ্লিতেছে মা! তোর 
স্ুরান্তুর বন্দিত রক্ত কমল চবণ দ্র'খানি এ ধবণীতপকে ম্পশ করুক--উহার 
তাপিত ক্ষ শীতণ হক । ছুঃখী দীন হীনের দরদ বুঝিতে তোমার মত তো 
আর কেউ নাই মা! তাই কি কাঙ্গালের ঘরে আবার ফিরিয়া আসিলে? 
আমি এ কি প্রলাপ বকিতেছি ! কোথায় মা, যাহাকে প্রানের বাথা শুনাইতেছি ! 
নানা এ স্বপ্ন! মাকি কথন এদেশে আবার আদিতে পারেন ? এ ষে অভিশপ্ত, 
এ যে দগ্ধ দেশ, এখানে কি মা চরণ রাখিতে পারেন? এষেনরক! সর্বত্র 
নরকের আগুন দাউ দাউ জ্বলিতেছে এযে সর্বত্রই প্রলয়েব বিভী'ষকা ! 
এষে রক্ত রাঙগ। পদে, রক্তমাথা মুখে কোট কোটি প্রেতিনী তাথেই-তাথেই 
করিয়া তাগুব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে । সকলপই গলে নরমুণ্ড মালা, সকলেই 
নর হাড় ভৃঘণে ভূঁষতা ! তাঙ্াাগ। জ্রোধোন্মত্ত রক্ত আখি কটমট করিয়া ষে 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেছে, সেই দিক হইতে সখ, স্বাস্থ্য, শান্তি ছাই 
হুইয়। উড়িয়া যাইতেছে! একি উৎকট পুতিগন্ধে দিক সকল পরিপূর্ণ? একি 
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প্রলয্-বন্িধূমে আকাশ সমাচ্ছন্ন ! তবু বলিতেছ মা আসিয়াছেন! আরে পাগল! 
মা আসিলে কি আর পৃথিবীর এ ছর্দশা থাকে ? না তাহার অঙ্কে নির্ভয়ে 
দানৰকুল নৃত্য করিতে সাস পায়? মার পদম্পর্শে এ নরকের দৃশ্ঠ মুহূর্ত 
কালও যে টিকিতে পারি না! এ দেখ দলে দলে দাঁনবকুল সৌন্রাত্র বন্ধনকে 
--প্রীতি প্রেমকে পদদলিত করিয়া, এক ভাই আর এক ভাইকে বিনাশ করিবার 
জন্ত উদ্ভত-_মৃষল হস্তে ধাবমান হইতেছে । কোটি কোটি নারী হৃদয়কে 
উন্ধুলিত করিয়া মাতৃ হৃদয়ের অস্থি-পঞ্জর চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া পিশাচের দল 
অট্ট অষ্ট হাস্তে হাস্ত করিতেছে! না_-না। মা আসিয়াছেন_-এ কখনই 
নয়! দানব-দলনীর আবির্ভাব হইলে কি আর এই অস্থুর দল উৎপাত করিতে 
পারিত? র্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন পলাইয়া ঘাম, তম-বিনাশিনী, শিব 
বিলাদিনী মার আগমনে £ই অস্থরক্লও তেমনি ত্রা্িত হইয়া কোন্‌ অনৃ্ত 
অন্ধকারের গতীর গহ্বরে লুকায়িত হইয়া পড়িত; আর তাহাদের অস্তিত্বও 
কেহ অন্থতব করিতে পারিত না! তাতো হয় নাই-মাতে। আদেন নাই) 
তাইতো৷ এখন ঘনঘোর অন্ধকার দিগ্দিগন্ত ভরিয়া রহিয়াছে,__চতুদ্দিকে দানব 
শক্তির বিকট আস্ফালন শ্রুত হইতেছে !! না, না_-মা তবে তুমি আদ নাই ! 

সত্যই তবে তুমি আস নাই._হা!মা আরকি কখন তবে আসিবে না? 
তোমার চরণ ধুলায় এ ধরণী বক্ষ (ক আর শোভিত হইবে না? তোমার চরণ 
স্পর্শের সে সৌতাগা আমরা কোথায় হারাইলাম! কোন্‌ ছুষ্কাত-রাহু আমাদের 
হদরাকাশ হইতে তোমার দিবা চরপ-জ্োতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। 
জগতের প্রতি অপু যে অমৃতস্পর্শে অমৃতোপম ছিল, আজ সে শুধু ধুলি 
ুষ্টিমান্র হইয়া চক্ষু জ্যোতিকে ম্লান করিয়া তুলিতেছে ! তুমি যে ঘটে ঘটে 
প্রাণরূপিণী-চৈতন্তময়ী ! তবে এ প্রাণহীন অচেতন ভাব কোথ। হইতে আসিল 
মা? এষে জগৎ ভুড়িয়া অপ্তানতা ) অবিদ্তানাশিনী ! তুমিই মা বলিয়া দাও, 
আমরা এ অজ্ঞান রাক্ষসের কবল হইতে কিরূপে ত্রাণ পাইব? জগজ্যোতি- 
রূপিণী ! ভূমি ভিন্ন এ অজ্ঞান-ধবাস্তের কে উপশাস্ত করিবে? আমাদের এ 
ছুর্ণিবার মোহ আসক্তি তোমার জ্ঞান খডেগে ছিখগ্ডিত হউক ! একবার বরাভয় 
করে “মাতৈঃ মাতৈ£ রবে দিগ্দিগন্ত কাপাইয়া হাসির বিকাশ ুর্য্য চত্ত্রকে 
প্রভাহীন করিয়! দাড়া মা! সস্তানেরা তোমার পাদপদ্ধে অঞ্জলি দিয় 
স্কতার্থ হক! 

ম! শিবে! আজ শিবকে বিসঙ্জন দিয় আমর! সকল সম্পদ সকল 
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শোভাকে , হারাইয়াছি? আজ তোমাকে ভুলিয়াছি ;_তা?ই ধনধান্ত ভরা এ 
শোভার ভারতে হূর্ভিক্ষের রোষাগ্ধি ধক্‌ ধক্‌ করিয়া জলিয়! উঠিতেছে? হাঁ মা 
কণকবরণী গৌরী ! আমাদের কুকাধ্য-কলঙ্কে আজ সমস্ত দিক ভরিয়? উঠিয়াছে; 
__তা*ই কি সন্তানের অপরাধ স্মরণ করিয়া তোমার লজ্জা-গীড়িত মাডৃবক্ষে ও 
তোমার সমস্ত মুখখানিতে কালিম! মাথাইয়া দিয়াছে । তা”ই কি তোমার দে 
*শোভন-শ্রী আর জগৎকে আনন্দ রদ পূর্ণ করিতেছে ন1। তাই কি মা আমাদের 
ত্যাগ করিলে? অথবা আমর! সর্বপ্রকারে দরিদ্র €& দীনাস্মা বলিয়! 
আদিবে না! তোমার পূজার আয়োজন কি আমরা করিতে পারিৰ না ? তাই 
কি তুমি বিমুখ হ'লে মা! আমার সম্পদ বিভব নাই সত্য) কিন্ত তো”র এ রাঙ্গা 
চরণ দুটিই থে জীবের পরম সম্পদ !_-সমন্ত বুক্তি মুক্তির আশ্রয় । তুমি দয়! 
করে আসিলেই যে মা সমস্ত দারিদ্রা ঘুরয়া বাইবে। সিদ্ধি খাঙ্ধি সমস্তই 
তোমার পার্দপদ্মের মহিমা বৈ ত+ নয়। তুমি আসিলেই সর্ব বিদ্যা. সর্ব জ্ঞান, 
সর্ব্ব সম্পদ, সর্ব সিদ্ধি, সর্ব শক্তি, সবই আমরা ফিরিয়া পাইব যে? তবে কেন 
তুমি আসিবে না মা! আমরা ভক্ত নই-_তা?ই ? আমরা শুভকে পদদ্ধলিত 
করিয়াছি,_-তা'ই ? আমাদের ঘরে ঘরে নিরানন্দ, শোক, রোগ, হাহাকার ধ্বনিতে 
পরিপুর্ণ_-তাই ? গৃহে গৃহে কলহ, ভাইয়ে ভাইয়ে বিসম্বাদ, গুরুজনের প্রতি 
ভক্তি নাই, স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা নাই;-_তা'ই তুমি আসিবে না? তাহ কি তুমি 
দিগৃবসনা, উলাঙ্গিন্ণ বেশে জগতের সমক্ষে বিভীষিকা ময়ী হইয়! ভয় দেখাইতেছ ? 
ম1! এছুর্গতি আমাদেব হইয়াছে তা ঠিক» কিন্ত তুই থে হুর্গতিহরাঁ, তুই 
চরণে ঠেলিবি মা? মা একট! কথ। আমার শুন! তুমিষে শশানবাদিনী রঃ 
শ্মশান তোমার বড় প্রিক্ক,_-তা' থে শুনিয়াছি; তবে মা, আমার হদয়ে তোর 
বেশ বপিবার ঠাই হইবে । আমার জদয়েব মত এমন মহা শ্াশান আর পাবে না 
মা! একবার আমার হৃদয় পানে চাহিয়া দেখ, সেখানে দক! নাই, ধা নই, 
কোমলতা নাই, পৃজা-পৃঁজা নাই__-সব অবিশ্বাসের অগ্লিতে পুড়িয়া ছারখার 
হইয়। গিয়াছে; সেখানে কেবল জালা-_ প্রাণের জালা, কামের জালা ক্ষুধার 
জাল, রূপের জালা, ধনের জাল।,_-'দাউ দাউ' করিয়া দবারাত্র জলিতেছে। 
সেখানে আর কিছু শব নাই, কেবল থীঁকিয়! থাকিয়া ষড়রিপুর বিকট চীৎকার-_ 
শ্শানে ফেরুপাঁলের অভিনয় “ করিকাঁ ফিরিতেছে !! শ্বাশানে যেমন দ্াস্থিখও 
স্থানে স্থানে বিকীর্ণ ইয়া থাকে এবং শবদাহের গন্ধে পূর্ণ থাকিয়া পথ্থিকের 
ভীতি উৎপাদন করে, তেমনি আমার হদয-শ্বাশানে আগ জায় কিছু নাই। সব 


জী 
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পুড়িয়া ছারথার হই গিয়াছে) কেবল পাপ-স্থৃতির কস্কালরাশি, বিকৃত 
অনুষ্ঠানের অস্থি-আবর্জন', আর অতীত গৌরবের অভিমান, স্পর্ধার নরমুণ্ড 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! লোকে শ্মশান দেখিলে যেমন ভয় পায় আমিও 
আমার হৃদয় পানে তাকাইয়া! তদ্রপ ভীত হইয়া পড়িয়াছি। মা! এমন 
ভয়ঙ্কর শ্মশান আর কোথায়? এখানে গ্রতিদিন শত শত শুভ বাসন! শুক্ষ 
কাষ্ঠের মত প্রবৃত্তির আগুনে পুড়িয়া ভন্ম হইতেছে ! 

আয় মা! তবে একবার এই শ্রশান-হর্য়েই তোমার আসন পরিগ্র্ন কর! 
আমার হৃদয়ের করুণ বেদনা, রোগের ভয়াল আর্তনাদ, মর্শ ফাটা রোছনের 
অব্যক্ত ধ্বনি সেখানে সঙ্গীতের কাজ করিবে! পত্র, পুষ্প, নৈবেদ্য আর কি 
আঙরণ করিব মা! আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র কোমল ভাব গুলি গন্ধহীন পুষ্পের কাজ 
করিবে। ভক্তেরা ষে তোমার আকাশ-থালে সুর্য চন্দ্রের দীপ সাজাইয়া, 
মনকে অর্থ্য করিয়া, পঞ্চপ্রাণের পঞ্চপ্রদদীপ জালাইয়া, সহম্ার-কমল-চয়িত 
সুধা-ধারাকে আচমনীয় ও পানীয় জল রূপে নিবেদন করেন 7;--অভক্ত আমি, 
দ্রীন কাঙাল আম, সে কোথাদ্' পাইব মা? আমার শ্রন্ধা-বিহীন-_ভক্তিবিহীন 
শু ভাব-কৃন্ুমগ্ডুলি, এবং অশান্থিপূর্ণ হৃদয়ের তপ্ত অশ্রই আমার পুজার 
সন্বল। আমার প্রাণের অক্ষম শক্তির ব্যাকুলত1 অধ্যরূপে প্রদান করিব। মা 
গো! এ তো কৈলাস নয়, এযে শ্বশানের পুজ'; এখানে এই দীন পুজার দীন 
আয়োজনেই তোমাকে সন্থষ্ট থাকিতে হইবে। শহারপর তোমার বলির কথা 
ভাবছি! কি আছে আমার, তোমার চরণে কি বলি দিব? ভক্কেরা যেআআত্ম- 
বলি তোমার চপণে নিবেদন করেন, সে শক্তি তো আমার নাই! তুমি জোর 
করিয়! আমার মোহ-আসক্তিকে বলিরপে গ্রহণ কর। আমি এত চেষ্টা 
করিয়া এ প্রান্ত আমাকে “আমার' করিস লইতে পারি নাই ; তবে তোমার 
পাদপস্পে আর কি বলি দিব মা? অস্ুর-নাশিনী। একবার হুহুঙ্কারে দিগন্ত সংক্ষুত্ধ 
করিয়া! রিপুকুলকে স্স্তি করিয়! দাও! তাহার! যেন স্বেচ্ছা তোমার চরণে 
আপনাদিগকে বলি দের়। একট কথা তোমাকে বপিতে বড় হচ্ছ! হয় মা! 
এ সমস্ত জগদ্ব্যাপার সবই তো! তোমারই মায়া! তুমি যেমন মুক্তিদাঞজী 
মাতৃমুন্তি রূপে তক্ত প্রাণকে সুশীল কর, তেমনি তুমিই তো এই মহাঁ-মোঁহ- 
রূপিনী অনাদায। অবিষ্ঠা! হা গো অলজ্যাবীর্যে ! যদি মায়ার পরপারে না 
াঁইলে মুক্তি দিবেই না স্থির করিয়া থাক, তবে একবার তোমার পরম অন্থ্রক্ত 
খবি-বাফ্যের সার্থকতা কর। * : 
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“নং মোহিতং দেবি সমন্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভূবি মুক্তি হেতুঃ।” 

এই তো তারা বলেছেন, তুমি প্রসম্না হলেই জীবের মুক্তি তয় ; তবে তোমার 
সেই ভক্তাভয়দায়িনী, প্রসন্ন! দক্ষিণা-মুর্তিকে একবার প্রকটত কর মা! আর কেন 
মা! বথেষ্ট হয়েছে; এইবার একবার আবরণ উন্মোচন কর, চক্ষের ধন্দ--মনের 
সন্দ মিটিয়। যাক। তোমার ত্রিতাপহারিণী, শোক-তাপ নাশিনী, গণেশজননী মুর্তি 
হেরিয়! আমাদের ভীতি-কম্পিত বক্ষ নির্বাকুল হ'ক। একবার শরণাগত-জন 
অতয়-দায়িনী হইয়! অভয় নেত্রে চাহ মা। সমন্ত ভগ্ন, সমস্ত শোক। সমস্ত বিদ্বেষ, 
সমস্ত বিভেদ তোমার দৃষ্টিপাতে অমৃত ভইয়া যাক্‌। তুমিই তো “শরণাগত 
দ্ীনার্ভ পরিত্রাণ পরায়ণা”' তবে আর কোথায় শরণ চাহিব যা। সমস্ত জগতের 
আধারভূতা চৈতন্তরূপিনী যে ম' তুমি! সমস্ত বিদ যে তোমারই বিভৃতি ! 
একবার সেই বিদ্যাব আলোক জ্বালাইয় দাও মা । যেন আমরা বুঝিতে পারি 
“কিয়; সমন্তাঃ সকলা জগতসু”--এ তুমিই ! তোমার মাতৃ-মূর্তির বরণীয় ভাবে 
যেন বুদ্ধিকে স্থির রাখিতে পারি এবং “ইরূপে জদ্বোগ হইতে মুক্তিলাত করিতে 
পারি । আমরা যে হরিণ-নয়নীদের চঞ্চল কটাক্ষে ৪ কামাগিতে প্রতিদিন জীবনকে 
বলি দিতেছি, একবার তোমার অপরূপ “অরূপ সত্বায় “সব রূপ মিশাইয়া 
“সর্ব্ব মঙ্গল-মঙ্জল্য” মাতৃমুর্তিকে প্রকাশিত কর) আমরা তোমার বরাভয় প্রদ মূর্তি 
দেখিয়া বাচিয়া যাই। ন্বর্গ অপবর্ণ তুমি সবই দিতে পার তা জানি, লোকে 
তোমারই কুপা-কটাক্ষে এ্শ্বর্যশক্তি লাভ করিতে পারে সত্য) কিন্তু মাগো, আর 
মুগ্ধ করিওনা, আর ছেলেকে লইয়া ছেলেখেলা করি€না। আমি, তুমি, পর, 
আপনার সহশ্র ভেদ আছে; ক্্রী-পুকষ, বালক-বুদ্ধ, মুর্খ-ভ্ঞানী, ধনী-দরিদ্রের শত 
পার্থকা বর্তমান আছে, একবার তোমীর অতেদ ভাবে সব ভাবকে মিশাইয় 
স্থ স্বরূপে দাড়াও মা! রণরঙ্গিনী, কত ধ্গ ধরিয়া কত যুদ্ধ করিলে মা, 
এইবার তোমার অনি কোষবদ্ধ কর! অপির কি প্রয়োজন মা! তুমিই তো 
সমস্ত জনগণের হদয়স্থিত বুছিরূপিনী ! একবার আমাদের বুদ্ধির মধে ভোমার 
আবির্ভাবকে সম্ভব কর মা! তোমার ম্পশে আমাদের সত্ব-সংশ্ুদ্ধি হইলে, 
তখন তোম।কে আর বিরক্ত করিব ন1। আমরা ভূল করিয়াছি, তাহাতে ষে 
অপরাধ তইয়াছে তাহ। মানি; কিন্তু সে ভ্রান্তি কার ? সে মোহে আবদ্ধ করিতেও 
তুমি, সে মোহ-পাশ ছিন্ন করিতেও তুমি! এই যে “আমি আমি” আর 
“আমার আমার” করিয়! কেবলই ঘুরপাক থাইতেছি ; একবার সেই মোছের 
নিদারুণ আবর্ত থামাও মা! ফল বিশ্বের আদি জননী । সমস্ত বিশ্ব তোমারই 


২৭৬ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়। ১৩২১ 


সন্তান, তবে আর আমাদের কে পর-কফে আপনার? সকলেই যে আমর 
এক,--এই একত্বকে বুঝিয়া ষেন আমরা অভিমানকে খর্ব করিতে পারি ! গভীর 
মোহাম্বাকারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, সমস্ত জগৎ আজ কুলাল-চক্রের মত 
বিঘুণিত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। জন্ম-মৃত্যু ভ্রম, সুখ-ছঃখের ভ্রম, স্ত্ী-পুরুষের 
ভ্রম আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এই মহোপসর্গ হইতে তুমি ভিন্ন আর 
কে পরিক্রাণ করিতে সমর্থা হইবে মা! | ৰ 
বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাদি বিশ্ব, বিশ্বাত্মিকা ধাররসীতি বিশ্বম্‌। 
বিশ্বেশ বন্দ্যা ভবভী ভবায়, বিশ্বাশ্রয়! যে শুয়ি ভক্তি নম্রাঃ ॥ 
একবার তোর চারু-চরণে মামাদিগকে লুটাইয়া দে মা, আমর! ইচ্ছা! করিলেই 
আর তো তোমাকে পাম করিতে পারি না। শত জন্মের কত জঞ্জাল 
ষে এ মাথায় পুর্ণ হইয়া মাছে, বোঝার মত ভার--সে ভার লইয়া কি 
নত ভওয়! যায় মা। 
সুদীর্ঘ পন্থা, ব ভার স্কন্ধে এ ভব ভ্রমণ করিয়া বড ক্লান্ত হয়েছি মা! 
একৰার তোর শ্রাস্তিচরা ন্থপ্তিভরা মুখখানি লইয়া আমার সম্মুখে দাড়াও মা! 
আমি তোমার অমল কমল মুখখানি দেখিতে দেখিতে যেন আমাকে ও জগতকে 
ভুলিয়া যাইতে পারি! বোঝার তারে মাথা ফাটিয়া গেল যে মা! সেভার 
নামাইয়া লইবার ভার তুমি ছাড়া আর কে লইবে বল? তোমার স্তন্ত-পীযৃষ 
ধারায় এই বুস্ধক্ষিত তৃষ্!-পিড়ীত চিত্তকে রেশ মুক্ত করিয়! তোমার পার্ধাভি- 
বন্দনের অধিকার দ্বাও মা! আমর! তথন সকল ভেদ ভুলিয়া আন্মহার! হইকা 
ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিতে পাঁরিব,__ 
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তহারিণি। 
ব্রেলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদাভব ॥ 
অন্ত বর নয় মা! শুধু এই বর দাও, ষেন আমরা জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পাই। 
“ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ । 
“ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা। 
তৃতেধু সততং ত্য ব্যাপ্তি দেবে নমোনম্ঃ ॥ 
চিতিরূপেন বা কৃত্ম্নমেতদ্‌ ব্যাপ্য স্থিত জগৎ । 
লমুত্তস্যৈ নমস্তপ্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ 1৮ 
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অসীম তোমার দয়া কে বুঝিতে পারে গে । 
নানারূপে, নান! ছন্দে, অস্তবে বাহিরে বহে ॥ 
কত ভাবে দয়াময় ঝরে পড়ে তব স্বেহ। 
তোমাবি ত' দেওয়া প্রভূ এই প্রাণ মন দেহ ॥ 
মঙ্গল আশীষ তুমি ঢালিতেছ অনিবার। 
কত বা স্ুথেব মাঝে, কন় দিবে শোক ভাব ॥ 
হে দয়াল ভাবি বত, দয়ার কাহিনী শত । 
আঅবিবল আখিধার ঝ'বে প'ভে অগণিত ॥ 
ত৪সেযায় “ক মোব ওঠে হৃদ উথলিয়া। 
ভোমাব প্রেমেতে নাগ সব বাধা ভাগি দিয়া ॥ 
শমতী লীলা দেবী। 


সস 


মোঁক্ষ ] মোক ণ 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর । ) 

আমর! গতৰারে “পুরুষ'-তত্ব বুঝিবার চেষ্টা কবিয়াছি। চৈতন্কের যে প্রবণতা 
বিশিষ্ট ক্ষেত্রে খেলিয়! ও বিশিষ্ট ভাবে বস্ত্র প্রভৃতি ভোগ করিয়াও উহা সেই 
খেলার অতিগ ভাবে অবস্থান কবে সেই পরা*-গতিকে ই পুকষ'"তত্ব বলে। পরা? 
শর্ষের এই অর্থ না করিয়া অনেকেই পুরুষকে প্রান্কৃতিক ভাষায় বুঝিয়া মোছে 
আবদ্ধ হন। মাওুঁক্যোপনিষদে “উৎকর্ষ শবেও এই অতিণ অর্থ আছে। 
কিন্ত ভেদভাবে অবস্থিত জীব শাস্ত্র চ্চা কর্রয়াও ভেভাব ত্যাগ করিতে 
পারে না। সেইজন্য উৎ 'উৎকর্ষ+ প্রভৃতি শবে ভেদাত্মক “শ্রেহঠস্ব' বুঝিয়! থাকে । 
শ্রেষ্ঠ ও অপরৃষ্টত্ব আপেক্ষিক শঙ্দ। দুইটা বস্ত সমজাতীয় ন! হইলে, একটিকে 
অপরটি হুইতে শ্রেষ্ঠ বল! যাইতে পারে না। এই সমজাতীয়ত্ব বা সমানাধি- 
করখ-বুদ্ধি ন| থাকিলে, আমরা যোগ বিয়োগ প্রড়তি কোন ক্তিম্বাই করিতে 
পারি না । ছুইটী, ঘোড়া হইতে একটা গরুকে বাদ দেওয়) বদ্ধ না) কিন্ব! পাঁচটা 
মছিষে তিনটা ছাগল তোগ করা ঘাঁয় না। তবে স্তুল-শরীরের সমাধিকরথ 
জান দ্বার] আমর! বিভিন্ন জীবের তুলনা ও পরম্পরে সম্পর্ক সিদ্ধ করিতে পারি। 


২৭৮ পম্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


এইরূপে শক্তি বা চৈতন্তাংশ অবলম্বন করতঃ গজ ও মানবের বুদ্ধির তারতম্য 
করিতে পারি। সুতরাং বুঝা গেল ষে প্রতোক বিশেষ ভাবের অস্তরালেই 
সমানীধিকরণত্ব বা শক্তিমত্বা বাঁ অন্ধ কোনত্ত প্রকার সর্বাত্সিক বুদ্ধি 
বিদ্তমান রহিয়াছে । ফেমন "আত বুদ্ধি” বুদ্ধি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে 
উহ 'সামান্ত, এবং “বিশেষ” উভয় ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থ বা বস্ত মাত্রেই 
'সামান্ত ও বিশেষাত্মক' | সামান্য বিশেষাম্মনোহ্র্থস্ত* (পাতঞ্জল ১। স্থ ৭ ব্যাস 
ভাষ্য )। আত্মত্ব, ফলত্ব, বস্তত্ব এইগুলি আমের অবিশেষ বা সামান্য ভাব। 
আর বিশিষ্ট-ফল বুদ্ধিটি উহার বিশেষভাব। উভয় ভাবই ঘনরূপে মিশিয়া আছে 
বলিয়াই ব্যবহার পিদ্গ হয়। এই বিশেষ ও সামান্য ভাব আর একট বিশেষ 
করিয়া বুঝ! আবশ্তক ৷ 

ফল" “বস্তত্ব' প্রভৃতি বৃদ্ধি যদি কোনও কৌশলে বিশেষাবলম্বনে আমাদিগের 
বুদ্ধি হইতে অপস্থত কর! হয়, তাহা হইলে একটী আম প্রত্যক্ষ করতঃ কি জ্ঞান 
হয়, পাক ! বলিতে পাব কি? হারে £কি--একটা-কিছু” বুদ্ধি থাকিবে 
বটে; কিন্তু আর কিছু বলিবার সামর্থ থাকিবে না। এ টা” ভাব লইয়া 
দ্বেখিলে ঘো ডাট', গরুটা ও আত্রট' সকলই একভাবে থাকিয়া যাইবে, পার্থক্য 
থাকিবে নাঁ। আমর দশনে যে বিশেষ পুদ্ধি জাগরিত হয়, একটা অশ্ব দর্শনেও 
সেই বুদ্ধিই জাগিবে। এইবূপে প্রত্যেক বস্তই কি এক অভিনব ধিশেষত্বের 
টঙ্গিত প্রদর্শনের জন্তই আমাদিগের সমক্ষে ০টা”এর পরিচ্ছদে ক্রিয়া 
করিতেছে । এই বিশেষত্থে বিশেষ আছে-ভেদ নাই। এ বিশেষ ভাবটা 
কি প্রকৃতপক্ষে সর্বাত্মক ভাব হইতে প্থক ? না এই বিশেষ ভাব 
আ'/কিবার জন্ই ত; সর্ধাক্মক বা সামান্ত ভাবগুলি বর্তমান রহিয়াছে । আাত্রটি 
মিষ্ট) নুগন্ধি। ফলরূপ জাতি*জ্ঞান দ্বারা আমটী সমগ্র ফলের সহিত এক 
হইয়াছে। 'বস্তত্ব বোধের দ্বারা সমস্ত জগৎ-বস্তগ সহিত এক হইয়াছে। 
এমন কি যে বতটা একত্ব জ্ঞান দেখিতে পায়, তাহাকে আমরা ততটা বিদ্বান 
বলিয়। মনে করি। অজ্ঞলোক আঘ্রের মিষ্টত্বকে তেদজ্ঞানে উহার বিশেষ ভাব 
বলিয়! মনে করে; কিন্ত বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক উচ্কার ভিতরে 98001)8176 'সর্কর1? 
তত্ব উপলব্ধি করিয়। থাকে । এই তত্বের জন্তই ত মিষ্টতা! “অজ্ঞ' এই বিশেষ 
ভাবটাকে সর্বদাই আন্ঠ বিশেষ ছইতে সাবধানে পৃথক করিক! আগুলাইতে থাকে। 
তাহার বোত্বাই আম গাছের ফল এত মিষ্ট, যে রাম, স্তাম, ও হরির গাছের ফল 
তত মিষ্ট নফে। হরির ফলটী বোম্বাই বটে, কিন্তু একটু খোল! পুরু ) রামের 
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ফলের আঁটি একটু বড়, নগেনের ফলে একটু আশ মোটা। এইবপতাবে তাবিরা 
সে সর্বদাই ব্যস্ত হইয়া চেষ্ট|! করে, যেন “তাহার” আমবুদ্ধিটা অন্ত আমের সহিত 
সমান ন1 হইয়া যায়। তাহার মৌলিক প্রবৃত্তি এই ষে সেই মিষ্ট-রসটীকে 
সর্বাত্মক করিতে গেলে, তাহার ভয় হয় বুঝি 'বিশেষ' সুখ-স্বরূপত্ব হাঁরাইয়্! 
বযাইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দেখেন যে মিষ্ট রসটা ভেদভাবের নহে, উহ সর্বাত্মক 
(59০0187106 ) শর্করা তত্বের অন্তিত্বেরই প্রমাণ। ইহ! দেখিয়াই তিনি 
পাথর ও কয়লা! হইতে,__-বিটপালম্‌ হইতে, এমন কি মানবের মৃত্রাদদি হইতে সম- 
রস মিষ্টত্ব উদ্গত করতঃ একত্ব বুদ্ধিতে পরিতৃপ্ত হন। হাহার বিশেষ-বু্ধি সর্ব 
ত্মিকা বুদ্ধির সহিত ঘন হহয়া মিশিয়! আছে । আমরাও সেইরূপ নিজের সখ ছুঃখ 
প্রভৃতিকে সব্ধদা ভেদভাবে স্থাপিত করিয়া আগুলিয়। রাখি । আমার পুত্রটি 
তোমার পুত্রের সহিত অনেকটা সমান হইলেও তবুও একটু বিশেষ আছে। 
আমার পুত্র-বিয়োগ তোমার পুত্রবিঃয়াগের সমান হইলেও, আমার পুত্র-বিয়োগে 
তবুও একটু বিশেষ আছে । আনব তুলিয়া! ষাই যে সেই “বিশেষ ভাবটা বিগত 
শেব অর্থাৎ যাহাতে শেষ বা অন্তভাব ৪ মিশিয়া যাঁয়,-যাহাতে 'আদি অন্ত মধ্য? 
অতলে মিশিয়! যায়, সেই পরম বিশেষ শ্রীভগবানেরই জন্ত । তিনি যে সর্বদাই 
(টত' খা 'পুরুষ” ভাবে অবস্থিতরূপে অবস্থিত থাকেন স্থৃতরাং ভাই ভঙ্গ 
তোমার এই মোহ কেন? তেহ যদি শীকৃষ্-তত্ব ও মহাদেব-তত্বকে এক 
করিয়। বলে যে উঠ" এক্চ ঘন সমবসেরই বাঞ্জনা, তাহা হইলে ভাই বৈষ্ণব ! 
তোমার তয় হয় কেন, বুঝ ভগবানের বিশেষত্ব হারাইয়া গেল? কেন বাস্ত 
হইয়া শিখ-তত্ব হইতে কৃ্ক-৩ত্বের পার্থক্য স্থাপনের জন্ বুদ্ধি ও শাস্ত্রের 
আগ্কঞত্যের আয়োজন কর? কেন তুলিকা যাও যে যতহ সমরস বা একত 
ভাব আন্ুক না কেন, পুক্ষ যে সব্বদ উ€ ব্ধূপে খেলিবেই খেলিবে। কেন 
প্রান্ত বশে ভাব বে পুরুষের এই উত ব' 'পরা” ভাব আমাদের মানব-স্থুলভ ভেদ 
ভাব হইঠে উৎপন্ন? তিনি মদন-মোহন ৩' বটেনই 7; মদনের পর্ব বিমোহন ও 
পরাভাবও তাহার পরাভাবে ডুবিয়া মাশয়া যায়। কিন্তু তিনি যে অপাকৃত 
মদন-মোহন ; তাহার বিশেষত্ব ৩” প্রাকৃত ভেদ-ভাবের দ্বার! দিদ্ধ হইবে না। 
অপরপক্ষে সেই প্রাকৃতিক ভেদ্দের ভিতর ষে পরিমাণে সমতা বা একত্ব 
দেখিতে, পাইবে সর্ববজীবে তাহার সমরূপ অধিষ্ঠাীন যখনই দেখিতে পাইনা 
তোমার ছিব 'বহুজখবঃ জ্ঞানটা কৃষ্ণাধিষ্ঠান রূপ সমজ্ঞানে যখন মিশিয়! যাইবে, 
তখনই ত' বৈজ্ঞানক শকরাতদ্বের হায় তাহার আনন্দময়ত্ব সপ্রমাণিত হইবে। 
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ভাই! তোমার ভগবানকে আগুলিবার আবশ্তক নাই । তিনি যে স্বপ্রকাশ ও 
স্বভাব-সিদ্ধ; তিনি সাধনায় প্রকাশিত হইলেও সাধনার জন্য-ফল নহেন। 
তোমার জগ্ত-জ্ঞান এখনও দুর হয় নাই বলিয়াই, তোমায় সম্প্রদারিক ভাবের 
সংস্কারগুলি উঠে। জঙ্-জ্ঞান দূর ভুইয়া গেলে, তথন তুমি “সর্ব” ও 'জ্ঞ উভয় 
তত্বেই একই রূপে তাহাকে দেখিতে পাইবে । তখন আর ভেদ ভাবে 
মহাপ্রভূর' বিশেষত্ব, 'হীছটের' অমানুষত্ব, শিক্করের' যোগ, গ্রভৃতি স্থাপন! করিবার 
প্রবৃত্তি থাকিবে না। প্ররূতির 'বহ্ছ”গুলি এক না হইলেও “দ্ূপ' ভয় না। 
ভাগবতে উক্ত ব্রক্জার মোহ নাশ' অধ্যায়টী বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই তত্বই 
দেখিতে পাইব। 

ভাগবতে আছে যে, পদ্যোনি বঙ্গা, বাহাক যোগবাশিষ্টে আকাশজ পুরুষ 
বলে ও ধিনি শুদ্ধ আকাঁশ-তত্ব এবং তাহাতে অভিবান্ত “অহং স_'আমি সেই? 
--এই মহ্ান্ডাবে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন বণিয়া শান্ত হংস-বাঁন রূপে অভিহিত 
হয়েন,__তিনি মার়াক্ষেত্রে মভিবাক্ত ভগবানের মহিমা আর একটু বুঝিবার 
জন্ক মায়ার বশে গোপ ও গো সকলকে অস্তহিত করিয়া লইলেন। এখানে 
ব্্ষার ঠচতগ্ঠ এবং জ্ঞানী বা ভক্তের চৈতন্তের পার্থক্য, একটু বুঝা আবশ্াক । 
ব্রহ্মার চৈতন্ত শুদ্ধ স্বপ্রকাশ, ও স্য্ট বন্ধ প্রদুতির দ্বার! অবাধা 'অহ--প্রতায় 
রূপ। সেই অভংটাকে অবস্তিত ভইয়া তাঁহার পরাগতি রূপ “স” ভাবের সহিত 
এককরণ সমাধান কবাই ব্ধাব প্রবুন্তি। দেন আজ কালের সন্বাস্ত ধংশোষ্ভব 
অথচ দুদ্দশাগ্রস্থ ভদ্র সম্তান, সর্বদাই “আমি অযুঃকর পৌত্র হত্যাদি স্মৃতির 
সাঙাযো নিজের 'আমিঙ্গীক? বংশগত ভাবের সহিত এক কক্ধিবার চেষ্টা করে, 
সেইবপ ব্রহ্গাও আপনাকে শুর্ধ ও বিশিষ্ট 'অ5ং? বলিয়া জানিয়?, সৈই “অইং'এর 
ভিতর ভগবানের 'পরা' ৭ “সর্বাস্তি ক” ভাবের ছায়া দেখিতে পান নাই । শুদ্ধ 
“অহং+ তথ্থু গীতার উক্ত স্থিভপ্রজ্ত অবস্থার প্রকটিত হয়। হা বৃত্তি প্রভৃতির 
অতিগ, নিল ও শ্বপ্রকাশ। কিন্তু উহাতে পির? প্ররুত্ধি নাই বলিয়া উহাতে 
কোনরূপ ভাগবৎ-কার্ধা সাধিত হইতে পারে না। অনেকে এই আমি' লাভকেই 
''মোক্ষ? বলিয়) ভাবেন । কিন্তু উচা সত্য নহে) স্থিত-গ্রজ্জের 'আমির; দৃস্ত বা 
ক্ষেত্র থাকে, 'তখনও থাহিরের খেলা এবং এআমিটী” সেই খৈলার দ্র্টারূপে 
থাকে । সেইজন্ত ভাগবত বলেন, ফে এহন্পে শুজ। 'আসামি' তাবে সিদ্ধ বা 
আক্সারাম এবং নির্কিকারীও দ্রষ্টাবপে অবস্থিত,-সুতরাং “ঘুনি'গণ অহস্কারের 
গ্রচ্থি-শণ্য হইলেও এবং হাহভাবে বন্ত ক্রিক! প্রস্ৃতিক্ধপে প্রকাশিত খেলার 
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রষ্টা হইয়া অবস্থিত হইলেও, তাহার! ভগবৎ-তন্বে অসিন্ধ। কারণ তাহার! 
এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে “আমি'রূপে 'পরাগতিটা শ্রীভগবানেক্ট'পরিসমাপ্ত, 
সর্বরূপে অবস্থিত বহিরের খেলাটাও ভগবানের পসর্কাস্বিক ভাব প্রকট 
করিবার জন্তই আছে। এইজন্ত 'পুরুষ'-তত্বের কিঞ্চিৎ অববোধ হইলেও, 
শ্রীভগবানই যে একমাত্র পুরুষ, এই বোধ না হওয়াতে সেই নিগ্রন্থ মুনিগণও 
তগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন। 

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রস্থাপি উরুক্রমেঃ | 

কুব্বস্ত্যটৈতুকী ভক্কিম্‌ হখযযস্ৃত গুণঃ হরেঃ11” 
বক্ধার “আমি'টাও রূপ । তাহার 'অহং, ভাব সিদ্ধ হইয়াছে; সেই জন্ত 
সৃষ্টির পূর্বে তাহারই “অহং' প্রকাশ-ক্ষেত্রে প্রথম ফুটিয়! উঠিল। কিন্তু 'অহংএ 
ভগবৎবোধ হয় নাই বলিয়া, ও 'সর্ব”ভাব যে ভগবানেরই মায়! ইহারও 
অববোধ না হওয়াতে, সেই নিশ্মজ ব্রহ্মার আমিস্টাও প্রকাশিত হইয়া 'আমি 
কে ও কেন স্থষ্ট হইয়াছি'; ইহা বুঝিতে পারিলেন না; এবং অবশেষে 
“তপন্ত। কর? এই অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বাহা স্ষ্টির অভিমুখী 
প্রবৃত্বিগুলিকে অন্তম্মঘী করিয়া তপন্তা করিতে লাগিলেন। ভাগবতের 
দ্বিতীয় স্বন্দ, নবম অধ্যায়ে এই বিষয়টা উক্ত হইয়াছে । ভগবান তখন ব্রহ্মাকে 
কহিয়াছিলেন,-_ 

“গানং পরম গ্রহাং মে ষদ্দিজ্ঞানসমন্থি ৩ম্‌। 

সরহস্তং তদঙ্গঞ্চ গৃহানগদিতং ময় ॥ 

ষাবানহং যথাভাবো যদ্রপণ্ডণকম্ধ্ক2। 

, তৈব তন্ববিজ্ঞানমন্ত তে মদনুগ্রহাৎ ॥ 

অহযেবাসমেবাগ্রে নাস্তদ্‌ যৎ সদসত পরম্‌। 

পশ্চদহং যদেতচ্চ ষোইবশিষ্যেত সোইক্্যাইম ॥ 

খতেহ্থং যু প্রতীঙেত ন প্রতীযেত চাত্সনি । 

তথদিদ্তাদাগ্রনে! মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ৩০৩১1 ৩২।৩৩॥ 

ভগবান কহিলেন, -ক্রন্ষন্! মদ্বিষয়ক জ্ঞান্‌, বিজ্ঞান ও ভক্তি অতি গুহ। 

তথাপি সাধনের লহিত সেই সমুদায় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। আ্বামার 
ধেরূপ স্বরূপ, স্বত্ব, ্গপ, গুণ এবং কর্প,_তুমি আমার অনুগ্রহে দে সমুদারই 
উত্তমরূপে জানিভে পারিবে । স্থির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম বাহ্‌! 
বাহার র্থ বাঁ বক না হইলেও বস্ত বলিষ্ষ! প্রতীত হয়, এবং বাছ। বাশ্ধ 


২৮২ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


হইলেও প্রতীত হয় না; তাহাও আমার আত্মারূপ অধিষ্ঠানেই হইয়া থাকে; 
উছাই আম্মুর মায়া বলিয়া জানিবে! তাহাতে আভাস ও তমঃ এই দুই ভাঁবই 
আছে।' 

রক্ষার উপদেশে ভগবান ছুইটী কথা বলিলেন )--একটা 'যাঁবানহুম্‌, বা 
আমি যেরূপ যেরূপ বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হই ; “যথাভাব" অর্থাৎ যেরূপ যেরূপ 
সত্বাবান এবং ''যদ্রপগুণকর্ম্মকঃ'? অর্থাৎ যেরূপ রূপ, গুণ, কন্মন লইয় প্রকাশিত 
হুই )১-_এইটাকে প্রকাশ-ভাব বলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন গুণ কর্মে, ভগবান 
বহুরূপে প্রতিভাত হইয়! আছেন। সমস্ত জগদস্তর ভিতর ভগবানের 'যাবান্‌; 
বা “মান্রা' অংশ ও তীহার গুণকন্ম প্রভৃতি না বুঝিলে, ভগবৎ-অধিষ্টানেস্থিত 
হইক্না, ব্রহ্ম! পুনরায় নাম রূপাত্মক জগতে সৃষ্টি করিতে পারিতেন না । তারপর 
এই প্রকাশের মূলে যে একমান্র স্বরূপ-তত্বের পকাশ আছে ও তাহারই সেই 
শুজ “অহম্‌” যেসকল বস্তু “অগ্রে' বা কারণ রূপে, পশ্চাতে বা কার্য রূপে 
এবং “অবশেষে' বা শুদ্ধ স্বরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া আছেন, এই দ্বিতীয় তত্বটা 
বুঝিতে বলিলেন! এই ছুইটী তত্ব বুঝাইবার জন্তই যেন দশম অধ্যায়ে 
গে! ও গোপবাঁলকগণের হরণ ব্যাপার সংঘটিশ হইল । (ক্রমশঃ) 

কম্তচিৎ ভট্টাচাধ্যস্ 


মোক্ষ | মহাপূজ। | 


গু নমে| শ্রীগুরবে। আমর গত ছুই বৎসরে মহামায়া দেবীর তিনটা লীল! 
সামান্ত ভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম | এইবারে সেই লীলা! আর 
একটু বিশেষ ভাবে বুঝিতে ইচ্ছা আছে। যে ভাবে বুঝিলে, তাহার কৃপা মানব- 
জীবনে প্রতিভাত হয়, এইবার আমর! সেই ভাবেই বুঝিতে চেষ্টা করিব গু 
তঙ্নোধীয়ো গ্রচোদয়াৎ ও ॥ 

অনেকেই মহিষান্ুর-বধ চরিত্রটী জগতের ইতিহাসের একটা বনু পুরাতন 
ঘটন1 বলিয়। জানেন। শাস্ত্রোস্ত ঘটনাগুলি যে কেবল শুফ ইতিহাস নঙ্চে, 
শান্্রও যে এ সকলের মধ্য দিয়া মানবের জীবনে নিতা সংঘটিত, ঘটলা, শক্তি 
€ তদ্থের উপদেশ দেন, তাহা তুলিয়া আমাদের জীবনে মহাঁপূজার নিত্য 
জআরকতাটী বিস্থত হই | এ ইতিহাস কথা বলিবার জন্ত শান্তর আবশুকত! 


ভাদ্র ও আশ্বিন] মহাপুজা । ২৮৩ 


নাই। শান্্ব কেবল স্কুল লইয়া খেলা করেন না, পরস্ধু প্রতি-ছত্রে, যে সকল 
তত্ব প্রত্যক্ষের অতিগ ও যাহা না বুঝিলে মানবের পরমার্থ তত্ব দিদ্ধ হয় না, 
তাহাঁরই ইঙ্গিত করিবার জন্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। 

মহ্যান্ুর-বধে যে নিত্য সত্য তত্বের আভাস পাওয়া যাঁর, ওত তত্ব যদিন 
থাকে, তাহা হইলে আজ্জ বাঙ্গালা দেশের ঘরে ঘরে মহিযাস্থর-বিনাশিনী দেবীর 
আবাহন কেন? “শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাকা, থাকুন্‌ তিনি পটেই আঁকা” সেই রকম 
অতীতের একটা-চিত্রাঙ্কনের জন্যই কি বঙ্গদেশ আজ এত আনন্দের শআ্রোতে 
নিমজ্জিত? সকলের প্রাণের অন্তরাম্ল মাশার অস্দুটবাণী জাগিতেছে যে, যা 
একদিন কল্পারস্তে স্থষ্টির প্রাক্কালে হইয়াছিল, তাহ! আমাদের ক্ষুপ্রাদপি ক্ষুদ্র 
সাংসারিক জীবনে হইতে পারে। স্বধু ম্মতি-বলে বলীয়ান্‌ হইয়াই সাধক এ 
পুজায় অগ্রসর হয় কি? না, তাহার প্রাণে মহাপুজার অন্তরালস্থ চির-পুরাতন 
অথচ নিত্য-নৃতন তত্বের স্ফুরণ হয় বলিয়াই আন্ত তাহার এত আনন !! 
ইতিহাসের ছবি লইয়াই কি হিন্দু-গৃহস্তথ আজ মভামাক়ার আবাহনে সচেষ্ট 
হইতেছে? আধ্যাত্মিক ব্যাথা! শুনিতে ভাল লাগিতে পারে; কিন্তু টভা ব্যাখ্যা 
মাত্র ; উহা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মহামায়া নিতা, তাহার 
লীলাও নিত্য--শাশ্বত। 

পঠিক ! তোমার ভিতরে নিত্য প্রতিষ্ঠিত মহিষান্থরকে কি দেখিতে 
পাইয়াছ? এমন কি তাহার অস্থিত্ব সম্বন্ধে কি কখনও সন্ধিছান হইয়াছ? 
বদি কখনও অনুসন্ধান করিয়া থাক, তবেই দ্বিতীয় চরিত্রের রহস্ত স্ুম্পষ্ট ভাবে 
বুঝিতে পারিবে । পুর্ব পৃর্ব বারে আমরা বলিয়াছি যে, সুযুক্না-ক্ষেত্রে বা পথে 
তিনটা গ্রন্থি আছে। প্র তিনটা গ্রন্থি ভগবৎ-টৈতন্তের প্রকাশের তিনটী মল 
ভাবের সহিত সম্বন্ধ। ব্রহ্মার ভিতর দিক্না প্রকাশিত 'ত্রাহ্মী” চৈতগ্ভের, বিষু 
ভবে প্রকাশিত 'বৈষ্ণবী' চৈতন্তের ও শিবভাবে প্রকাশিত 'শাস্তবী' চৈতন্তের 
প্রকাশ, অহংকারের ক্ষেত্রে তিনটা গ্রন্থিযুক্ত হইয়া যায়। উহা ভেদাত্মক 
অহঙ্কারের আন্ররী মায়ার ফল। এর গ্রন্থিগুলি ময়দানব নিম্মিত লৌহ, বৌপ্য ও 
ম্ুবর্ণময় তিনটা পুর বলিয় শাস্ত্রে অন্যত্র অভিহিত হয়। ব্রাঙ্গী-ভাবের যে মোহ- 
গ্রন্থি আছে, তাহা মহাকালী ও ইব্ঞব ভাবের মোহ, মহালস্বীর রপায় ছিন্ন কর! 
যায়, ও তৃতীস় গ্রন্থিটা মহা-সরম্বতীর কৃপা ধবংস হয়। 

মোহ-গ্রস্থিগুলি কেন? সে অনেক দুরের কথা। তবে আঙ্র এই মান 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উপনিধদে উক্ত আছে যে অন্থরের! এফে একে প্রাণ 


২৮৪. পন্থা। [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


মন আদি সমস্ত ছুষ্ট করিল; কেবল মুখ্য প্রাণকে ছুষ্ট করিতে পারিল ন1। 
বিশিষ্টতামূলক অহঙ্কারের প্রক্কত গতি না বুঝিতে পারিলে, এই মোহ-গ্রস্থিগুলি 
উৎপন্ন হইবেই হইবে। 
মহিষাস্থুর বৈষ্ব-গ্রস্থির মোহ। বিষু্-শক্তিকে ভেদাআ্সক বিশিষ্টত! বশে 

প্রয়োগ করিলে,__সর্ধাত্মিক1 প্রবুত্তিকে কামনার বশ করিলে,_-সেই ভেদাআ্সক 
কামনার ফলে প্রতিনিয়ত মহিষান্থুরের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তত্বটি বুঝিতে 
গেলে, বৈষ্ণবী শক্তির প্রধান তাবটী জদয়ঙম করিতে হইবে। তারপর সেই 
ভাবকে বিশিষ্টতা দ্বার! কবলিত করিলে কি মোহের উৎপত্তি হয়, তাঁহ1 বুঝিতে 
পারা যাইবে । ভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধে উক্ত আছে যে, লোক স্থজনেচ্ছাঁয় 
স্ষ্ট তত্বগুলি পরস্পর মিশিতে পারিল না, 5 অবশেষে তাহারা শ্রীতগবানের 
নিকট প্রার্ণনা করিল,__ 

তৎ তে বয়ং লোক সিস্যলুক্ষয়াস্য তয়ানুস্ষ্টান্তিভিরাত্মভিঃ ম্ম। 

সর্কে বিষুক্তাঃ স্ববিহারতন্ত্রং ন শরু মস্তৎ প্রতিহর্ভবে তে ॥ 

যাবদ্লিং তেহজ হরাম কালে, যথাবয়ঞ্চাল্লমদাম যত্র। 

যখোভয়েষাং ত ইমেহি লোকা বণিং ভরন্োতবমদন্ত্নুহাঃ ॥৩।৫1৪৮।3৯। 
হে আগ্তঃ আমরা তোমারই, আমাদিগে তোমার 'আমি'ই প্রকাশিত হইবার 
কথা; কিন্তু সত্বাদি তিন স্বভাবে, তোমার ব্রহ্ধা-মৃতি দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায়, আমর! 
প্রত্যেকে ছোট ছোট “আমির অভিব্যক্তির স্থান হইয়াছি । আকাশের “আমিটী' 
বাধুর “আমির সহিত মিশে নাঁ। চক্কুর 'আমিটী” কর্ণের সহিত মিশে ন1। 
এই পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব নিবন্ধন আমরা কোনও প্রকারেই একীভূত হইতে 
পারিলাম ন1। ক্রমে ক্রমে উৎপাদিত হইয়াছি বলিয়াই মিশিতে পারি নাই; 
“ক্রমেণোতপাদ্দিতাঃ ত্রিভিরাজ্মভিঃ সত্বাদিভিঃ স্বভাবৈঃ1” শ্রীধর। স্থৃতরাং 
তোমার বিহারোপষোগী,_-তোমার “আমি'টা যাহাতে ফুটিয়া উঠে, এমন দেহটা 
গড়িতে পারিলাম নাঁ। অতএব “তব নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেছি শক্ত্যা”-_ভুমি 
তোমার স্বীয় জ্ঞান শক্তিসহ আমাদিগকে দ্বেও। কে অঙ্গ! তাহা হইলে 
যাহাতে আমর! তোমাকে সমস্ত ভোগ্য সমর্পণ করিতে পারি ও তাহার সঙ্জে 
আমাদিগেরও অন্ন-ভোজনের সামর্থ্য হয়; এবং যেখানে থাকিন্বা জীব তোমার 
ও আমাদের তোগ্যবস্ত্ আহরণ করতঃ আপন আপন অল্পে সিদ্ধ করিতে পারে, 
এমন জ্ঞান দেও ।' 

গৃর্টিকার্ধে ভগবানের শন্কি ও চক্ষুর আবহাকতা কি? ইহার উত্তরে এই 
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বলা যাইতে পারে যে, এই বিশ্ব কেবল তাহাকেই দেখাইবার জন্য ; এবং তিনিই 
ইছার একমাত্র ভোক্তা দ্রষ্টা, গতি ও সাক্ষী । স্থৃতরাং তাহার ভাবে ভাবিত 
না হইলে, এই বিশ্ব দ্বারা কাহার লক্ষগারূপ কার্ধা সাধিত হইতে পারে না। 
যাহার দেহ বা অভিব্যক্তি আবশ্তক, তদনুগত ভাবেই কাধ্য-ভূত তত্বগুলি এক 
ন। করিলে, তথ্ষগুলি মিশিতে পারে না। এইজন্ত প্রেতাদির আবেশ-তত্বে দেখা 
যাক যে, আবিষ্ট ব্যক্তির শরীরাদিও ক্ষুব্ধ করিয়া, তত্বগুলিকে আবেশ-কর্তার 
সহিত সমভাবে আনিতে না পারিলে, সেই দেহের সাহায্যে আবেশ-কর্তার 
প্রকাশ হইতে পারে না । তত্বগচলিকে এই প্রকারে অনুপ্রাণিত করাকে 
“অনুগ্রত বলে । ঘদনু গ্রহতো যস্তান্ু প্রবেশেন লব্ধ সামর্গ্যা সন্তঃঃ ইতি শ্রাধরঃ | 
দ্বিতীয় কথ! এই যে, তত্ব গুলি ক্রমে ক্রম ও বিভিন্ন ভাবের বশে ব্রঙ্গা কর্তৃক 
অনুপ্রাণিত হইয়া আছে। ব্রহ্ম স্ষ্ট হইয়া প্রথমে কিছুহ বুঝিতে পারেন নাই। 
তৎপরে তপন্ত। দ্বারা পূর্ব-স্মতি লাভ করতঃ “ষথাপুর্ব্বম কল্গয়ৎণ পৃর্বের 
হায় কৃষ্টি করিলেন । ইহাতে ছুইটী দোষ উৎপন্ন হইল। তাহার জ্ঞানে 
“অবশেষামূৃতম্ঃ ঘন, এক-রস তগবষ্টাব প'রস্মুট ছিল না। কারণ তিনি বিশিষ্ট 
কর্ত'-বোধে ভাবত হইয়া স্থষ্টি করিতে গিফাছিলেন। স্থষ্টি ও লয়ের মূলে 
তত্ব সমূহের ভিতরে ষে এক পরম আনন্দ-ঘন তত বিরাজমান আছে, তন্ভাবে 
ভাবিত হইয়া তিনি স্থটি করিতে উদ্ভত হয়েন নাই । তাহার অভ্যন্তরে পুর্- 
কল্পের পুর্ব ভাবে পুনরায় প্রবুদ্ধ আঁকাশতত্তের জ্ঞান ও স্মৃতি টদ্ব দ্ধ হইল) এই স্বৃতি 
ইচ্ছা শক্তির সহিত মিলিত হইয়া বাহিরে আকাশ সৃষ্টি করিল। তাহার ভিতর 
বাহা বোধ আছে বলিয়াই, বাহিরে শ্যষ্টি হইল। এই প্রকারে অগ্নি, বায়ু আদি 
তত্বগুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট ভাবে উৎপন্ন হইল । কারণ ব্রহ্ম! তত্ব সকলের মৃলভূত 
এক-ভাবে দিলেন না ও কালের ক্রমানুসারে স্যট্টি করিলেন , এই ত্রহ্থাই বাইবেল 
শাস্ত্রেরপুরাতন-ভাগের পাশ্চাত্য ঈশ্বর | (039৫ 5210 ৭161 (11976 7১ 1151) 
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৮1201. এই জন্য পুরাণ শান্ত্রেও ব্রহ্গার স্যষ্টীকে অবিস্তাস্থষ্টি বলিয়া উল্লেখ করা 
হয়। তীহার শ্ষ্ট তত্ব গুণির মধ্য, তাহার বিশিষ্ট অহং-জ্ঞানের রদ থাকিয়। যায়; 
তত্বনিচয় কে বলই তাহার পূর্ব কল্লান্ুভৃত ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; নুতন 
কল্পের, নূতন জীবের, নৃতন ভাবের উপযোগিতা, এইরূপে স্থ্ তন্বে আসিতে 
পারে ল|। ব্রজ্ধার বিশিষ্ট 'আমির/ রস-প্রবণতাকে "মধু, বলে; এবং পূর্ব কলের 
বিশিষ্ট ভাবের স্থ্ি-ক্রমের প্রতিষাকে 'কৈটভ বা “কৈতব, বলে। সেই জন্ত 
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এই ছুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়! দূরীভূত করিবার জন্য প্রথমে মহাকালীবূপ! 
ভগবচ্চৈতন্তের অনু প্রবেশ আবশ্ত ক। 

কালসংজ্ঞাং তদ| দেবীম্‌ বিভ্রচ্ছক্কিমুরুক্রমঃ। 

ত্রয়োবিংশতি তত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥ ভাগ ৩।৬।২। 
মহাকালীর কূপ! না হইলে কি ব্রহ্গায়,_কি জীবে তত্ব-সমূহ পরম্পর মিশিতে 
পারে না। এই কথা আগামী বারে বুবিতে চেষ্টা করিব। 

কাঁলশক্তির অনুপ্রবেশ হইলেই, উপাধি প্রস্তুত হয় নাঁ। কারণ 

মহাকালীর “কলন ঘন একক্ূপ! সেই জন্ত পুনরায় ভগবান বিষুরূপে 
অনু-প্রবেশ না করিলে, তত্বগণের সুণ্ড কম্দ সকল ন! জাগাইয়া দিলে, 
তদ্বারা দেহ ও উপাধি প্রস্তত হইতে পারে না । কালশক্তি বশে স্বৃতিগুলি 
আমাদিগের ভিতর জাগিয় উঠিলে, ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না। জীব শুদ্ধ দ্রষ্ট 
হইয়া স্থৃতিগুলিকে দেখিতে থাকেন । কালের ক্রমানুনারে আমর! বাল্য কালের 
ঘটনা-সমূহ দেখিতে পারি; কিন্তু তাহাতে কন্ধমপ্রবণতা জাগে না। ঘটনা- 
গুলিকে পরম্পর সংহত করিলে, তাহারা মিশিয়া উপাধির স্থা্ট করিতে পারে। 
স্মৃতি নিচয়ের মধ্যে কর্মের প্রবণতা! ০০-০7174107) উদ্ধন্ধ না হইলে, তদ্বারা 
কন্মের অধিষ্ঠান-ভূত দেহ প্রস্তুত হয় না। সে জন্য মহাকালী ও তাহার 
তনয় গণপতির অন্ধ প্রবেশ দ্বারা কথঞ্চিত একীকৃত গণনিচয়ে ভগবানের বৈষ্বী- 
শক্তি অনু প্রবিষ্ট হইল । গণসমূহ স্ব স্ব ক্রিয়াশীলতা ও সংযোজন-শীলতা লাভ 
করিল! “অংশ' বা মাত্রার সাহাযো পরম পুরুষ পরাভাবে প্রবেশ করিবার পর, 
তত্বগুলি কম্মাংশেও পরস্পরের সহিত পরস্পরে মিলিয়া অগ্ড-স্থজনে সামর্থ্য লাত 
করিল। তাই ভাগবৎ বলিলেন__ 

সোহন্ু প্রবিষ্টে৷ ভগ বাংশ্চেষ্ট! বূপেণ তত গণম। 

ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কন্ম প্রবোধয়ন্‌॥ ৩। 

প্রবুদ্ধকন্দা দৈবেন ভ্রয়োবিংশতিকে। গণঃ । 

প্রেরিতোই জনয়ৎ স্বাভিমাত্রাভিরধিপুরুষম্‌॥॥ ৪। 

পরেণ বিশতা' স্বন্মিণ মাপ্রয়া বিশ্বস্থগ্গণঃ। 

ঢুক্ষোভান্োন্মাসাদ্য যম্মিল্লোকাশ্চরাচরাং ॥ ৫। ভাগবত ৩।৬ 
ভগবান চেষ্টারূপে সেই গণসমূছে অপুপ্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন বা অংশ বলে ক্রমে ক্রমে 
সৃষ্ট-তত্বগুলি সংযুক্ত করিলেন ও তাহাদের সপ্ত কর্মগুলি অর্থাৎ পরস্পরে 
মিশিবার শক্তি নমূহ জাগরিত করিলেন । গণসমূহ এইরূপে প্রবুদ্ধ-কর্পা হই! 
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দৈব বা দা স্ব প্রকাশ ঈশ্বর দ্বার! প্রেরিত হইয়। স্ব স্ব মাত্তা সাহায্যে অধিপুরুষ বা 
বিরাট দেহ নির্ীপ করিল। অগ্রে অরুতকাধর্য হওয়ার কারণ এই যে, তাহারা 
ভিন্ন বা আংশিক অহং-ভীবে সমুতপন্ন । এক্ষণে তাঁহারা সেই “পর? (৮/15067- 
067 বিশ্বীতিগ অথচ বিশ্বাপ্ভ ও বিশ্ববীজ শ্রীভগবানের যোগিণী-শক্তি দ্বার আবি 
হওয়াতে প্রত্যেকেরই অভ্যন্তরে হিরণ্যগন্ত ব্রহ্মার জ্ঞানের অতীত পরাঁভাবের বীজ 
সমূহ জাগ্রত হইয়া উঠিল ও তাহাতে তত্বসমূহ্ ক্ষুব্ধ হইল | যেমন বিভিন্ন গাভীর 
বিভিন্ন স্বাদযুক্ত দুগ্ধ ক্ষোভিত হইয়া যে নবনীত উৎপাদিত হয়, উহ! পরম্পরে 
অনাগ্নাসে মিশ্রিত হইতে পারে,_-তজ্রপ ভিন্ন তত্ব সমূহের অভ্যন্তরে পরাভাবের 
বীজ জাগ্রত হইয়। উঠিলে সেই তত্বসমূহ মিশ্রিত হইবার সমর্থ লাভ করিল। 
কথাটা আর একটু অন্গধারণ পূর্বক বুঝিতে হইবে, কারণ ইহাঁর উপরে 
শ্ীভগবানের মহালক্ষ্মী ভাববিলাস পরিস্কাপিত | অনেকেই মনে করেন যে ছুইটী 
চক্ষু, ছুটী কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও বস্ত্র সমূহকে কোনও ক্রমে একত্রিত করিয়া, 
“এলোপ্যাথিক ডাক্তারের মত” 711. [15. ১106 075 ০০০ বলিলেই দেহ 
গঠিত হইল । এই ভ্রান্তি চিকিৎসা-শান্ত্রেও রহিম্নাছে। চক্ষতে রোগ হইলে ওষধ 
প্রলেপ করিলেই আরোগা হইবে, ইহ চিকিংসকেরও বিশ্বাস । তাহা হইলে ত, 
মুতদেহের চক্ষে প্রলেপ দিলেও, চক্ষু দৃষ্টি সম্পন্ন হইতে পারে । আধুনিক যোগী 
সম্প্রদায়ের শিক্ষাও এই ভ্রান্তি দ্বারা কলুষিত হইতেছে । তীহারাও খানিকটা! 
প্রণায়াম, কতকট। ভূতগুদ্ধি, সামান্ত জপ, বাকীটা আসনাদি ছিন্ন ভাবে সাধন 
করিয়াই, সেই পরম একের আভাস পাইতে চাঁহেন। সে যাহা হউক তত্ব সমূহের 
দুইটী ভাব আছে। উহারা অঙ্কশান্ত্রোলিখিত ভগ্রাংশের ন্যায় “বাচ্য' ও 'বাচক” 
(বৈ 00161860£ ও [1)1000)11)0697) লইয়া! থাকে । আকাশ-তত্ব শবের ইঙ্গিত 
কবে? ইহ! উহার বাচ্য বাঁ 70103612071 আবার আকাশ-তত্বে ভগবানের 
সর্বাধিকরণ রূপ মহাভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; ইহা! তাহার 1)1770770177807 
বা "বাচক”। প্রতোক মানবও এইরূপ একটা ভপ্লাংশ;- বাস্তবিকই “'মমৈবাংশ”। 
তাহার প্রতোক কার্য্য ও চিন্তার ভিতর দিয়! যে ক্ষুদ্র অহং ভাবটা জাগিয়া! উঠে, 
তাহার বাচ্য ৰা (70071078800 ভাব । এই “বাঁচাঃভাব উত্ত্িয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি 
সামান্ত সর্বাত্মক ( 00155:521) ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত । এই ভাব গুলি বিশিষ্টকে 
দেখায় না। উহার সর্ধদ অস্তরালাবস্থিত, সর্ধাক্সিকা মহাভাবে থেলে। রাম,স্তাম, 
ও হরি তিনজ্জনেই একটা সুন্দরী রমণীকে দ্রশন করিল। রাম কামুক; সুতরাং 
এই দর্শনে তাহার ভিতরে তাহার বিশিষ্ট “আমির বিশিষ্ট ভোগপিস্সা প্রবুষ্ধ ২ইরা। 
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উঠিল। হরি শিক্ষিত কবি এ ভাবুক ; হরি সেই রমণীর ভিতর দিয় প্রতিভাত 
সৌন্দর্ধযারাশি দর্শন করতঃ সৌন্দর্যের তত্ব উপলব্ধি করিয়া দেখিতে পাইল যে, 
চন্জ্রমা, মলয়ানিল প্রভৃতিতে পুর্বে সে যে সৌন্দর্যের ভাব উপলব্ধি করিয়াছে, 
এই রমণী মুস্তিতেও সেই সৌন্দর্যাই বিকাঁশ হইতেছে । সে দেখিতে পাইল, 
ষেন চন্দ্রমার কাস্তি ছিন্ন হইয়া এ রমণী-মুত্তির নখরাঁজির কিরণে প্রতিভাত 
হইতেছে; উহার নিশ্বাসে মধুময় পরিমলবাহী মলয় পবন প্রবাহিত হইতেছে। 
উহার প্রতোক অঙ্গের পৌন্দধ্য এই বিশাল বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থের সহিত 
সমহ্বিত। যে 1বশিষ্ট আধারে বিশ্বকে সমন্থিত করিয়া! দেখিতে পারে, সেই ত" 
কবি!! কবির লেখনী-প্রস্থত বিস্তাস্ুন্দরের অতুলনীয় বিদ্যার চিত্রটী দর্শন করিলে 
বুঝিতে পারিবে যে, ছিন্গে ও সর্ষে একই সৌন্দর্যের উপলব্ধি ন! হইলে, তাহ! 
লইয়] কবি সৌন্দর্য্যের মুন্তি গঠিত করিতে পারেন না । কোথার ফণী আর কোথায় 
ধেণী,_- কোথায় ঢল ঢল স্ুুধায় অংশুমালার আধাঁব চন্দ্রমা, আর কোথায় পদ- 
প্রাস্তাবলম্বী নখ-নিকর। কোথায় মুগম্দ আর কোথায় অপাঙ্গ প্রান্তে প্রতিভাঁসিত 
অসতের ইঙ্গিত ! অথচ কবি সেই বি্রিঈ-প্রায় বস্তুতে কি একরূপ সৌন্দর্ধা তত 
বুঝিষ্বা বলিলেন, 

বিনাইয়া বিনাদিয়া বেণাব শোভায় | 

সাঁপিণী তাপিণা তাপে বিবরে পুকায় ॥ 

কে বলে শারদ শশা সে মুখের তুল! । 

পদনথে পড়ে তাপ আছে কতগুলা।' 

,কড়ে নিল মুগমদ নয়ন হিল্পোলে । 

কাদেরে কলমি ঢাদ মুগ নিয়ে কোলে ॥ 
প্রত ভারতচন্্র ত” সেই চির-মুন্দমরেব প্রতি সদাগ্ররক্তা1! নহাবিষ্ঞার চিত্রই 
অস্কিত করিয়াছিলেন । 

তারপর গ্তাম, মহাঁমায়ার ভক্ত। তিনি রমণীরূপের প্রতি অঙ্গের সৌষ্ঠবে 

কেবল সৌন্দর্য্য দেখিয়াই তৃপ্ত নঙ্েন তাহার চক্ষে সমস্ত ঘনীভূত হইয়া 
সেই মহামাক়্ার ভাষাই ইজিত করিতেছে । এই ভাবেই মহামায়ার রূপ বণিত। 
তাহ! না হইলে কোন্‌ ভক্ত মহামায়ার ধ্যন করিতে যাইয়! তাহাকে “পীনোরত 
পয়োধরাং” “নিতদ্বসদূশো ভূবি' ইত্যাদি ভাবিতে সাহস করিতে পারে? 
জননীর যৌবন-বিভূষিত নগ্ন মৃন্তির সম্মুখীন তইবার স্পর্দা রাখে, আর 
ফেই বা কাম ও কামনার পরিসমাপ্তিরূপ ভগবানকে চিন্তা করিতে বাইক 
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“গে!পীনাং নর়নোৎপলাচ্চিত তন্থং” বলিয়া! ভাঁবিতে সক্ষম হয়। পরস্থ প্রত্যেক 
তত্ব, প্রত্যেক বন্তই পরাভাবে আমাদিগের চিন্তকে শ্রাভগবানের সন্বুখীন 
করিতে সক্ষম । ২+২$+++$+ ১ এই করয়টী ভগ্রাংশকে যোগ করিতে হইলে, 
গায়ের জোরে “মিশে যা” বলিলেই উহ! মিশিয! যাইবে নাঁ। প্রত্যেকের সমান- 
অধিকরণ স্বরূপ (5:981651 001011)0 0)02.১0112) গরিষ্ট, সাধারণ, গুণনীয়ককে 
জানিতে হইবে। সে যেবাস্তবিকই গরিষ্ট, বাস্তবিকই সাধারণ, বাস্তবিকই গুণ 
সমুহের নিয়ামক ও গুণ সমূঙ্তের অতীত। এই ভাবে দেখিলে হুটী সেই 
সামান্তরূপী গুণনীয় ৬০:র্‌ ভ্রিংশাংশ মাত্র; সে আর আপনার বিশিই 
এককে দেখাইতে চীঠেনা। সে তখন বাস্ববিকই "'মমৈকাংশ” হইয়া গেল। 
এইরূপে সামান্ত ও পর ষষ্ঠা (%* ) সংখ্য! দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইলে, সংখ্যা-সমূহ 
কূপান্তরিত হইয়া 3৮+$৯+৬£+$৯+১৪ হইল । তখন তাহারা পরস্পরকে 
মিশিতে সমর্থ হয়। তজন্তই শ্রীভগবান, জীবের ভিতর মহাযোগিনী শক্তির 
আবিভ্ভীবকপ্পে বলিলেন 'যে বিশিষ্ট আমির জন্য আর চেষ্টা করিও না। যাহা 
কেন কর না, তাহাই আমার পরাভাবে অপিত হইয়া কর 1 ইহাই গীতায় -_ 
“যৎকরোসি যদশ্নাপি' মন্ত্র । ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, 
ময্যেব মন আধংস্ত মগ্সিবৃদ্ধিং নিবেশষঃ। 
নিবসিম্তসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ। 

ইহাই শিব-প্রমুখ দেবতাগণের তেজ ও তন্দ্রা মহামায়ার মুর্তি গঠন । 

ইহাই ভুতশুদ্ধির মন্ব। ইংপাজীতে বলে 1৭406081901 0176 ১1)2]1 
(10101৯৮1119) (06 ৮6০ 000৮৯ 01 আত চটে 01 00070৬61৮৩৯, 
জীবনের ছোট ব্যাপার গুলি মহাভাবে সংসাধিত হইলে, সমগ্র জীবনই সেই 
মহাঁভাবে অগ্ প্রাণিত হইয়া যায়। তাই সাধক 'সোহং ইতি বিচিস্তয, আপনাকে 
ভগবানের ভগ্রাংশরূপে বুঝিতে পারিয়া, জীবনের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত তত্ব- 
সমূহের ভিতরে ভগবানের ভাব উপলব্ধি কাঁরতে সক্ষম হয়। তখন কামে কাম- 
পতি, প্রাণে প্রাণেশ্বর, ইন্দ্রিয়ে হৃধীকেশকে প্রতাক্ষ করতঃ তত্বনিচয় ষে 
তাহারই ব্যঞ্জন (1)০701)8)8101) তাহা বুঝিতে পারিয় তাহার্দিগের অভান্তরে 
তদীয় বিশিষ্ট “আমর অংশ ন্তাস কারিতে সমর্থ হয়। তথন তাহার ক্ষুদ্রতম 
এক “আমিটি, শ্রাীভগবানের পরিপুর্ণতায় অসীম হইয়া যায়। কারণ ২7 বা 
অসীমত!- ইহা অঞ্চশাস্ত্রের উপদে শ। 

তারপর সাধক স্বীয় ছিন্ন অহক্কারের আধকার হহতে পরিশুদ্ধ হন্ত্রির ও 
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তত্বসমূহকে পরাভাবে-_-“এই চক্ষু তোমার চক্ষু “এই কর্ণ, তোমার কর্ণ,” 
এই কর, তোমার কর, 'এই চরণ, তোমার চরণ, ও সর্বশেষে “এই হৃদয় 
তোঙ্ার হৃদয় স্ব্ূপে উপলব্ধি করতঃ যখন প্রতিমার হদয়-দেশ স্পর্শ করে, 
তখনই মহাযোগিণী মহামায়। অভিব্যক্তা হয়েন । তা”ই-_ শাস্ত্র বলিলেন,_ 
অতুলং তত্র তত্বেজঃ সর্বদেবশরীরজং | 
একস্থং তদভুন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ং ত্বষাঁ। চস্ডী 

এজন্তই বুঝি সর্ধতীর্ঘের জলে, স্বভাবের পর্থী এমন কি বেশ্।-বারের 
মৃত্তিকা, সর্ব প্রকার উদ্ভিদ ও ফলের সারাংশ, মহামায়ার পুজায় আবশ্তক 
হয়। এই সলিল-রল সংগ্রহই ত' আবার সন্ধ্যার মন্ত্রে 'শন্নগ আপঃ ধনন্তা, 
সমন: সন্ত কৃপ্যাঃ--উপদিষ্ট হইতেছে। ব্যক্ত 'সর্ব” হইতে একরস, ঘন, 
ষধু-শ্বরূপ ভগবত-তাব স'গ্রহ করাই বিষু-শক্কির কার্ধা, ইহা বুঝা গেল। এ 
কার্ধা সাধিত হইতে হইলে, সর্ধের ভিতরে প্রস্থুগ্ত পরাভাব জাগ্রত হুওয়! চাই । 
তৎপরে সেই মহাভাবের বিশেষ ভাব গুলি এবং আপন আপন বিশি্ই অহং-বুদ্ধি 
পরাভাবের সদৃশ-প্রবাছে তাগ করিয়া! পরিসমাপ্ত হইয়! যাওয়াই ষে অবস্থার 
ধন্ম। এই জন্ভই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিশিষ্ট ভাব ত্যাগ করতঃ, আমাদিগের 
দেহে কেবল আমাদ্দিগকেই দেখাইতে চেষ্টিত। সাধক পাঠক, ধ্যানের সময় যে 
সদৃশ-প্রবাহত1 উপলব্ধি করিতে পান,_-যেমন বাহাবস্ত ও ভাবসমূহ তখন একরস 
হইয়] ধ্যেয়ের মৃত্তি গঠন করে; এবং তখন আর ভেদ থাকে না-বিলাস থাকে; 
মহালস্ী শক্তির 'খেলাটীও, সেই ভাবে বুঝিবে । সমাধিতে আর খেলাও থাকে, 
না। শৈবী-ভাবে দেবী চৈতন্তময়ী 'দ্বিতীয়া ক মমাঁপরা? ভাবে '্রাঙ্ধী! প্রভৃতি 
বিলাস-সমুহকে বিভুতি বা “ভন্্' করিয়। আপনাতে স্তাস করেন। ইহাই বৈষ্ণবী 
ও শৈবী ভাবের পার্থকা। ধ্যানে বৈষ্বী, সমাধিতে শৈবী ;_-এই হুইটা 
কথ স্্ররণ রাখিলে দেবী-মাহাত্মা বুবিতে কষ্ট হইবে না। 

ভেদাত্মক জীব এই সদৃশ প্রবাহতা-স্বরূপ! চৈতন্তময়ীর দ্বারা পরিপুষ্ট হুইয় 
মনে করে যে, এই সংযোগিনী শক্তির কেন্ত্রই বুঝি তার বিশিষ্ট “আমি,-কেন্ত্র। 
ইহাই কামের বন্ধন শক্তি ;--অহঙ্কারের বা শুস্তের আত্ম মহিযাস্থরের ভাঁব। 
দৈবী ভাবের সহিত এই আন্থরিক ভাবের যে সারৃশ্ত আছে, তাহা বুঝি! দেখ। 
“দিব অর্থে প্রকাশ, ব্যঞন! ও 'আড়-নয়নের ঈঙ্গিত'। এই দেবমক়ী চৈতন্ত যখন 
থেলেন, তখন আমর! ভাবুক প্রেমিকের স্তার বা ভাবময়ী রাধার স্তায় দেখিয! 
ফেলি যে-_ 
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জলে স্থলে, রূপ উছলে, অতিক্রমি বিশেষের ভান। 
সমরূপে যায় মিশি, অনস্ত বছর রাশি, একবোধে সান্ত হয় “প্রাণ ॥ 
“অন্থ” অর্থ প্রাণ। প্রাণনের ধর্মই, __স্পন্শন | বিশেষ আধার লইয়াই স্পন্দন । 
সে জন্তই যতক্ষণ আমর! প্রাণে অবস্থিত থাকি, ততক্ষণই বাহ্‌ ভাবের আবস্তকতা' 
দেখা যায়। প্রবাসী প্রেমিক যখন প্রিয়তমার প্রতি অভিনিবিষ্ট-চিত্তে “সুখরূপ' 
বোধে লীন হইয়া বান, তখন প্রেমের প্রাণন ভাবরাশি,__-আলিঙ্গন ও অঙ্গ সঙ্গের 
প্রধ্র, আর থাকে না। ইহাই *প্রাণ” ও 'দেব+ ভাবের প্রভেদ। অন্ুরেরা 
মহাঁভাবে ভাবিত হইয়াও বোধরূপে বিশিষ্ট আমিকে পরিসমাপ্ত করিয়া থাকিতে 
পারে না। তাহাদের ক্রিয়া চাই, স্পন্দন চাই, বাহ বিকাশ চাই; অথব! ভেদ্দভাবেও 
চাই। ভাবরূপী ভগবান বহিলেন, ''ময়ি ইদং সন্ং প্রোতং স্থজে মণিগণাই ব,” এবং 
দৈবী ভাবের সাধক তাহার হৃদয়ে সর্ধ-প্রবিলাপনকারী এক মহান্‌ সত্তার আভাস 
পান। উহা ঘন ও এক ; উহাতে বিলাস আছে, বাহ স্পন্দন নাই; বোধ আছে, 
প্রাণ নাই । এ ভাবে সুর্্যকে দেখিলে সবিতাভাব কেযুর কুণ্ডলবাস শ্রানাকায়ণে 
পরিসমাপ্ত হইয়া যায়; অগ্নিকে দেখিল উহ! মহাদেবের তৃতীয় বা জ্ঞান-নেত্রের 
ঈঙ্গিত করিয়া তাহাতেই মিশিয়। যায়, ভিন্ন থাকে না? চন্ত্রকে দেখিলে উহ! 
অমৃতে ডুবির যায়। যেমন প্রিন্নতম! প্রণয্নিণীর সর্ব অগ্গের স্পশহ ভাবুক 
প্রেমিকের নিকট মহাপ্রেম-ভাবে পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। ইহাই মহালন্মী 
দেবীর বিকাশ । মহিষাস্থুর ব বিশিষ্ট অবস্নবী-বুদ্ধি সর্ববকে এরূপ ভাবে দেখে 
না। সে নুর্ধ্য, ইন্দু, অগ্নি, অনিল প্রভৃতি দেবগণের অধিকার বা বাহ্বতাবের 


ক্রিয়া ধন্মটী স্বয়ং কবলিত করিয়াই সন্তষ্ট | ইন্দ্রাদি দেবগণের ভগবত্রূপে পরি- 
সমাপ্তি ও তাহাদের সমগ্র কর্ন পরা-জ্ঞানে পরিসমাপ্ত করিতে পারে না। “সর্ব 
কর্ম্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” এ বোধ তাহার নাই। সে ঘন একত্বকে 
বড় ভয় করে এবং দেবতা সমূহকে ও আপনাকে ঘন এক ব্ুপে মিশিতে দেয় 
না! মানব যেমন অশ্বার্দির শ্বাতস্ক্য-ভাব "গায়ের জোরে" স্ববশে আনির়া আপনার 
বাহা কম সাধন করে, মহিষান্ুরও তদ্রপ দেবতাদিগকে স্ববশে আনয়ন করতঃ 
তাহাদিগকে তাহার 'আমির' দাপত্বে পরিচালিত করিয়! সন্তুষ্ট হয় । "কারণ 
প্রাণনই তাহার ন্বধন্দ্র; তাহার যে স্পন্দন চাই; তরঙ্গাফিত বুর খেলা চাই; 
সে “আমার? ( মমেদং ) ভাবে বহুগুলিকে বশ কবিয়াই তৃপ্ত, সে গুলিকে “আমি 
হইতে দেয় না। কারণ ভাহ! হইলে যে আর তা'র থেল৷ থাকিবে না; 
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বশে শ্রীমতি এ্যানি-বেশাস্ত ও তাহার সঙ্ঘ নূতন অবতার লইয়া এত বাস্ত। 
বাপুহে! অবতার আদিবে সে, উত্তম কথা; ভগবান ত* আমাদের চির 
আকাজ্ষিত। তবে তিন ভগবান; তিনি আপনার পকৃতিতে অধিষ্টান করিস্লাই 
আপনি জন্ম গ্রহণ করেন। “প্রকৃতিং স্বামধিষ্টায় সম্ভাবাম্যাজ্মায়য়।” | তদীয় 
প্রকাশে রাম শ্তান প্রভৃতির সমষ্টিও ব্যষ্টিভাবে কোনও “হাত? নাই ; কারণ তিনি 
স্বপ্রকাশ।” কিন্তু এই পরম তাৰ বুঝিতে না পারিয়া ' পরম ভাৰমজানস্ত মম 
ভূতমহেশ্বরং 1৮ রাম শ্যাম মনে করে বুঝি ভগবানের প্রকাশ বিষয়ে আমাদের 
চেষ্টায় রুষ্ণমু্িকক উপাধি ভাবে প্রস্তত না করিলে, তিনি গ্রকট হইতে পারিবেন 
না। কিন্তু তাহার প্রকাশ হহতে গেশে, বিশেষগুলি 000011)108001 বা বাচক' 
হইয়। যাওয়া চাই; জীব আপনাকে ভৃণাদ্দপি স্ুনীচ করিয়া ফেলা চাই। 
কিন্তু অবয্নবী ভাবের এমনই প্রবল মোভ যে, রাম শ্রভগবানের বিলাসক্ষেত্রেও 
স্বকীয় বিশিষ্ট অধিকারী ও কম্ম রাখিবার নির্মন্ত প্রযত্ব-পরায়প হয়, ও অভিসন্ধি- 
পুর্ণ কুটাল লোকের ক্রীড়নক-বূপে আপনাকে বিক্রীত করে তক্তগণকে চুপি 
চুপি বলিয়া দেওয়া! হইল, “দেখ রাম, এই অবতাগে, তুমি অবতারীর শ্রিক্ষক 
হইবে; 'ধেখ ঠা, তুম প্রধান সেনানী হহবে ৮; ঠিদেখ কিশোরী । তুমি 
ইহার পৌরিহিতা ব্যাপারে সহায়তা করিবে,” অমনি সকলেহ সেহ অধিকারের 
মোঁভে অভিভৃত হইয়া পড়িল। তাহারা ভুলিয়া গেল যে, হা ভগবংনের প্রকাশ 
চক্ষুর ভিতর দিয়া অ[পনাকে অভিব্যক্ত করে, মনের ডিতর দিয়া স্বকীয় ভাব- 
প্রকাশ করে"বটে ; সে চক্ষু ও সে মনে আর স্ব স্ব অধিকার-বুদ্ধি থাকে না। 
ধদি থাকে ত' সেই চক্ষু ও মন ইভগবানে পহুছিতে ও তাহার অবয়ব 
নিম্মাণ করিতে সক্ষম হুয় না। 
যন্মসা নমনুতে যেনাছুম নোমতং । 
তদেব ব্রহ্ষত্বং বিদ্ধি নেদম ষদিদনুপাসতে ॥ কেনোপনিষৎ। 

এই মহিষাম্থরের অবরবী-মোহের বশে, বৈষ্ণব ভায়া স্বরূপা-শক্তির মহাভাব- 
স্বরূপিণী শ্রীরাধারূপে আপনাকে না মিশাইয়' বগলের লীপাবিলাসের নিমিত্ত না 
হইযু।, নিজেই রাধা-সাজে সাজিয়! ভগবানকে পায়ে ধরাইতে চাহেন। একবারে 
নিক্ষি্ হইতে বড় ভয় হয়, একেবারে শ্রাভগবানের নিমিপ্ত-মাত্র হইতে বড় 
আতন্ক হয়; তা”ই শাক ভ্রাতারাও আপনাকে 'শবরূপে? পিন্ধ না করিয়া, চগ্ডাল- 
পুত্রের দেছটি লইয়া শব সাধন করিতে ব্যাকুল হয়েন। তাহাকে ভুলিয়া ধান যে 
মভায়ার়। কেবল মহেশ্বরেই অনুগত! ও ত্বাহারই লীলাবিলাস দেখাইবার জন 
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থেলেন। তোমার আমার ক্ষুদ্র অহঙ্কারের বড় একট! ধার ধারেন না। নিঙ্জে শব 
না হইর1,অহসঙ্কার রাখিয়া! শব-সাধন করিতে গেলে, বাহা দানবীয় শক্তির উৎপাতে 
ভ্রান্ত সাধক মনে করে 'আমি বড় বীর, এ সকল বিভীধক1 অনায়াসে বি ধবস্ত 
করতঃ বৈষ্ণবী-শ্‌ক্তিকে বশে মানয়ন করিতেপারিয়াছি 1” আর অধিক কি বলিব, 
অবয়বী ভাবে আপনাকে রাখিবার মোহে সেই মহামিলন-লগ্পে ভগবান যীশুদেবও 
আতঙ্কে চমকিত হইয়! নাকি বলিয়াছিলেন,-_117801)07 1 [20707 1178560708 
[07 58100]। 0৩1 পি 1 ভগবন্‌, তুমি কি আমান্স ত্যাগ করিলে!” ইহাই 
পূর্ব্বোক্ত 106 10 1০0) সে অবয়খী-বুদ্ধি মাহ ব! মহিযান্থুর তত্ব। পরে যখন 
ক্কিনি ভগবৎ প্রেমে অগ্ুপ্রাণিত হহলেন, তখন নাক্তি বগিরাছিলেন,_-1074067 1 
119 (19 33101156510 076 পতঃ1 আমার এই 'আমিশ্টাকে তমি আঙ্গ কি 
পরিপূর্ণ_ভরপুর করিয়া! ইহাতে বে আর অবকাশ বা ছেদ নাই ।]! 

সপ্বঘটে ভগবানই একমাশ স্বপ্রকাশমান, কাজে কাজেই বিশিষ্ট ঘট 
সংগক্ষণের ৩? কোনও আবগ্তাকতা নাই 1 যখন বাস্তবিকই 'কান্ ভিন্ন গতি 
নাই',--তিন ভিন্ন অন্ত পুক্ষ নাই, যখন তিলিই সর্ব সঙ্ভাবে প্রকাশিত 
হহতেছেন, ৩খন অএফবা ভাবটা ধারয়া পাথথার এত প্রবণ পিপাসা কেন ? জন্ম- 
জন্মান্তরে এই বিশিষ্ট 'আরমির” হিসাব রাখিয়া, জন্মান্তরের স্মৃতির উদ্ধার করিয়া 
এত 'বগল বাজান” কেন ঃ একবার একটী ভেদ-[ববক্ষার বশে সহ রূপে কল্পিত 
করিয়া মত্ত হইয়াছিল; কিন্ত যথন সে দেখিল যে তাহার পশ্চাতে "আধার, “গতি, 
ও “সাঁক্ষী'রূপে সেই নিষ্কল নাম-ব্ূপের অতীত শ্ু।ভগবানই আপাতঃ প্রতীয়মান 
'শূন্ট/রূপে তাহার অন্সঙ্গী আছেন বলিয়াহ তাহার এত মান: তখনই একটা 
তাহার অহঙ্কার বিসজ্জন পুব্বক ভগবানকে বলিতে পারিল, “মতপ্রাণনাথস্ত সঃ 
এব নাপর$,” “তিনিহ আমার প্রাণনের বা বাহা বকাশের নাথ ও কর্তী।” 

এহ মহিষাস্ু বধের দিন আজ উপস্থিত। ““সব্ব-স্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি 
ধরেইনঘে'” মহাবিগ্ভ/ আমাদের ভেদ-মোহের ভিতর দিয়া আবার প্রকাশিত 
হইবেন । যাহ! স্বয়ং 'উছ্ছবলিয়া” বা ফুটিয়া৷ উঠে, তাহাকেই রূপ বলে। এত 
জীবের নহে; এ যে এভগবানের বিলান! এই রূপসাগরে যদি ডুবিতে চাও, 
তবে তোমার বিশিষ্ট রূপের মোহ বা মহিষান্ুরকে রূপময়ের মহাভাবের নিকট 
বাল প্রধান করিতে হইবে । তিনি যে সদা স্ব প্রকাশরূপ, সকল হইত্ডেই সমভাবে 
ফুটিয়া উঠিতেছেন। আর আমাদের রূপ-মোহ বাস্তবিকই মহিষের ভ্তাঁয় বিবেক- 
শৃন্ট। অনুদ্ধি-প্রণোদিভ । 'করইতে কোরে ধনি মোড়লি অঙ্গ” তাহার গায়ে হাত 
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দিতে গেলে,_-সে শিং ঘুরাইয়! ল্যাজ:উঠাইয়া মারিতে আসে । সে আপনাকে 
হারাইতে পারে না; অথচ তাহার সবই চাই। সে কেমন গম্ভীরভাবে কাম 
ভোগ করে, অথচ ভাবে সবই ভগবানের জন্ত। তার মান চাই, যশ চাই, 
ধন চাই, বল চাই। সেচক্ষুর ভিতর প্রকাশিত ভগবান দেখতে পায় না, 
অথচ চক্ষু-শক্তিকে 019150)21)06 বা সুক্ষ-দৃষ্টিরপে নিজন্ব করিতে চাহে। 
“দৃশ্তন্ত উপলব্ধি সা ভোগ: ।”+ দৃপ্ত ভাবটা রাখিয়! তাহার গ্রহণ করাকে ভোগ বলে। 
ভোগই অবশ্নব ও অবন্ধী ভাব। কিন্ত যখন আর অন্ত দৃশ্ থাকে না, একমাত্র 
শ্রীভগবানই দশনীয় হন, তখনই এই শক্তি শ্রীভগবানের রূপ ফুটাইয়া দেয়। ইহাই_ 
মভিষান্থুরের পরিণাম । ইহাই দোঁললীলায় মেঢ়ান্থর বধ। ভোগেচ্ছাগুলিকে 
একজ্র সংগ্রহ করতঃ যদি তাহাতে “এক ভগবানই মতা' এই জ্ঞানাগ্রি প্রয্োগ 
করিতে সমর্থ হও, তবেই সেই অসুরের বিনাশ হইবে । 'অস্ত' বা 'প্রাণের মো 
ত্যাগ করিতে পারিয়া 'বোধে আদিংতে পারিবে ও নিত্য-বোধস্বরূপকে 'আমির' 


ভিতরে দেখিতে পাইবে। 
অবয়বী বুদ্ধির অস্তরালে শ্রীভগবানের যে ভাব আছে, তাহাকে ধণ্ম বলে। ইা 
পাতঞ্জল-ভাষ্যে ব্যাসদেরের উক্তি । এই ্ধন্মায় ধন্মপতয়ে* শ্ীভগবানে যদি সর্ধের 
বিশিষ্ট ধরব ত্যাগ করিতে সমর্থ হও,তাহা হইলেই মহাযোগিনী জানরূপ। মহামায়া 
তোমার ভিতরে প্রকাশিত হইয়! তোমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বপ্র-মায়ার তুর্গ হইতে 
তোমাকে উদ্ধার করিয়া নিজে উপরতা হইয়া তোমাকে শ্রীভগবানে মিলিত 
করিবেন । 
যগ্ভেষোপরতা দেবী মায়! বৈশারদী মতিঃ। 
সম্পন্ন এবেতি বিছমিম্নি স্বে মহীয়তে ॥ ভাগ--১1৩1৩৪। 
যখন মহামায়া তোমার “আমিটাকে? লইয়! শ্রীভগবানে উপরতা হইবেন, তখনই 
'আমিটা' তদ্দীর মহীমায় মহীয়ান্‌ হইবে । অবয্নবী ভাবের মোহ লইয়৷ আঙ্জ 
জগতে কি না অনর্থ সংঘটিত হইতেছে, তাহ জানিয়া,_-আইন সেই মাযোগিনী 
মভামায়াকে স্মরণ করিয়া বলি, 
নমন্তে জগচ্চিন্তামান স্বরূপে, 
নমন্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে। 
নমন্তে চিদাননানন্দস্ব রূপে, 
নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছর্গে ॥ 
ও নমে। হুর্গায়ৈঃ; তল্লোধীযো। প্রচোদয়াৎ ওম্‌। সম্পাদকয়োঃ | 


আবাহন। 

(১) 
অবগাহি ঘন নীরে সর্বাঙ্গ মার্জন করে । 
সাজিছে প্রকৃতি সতী আহ্বাঁনিতে শারদারে ॥ 
প্রেম ভরে ফুলে ফুলে, নেচে নেচে তালে তালে; 
তটিনী চলেছে ধেয়ে, পীযূষ পসরা নিয়ে; 
নির্মল অন্বর তলে, বিহগ বিহগী খেলে, 
পঞ্চমে তুলিয়া তান, মধুরে গাহিছে গান; 
তৃণ গুল তরুদল-_--_, লাবণোতে ঢল ঢল, 
মুছল মারুতে তা*য়, মরি কি স্পন্দন হায়; 
অবগাহি ঘন নীরে সর্বাঙ্গ মাজ্জ্বন করে,__ 
সাজিছে প্রকৃতি সতী আহ্বানিতে শারদারে। 

(২7 


আয়, মা শারদে, শুভদে, বরদে, 


ব্রহ্ম-বাদিনী দেবী বরেশ্যে 


সন্ধু-মেথল।, সুজলা শ্টামণা, 


উজলি হিন্দু-ধরণী, ধণ্ঠে । 


বর অন্ত. নীলিম প্রান্তে, 


মাতায়ে জগং শারদ ইন্দু। 


কনক কিরণে, মা, তোর চরণে, 


ঢালে অজ অমিয় বিন্দু । 


অনাদি ওক্কার, ব্যোম ঝঙ্কার, 


ধাইছে অনস্তে প্রাবিয়া “বশ্ব। 


নব তরঙ্গে, ফুটিছে অঙ্গে, 


সঙ্গীত তানে বিমল হাস্ত। 


অসীম বীর্ধ্যে, হে মহৈশ্বধ্যে ! 


চমকি পৃথি নভোমগুল, 
সিংহ-বাহিনী, আয় মা ঈশানী, 
অবণে দৃপ্ত মণি-কুগুল। 


২৯৬ পন্থা। | [ নবপর্যায়, ১৩২১ 


উরে চঞ্চল, বসনাঞ্চল, 
ঝলদি গগন দিকৃ-দিগন্ত । 

দণমল গলে, মরকত দোলে, 
ভাতিছে বক্ষে হৃর্য্যকাস্ত । 

স্থরভি সিন্ধু, মথিত ইন্দু, 
সিন্দুর শোভে ললাট চুষ্বি। 

জিনি এশধর, ্রীপদ নথপ, 
কে মুকু তাঁ-হার বিলম্থি । 

উদ্ধে রাজিছে, অন্বর মাঝে, 
রতু মুকুট তেপিয়! অন্্র। 

মধু সমীরণ, করে বারিষপ, 
পদে চম্পক শেফালী শুভ । 

জীব কোলাহল, বানন। গ্ুবল, 
ক্ষণিকের লাগি থাকুক বন্ধ, 

মায়া-সংসার, বৃথা অহঙ্কার 
মা, তোর জ্যোতিতে রহুক অর্ধ । 

বীরাঙ্গনা সাজে, নাশ, দশতুজে ! 
মোহাগ্চ জীবের আমিত্বা' মহষ। 

স্বগ কান্তি, সোহহং শান্তি, 
পরমানন পণা আশীম। 

দাও মা ভবানী, দে অভয় বাণা, 
টুটুক বন্ধ জনম নপণ। 

স্রকৃ চণ্দনে, গার্দ ন্দনে, 


বন্দিবে তোম! নিখিপ ভুবন । 


ধর্ম ] বিদ্যাবিলাস ৷ 
কৈশোরলীলা । 


বিনি রামাবতারে শান্ত্রবিদ্কা শিবিয়াছিলেন, তিনি এই গৌরাবতারেও শাস্ত্র 
বিদ্ভা শিখিতেছেন। উদ্দেশ্য কিন্ত দেই একই,--ধন্ম সংস্থাপন | সেবার 


ভাদ্র ও আশ্বিন] বিদ্যাবিলাস। ২৯৭ 


রাক্ষপকুল নিধন করিয়া শান্তর ও সাধুরক্ষা করিতে হইয়।ছিল, এবার পণ্ডিত- 
কুলকে শোধন করিয়া সেই শান্ত্ররক্ষা ও সাধুরক্ষ! করিতে হইবে । গৌর- 
কিশোরের কৈশোর লীলায় তাহারই আয়োজন ভইতেছে। পাঠক, এ দেখ 
পুথি হাতে করিয়া প্রচ্ছন্ন প্রভু গঙ্গাদাসের টোল আলো! করিয়! বসিয়া আছেন। 

যোগপট্ট ছণাদে বস্ম করিয়া বন্ধন | 

বৈসেন সভার মাঝে করি বীরাসন ॥ 

চন্দনের শোভে উদ্ধ তিলক স্ুভাতি 

মুকুতা গজয়ে শ্রীদশনের ক্রোতিঃ ॥ 

গৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদ্নমৌভন । 

প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণা অনুপম ॥ চৈঃ ভাঃ 

চারিদিকে পড়ায় দল ঘিরির' আছে, মধ্যথানে তারকা বেষ্টিত পূর্ণচন্ত্রের 
ম্যায় গৌরচন্ত্র শোভা পাইতেছেন । নিমাইয়ের এখন আর অন্ত কর্ম 
নাই; দিবানিশি পুথি লইয়াই আছেন । 

“রাত্রি দিন বিদ্যারসে নাতি অবসর 1” চৈঃ ভঃ 

নিমাই ষথন যাহা ধরেন, তাহাতেই একেবারে আবিষ্ট হইয়া পড়েন; ইতা 
নিমাই চরিত্রের বিশিষ্টত] | বালাকাল হইতে আমরা তাহাই দেখিয়া আসিতেছি। 
এখন বিষ্যারমেই ভরপুর হইয়া আছেন । 

'ধপুর্কবেই বলিয়াছি নবদ্বীপে টোলের অভাব নাহ-_ছাত্রেরও অভ1ব নাই । 
নবদ্বীপের গঙ্গাদদাল পণ্ডতের টোল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । বাকরণ শাস্ত্রে গঙাদাস 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত; তাই তাহার টোলে সর্বাপেক্ষা বেশী ভিড় । বেদ-বেদাস্ত স্ঠায়- 
দর্শন ষিনি ষাহাই অনুশীলন করুন না কেন, প্রথমে সকলকেই ত” ব্যাকরণ 
পড়িতে হইবে। তাই তাহার টোল সব চেয়ে জমকাল। বিশেষ এই 
সময়ে গঙ্গাদাসের টোলে যেন নবরত্বের সভা! হইয়াছিল। স্মার্ত রঘুনন্দন, 
(দীধিতিকার) নৈয়াগ্িক রথুনন্দন, কৃষ্কানন্দ আগম-বারীশ, কমলাকাস্ত বাচস্পতি, 
শ্ীমুরারি গুপ্ত, প্রভৃতি নবন্ধীপের উজ্জ্বল রত্ব সকলেই এইখানে মিলিয়াছিলেন । 
আমাদের শচীনন্দন নিমাই ছিলেন তাহাদের মধ্যমণি । নিমাই যেখানে ধাইবেন, 
সেইখানেই প্রত্ভু হইয়া! বসিবেন। ছুই দিনে তিনি টোলের ছোট বড় সব 
ছাত্রের দলপতি হুইয়া উঠিলেন। সকলকেই তিনি পাঠব্যাখ্যা করিয়া দেন, 
সুত্র-বৃত্তি, পন্ধীটাকা সমস্তই মিমায়ের ক্স্থ। নিমাই যে শ্রতিধর; একবার 
শুনিলেই সব শান্ত্রই নিমাইয্বের অধিগত হয়। সুতরাং কোন শাস্ত্রে কেহ 


২৯৮ পস্থা। | | নবপধ্যায়, ১৩২১ 


তাহাকে আটিয়া উঠিতে পারে না । একদিন নিমাই অধাপক শিরোমণি গঙ্গাদাস 
পণ্ডিতের অন্রান্ত ব্যাথ্যা! খণ্ডন করিয়। ফেলিলেন। নিমাঠ যে সমস্ত দোষ 
দেখাইালেন, বুদ্ধ গঙ্গাদাসকে তাহ! অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইল। 
ছাত্রেরাও অবাক । মকলেই নিমাইয়ের অসাধারণ শক্তি দেখিয়! বিস্মিত হইলেন। 
পরক্ষণেই নিমাই নিজরুত ব্যাখ্যা খণ্ড খণ্ড করিস গুকদেবের ব্যাখ্যাই অন্রাস্ত 
বলিয়া স্থাপনা করিলেন; গুরুর মর্যাদা রক্ষিত হইল। গন্গাদাস চমতকৃত 
হইলেন,_-টোলের সকণ্েই মন্ত্রমুগ্ধ । শান্ত্রবিগ্তা লইয়া নিমাই যেন ভোজবাজির 
থেলা করিতেছেন ;-- 
'হয় ব্যাথ্যা নয়) করে, নয়' করে হয় । 
সকল খগ্য়া শেষে সকলই স্থাপন ॥ 
এক্প অপূর্ব শিষোর গুরু শুইয়া গঙ্গাধান আপনাকে ধন্ত মনে কররিয়াছেন। 
দেখিয়া! অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরধষিত। 
সর্ব্ধ শিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত ॥ 
বিদ্ভতারসে মজিলে কি হইবে ; নিমাইয়ের কিন্ক সে পুর্ব স্বভাব যায় নাহ) 
বরং চঞ্চহতার সহত দাস্তিকতা মিশিয়া উদ্ধত নিমাই পরমোদ্ধত হইয়াছেন। 
“তেমত উদ্ধত আব নাহি নবদ্বীপে” । 
নিমাইয়ের ছোট বড় জ্ঞান নাই, "'সবারে চালায় প্রভূ ফাকি জিজ্ঞাসিয়া+ | 
যে কেহ নিমাইয়ের অধীনতা সহজে স্বীকার না করেন, নিমাই ত্তাহাঁকে ব্যতিবাস্ত 
করিয়া ভোলেন। মুরারি গুপ্ত নিমাইয়েব অপেক্ষা বথেট বয়সে বড়' তিনি 
বালক নিমাইয়ের কাছে পাঠ বুঝিগা লরেন না, এই অপরাধে পাঠক, এ দেখ 
আজ তাহার সহিত নিমাইয়ের বিধম কণহ বাধিকা গিয়াছে । মুরারিকে দেখিয়! 
নিমাই ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, “সন্ষিমারধ জ্ঞান নাই, অথচ অহঙ্কার আছে; 
কাারও কাছে পুঁথি বুঝিতে ষাওয়া হইবে না”। মুরারি সে কথা কাণে 
লইলেন না; বালক বলিক্না উপেক্ষা করিলেন । নিমাই কিন্তু ছাড়িলেন না, তিনি 
তখন স্পষ্টাম্পষ্টি আরস্ভ করিলেন । “বলি 9 বৈগ্ঠরাজ, তুমি পড়িতে এসেছ কেন; 
ব্যাকরণ বড় সোঞ্জ! জিনিন নয়। হহাতে বাধু-পিব্ব-কফের বিচার নাই ব! 
অভীর্ণের ব্যবস্থা নাই ; তোমানন এ বুদ্ধি কে দিয়াছে ? তুমি হাতুড়ে কবিরাঞ্জ ; 
বরং বাড়ী যাও, লতা পাত। নিয়ে গিয়ে জাত-বাযবসা করগে ।” 
“প্রস্তু বলে বৈগ্ত তুমি ইহ কেন পড়। 
লতা পাত। নিয়া গিয়া! রোগী কর দড়॥” চৈঃ ভাঃ 


ভাদ্র ও আশ্বিন] বিদ্যাবিলাস। ২৯৯ 


একদিন এই নিমাইয়ের হাতে মুরারির উত্তম শিক্ষা হইয়াছিল। সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ বুঝিয়া মুরারি এই নিমায়ের পদতলে লুঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু সে অনেক 
দিনের কথা । তাহাতে এখন নিমাইয়ের প্রাকৃত বালক-ন্থলভ চপলতা৷ ও ধৃষ্টতা 
দেখিয়। মুরারির সে ধারণ! উল.টিযা গিয়াছে । প্রচ্ছন্ন প্রভু, তাই আজ কৌশলে 
স্বত্যকে আবার চম্কাইতেছেন। বামুনের ছেলে বলিয়া মুরারি অনেক খাতির 
করিয়াছেন, অনেক বাঙ্গোক্তি, সহিয়াছেন ; কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ত 
হইয়াছে, আর চুপ করিয়া! থাকা পোষাইল না, মুরারি মুখ ধরিলেন । 
“কেন হেঠাকুর! এত গর্ব কিসেরণ কোন্‌ ছিন্‌ আমায় কি জিজ্ঞাস! 
করেছ যে উত্তর পাও নি। 
তখন কলহ বেশ আ'টিয1! গেল। বিগ্ভতারদ লইয়া প্রভু ভূত্যে উত্তম 
ঠেলাঠলি আরম্ত হইল । 
“গুপ্ত বলে এক অর্থ, প্রত্তু বলে আর । 
প্রভু ত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার ॥* চৈঃ ভাঃ 
বিস্তর বাদ-বিতণ্ড চলিল, উভয়ের বিচার শক্তিতে উভয়েই স্তম্তিত। নিমাই 
থুলী হইয়৷ মুরাগির পিঠে রহস্তে এক চড় মারিলেন, ''তাই ৩? বৈদ্য ত' কেবল 
বৈগ্ধ নহে, পপ্ডিতও বটে । মুরারি 5চমাকত হইলেন ; হস্তম্পশে তাহার সর্বাঙ্গে 
আনন্দ-প্রবাহ ছুটিল। 
“এমন পাতা কভু মন্ুষ্োর নয়। 
হস্তস্পশে দেহ হৈগ পরমানন্দময় ॥” 
নিমাই পৃিতের অলৌকিক প্রতিতা দেখিয়া মুরারি গুপ্ত পরম বিস্দিত 
হইলেন; নিমাই ত' পড়েন ব্যাকরণ, কিন্ত কি আশ্চণ্য ! সকল শান্ত্রেই তাহার 
অদ্ভূত বুযু্পত্তি! এক্সপ এ্রমাঞ্জিত বুদ্ধি নবদ্ীপে আর নাই; সুতরাং ইহাকে 
গুরু স্বীকার করিতে কোন লঙ্ভ! নাই । বলিলেন --_“চিন্তিব তোমার স্থানে শুন 
বিশ্বস্তর।” প্রভু ভত্যের আপোষ হইয়া গেল। 


নবদ্বীপের অধ্যাপক ও নিমাই পণ্ডিত। 


তখনকার বিগ্যা-মর্দগব্দিত নবদ্বীপের অধ।াপকগণের সহিত রাজা-মহারাজারও 
তুলন! হয় না। তীহারা দস্তের মুক্তিস্ত অবতার); “ধর! সরা জ্ঞান? করেন। 
স্তগবানের সহিতও কোনরূপ দন্বন্ধ রাখা, তাহারা আদৌ প্রয়োজন মনে করেন 
না। ভগবদ্তক্ত পাইলে তীহাদদের আমোদ বাড়িয়া যায়; হিংসাবৃতি পূর্ণমাজায় 


৩০০ পন্থা । [ নবপধ্যায় ১৩২১ 


জাগিয়া! উঠে) নির্মমভাবে ভক্তপ্রাণে আঘাত করিতেই তাহাদের আনন্দ । 
পড়,য়াদলের হাতে পড়া, আর ভাকাইতের হাতে পড়া একই কথা । সাধু বৈষঃব 
দেখিলেই তাহারা তাড়াইয়া ধরে এবং তাহাদিগকে নান! প্রকার নির্যাতন 
করে। 
“দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে। 
আর্য তর্জা পড়ে কত মত কটু ভাষে। 
সেই অমিত বিক্রম পঞ্ডতগণের এখন বিষম বিপদ উপস্থিত । তাহাদের 
দন্তস্কীত উদ্ধশির অবনত হইয়া পড়িয়াছে। অপ্রতিহছত গর্ব বুঝি আর 
বজায় থাকে নাঁ। গ্রহ বিপধ্যয় হইয়াছে; তাই ঠাহান্দের ঘরের মধ্যেই 
ভীষণ শত্র উদয় হইয়াছে। মিশ্র-নন্দন নিমাই নিজে পণ্ডিত হইয়া, পঞ্ডিতকুলের 
'মৃষল' হইয়া উতঠিম্নাছেন। পণ্ডিতদের সমগ্র ভারতব্যাপী মান-মর্যযাদা আর 
থাকিল না, নিমাই হ'তে স্বই নই হইবার পথে উঠিয়াছে। 
তাগ্যবান্‌ মুকুন্দ সঞ্জয়ের সুবৃহৎ চগ্ডামগপে নিমাই টোল খুলিয়াছেন। 
ভাহার অসাধারণ প্রতিভা এবং অনগ্-সাধারণ পাঙিত্যের সোরভ দেশ-দেশাস্তে 
ছুটিয়াছে। চারিদিক হইতে অগণন ছ'তর আসিয়! জুটিয়াছে। 
“কত বা প্রতৃব শিষা তার অন্ত নাহ। 
কত বা মগুলী হই পড়ে ঠাই ঠাই ॥ 
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ কুমার! 
আসিয়' প্রভুর পায় কবে নমস্কার ॥* চৈঃ ভাঃ 
নবদ্বীপের গব্ব-স্ফীত অধ্যাপকেব উদ্ধশির এঠদিন কাহারও নিকট অবন্মিত 
হয় নাই। নিমাই অধ্যাপক ভইয়াই পেশ গর্ব চর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তাহার আট্রোপটক্কারে পপ্ডিত মহলে বিষম “ঠৈ চৈ" পড়িয়া গেল । তিনি সগর্বে 
বলিতেছেন, 
পপ্রভুবলে গা'রে আমি বলি যে পণিত। 
একবার বিচার করে আমার পহিত ॥* চৈ: ভাঃ 
প্রথমে বালক বলিয়া অনেকেই উপেক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু টিটকারির 
মাত্র। ক্রমে খুব বাড়িল। তার্কিক পপ্ডিতদ্বের তাহা অসহা হইয়া উঠিল। একে 
একে অনেকেই গাত্র-কণু,দন নিবৃন্তির জন্য নিমাইয়ের সঙ্গে লড়িতে আসিলেন। 
প্রাণপণে যুঝিলেন; কিন্তু কেহই বালককে আ'টিতে পারিলেন নাঁ। নিমাইক্ের 
হাতে যেন শান্ত্রবিচারের মরণ-কাঠি জীবন-কাঠি রহিয়াছে । নিমাই কখন 


ভাদ্র ও আশ্বিন] যাজ্তবঙ্ক্য গাগা সংবাদ । ৩০১ 


'রামকে' খণ্ডন করিয়! “হ্তাম' করিতেছেন; আবার অপূর্ব প্রতিভা বলে 
স্তামকে' থগ্ডন করিয়া “রাম'কে স্থাপন করিতেছেন। অথচ নিমাইয়ের সকল 
বিচারই অকাট্য, অন্রান্ত। এবং শান্ত্র-সম্মত। 
“মন্ুষোর এমত পাগ্ডিত্য আছে কোথা । 
হেন শান্তর নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা ॥৮ চৈঃ ভাঃ 
বালকের কাছে হারিয়া মাথ! হেট করিয়া! মন্মাহত পগুতেরা সরিষা পড়েন। 
যত অধ্যাপক প্রভূ চালেন বারে । 
প্রবোটিতে শক্তি কোনজন নাভি ধরে ॥ চৈ ভাঃ (ক্রমশঃ) 
শ্রীবামাচরণ বনু | 


পর, পপ 


ধ্প)  যাজ্ঞবন্ধ্য গার্গী সংবাদ । 
( বুহদাবণ্যকোপন্ষিদ || 

লোক-হিটৈষিনী শ্রুতি চিরদিনই আমার অস্তিত্ব ও একত্ বুঝাইয়া আসিয়া- 
ছেন; কিন্তু মানব চিরদিনই এ তত্বনিদ্ধারণে অক্ষম হইয়াছে । এমন কি 
সমস্ত উপনিষদ্‌ বুক্তিদ্বারা মত্ম-শুত্বটিকে দৃঢ় সংস্থাপিত করিবার জন্য স্থন্দর 
স্থন্দর আধা য়কাঁর অবতারণা ক'রয়াছেন। আত্মার়িক। গুলি সভা । ইহার গুণ 
এই যে, ঝটিতি শ্রোতা ও পাঠকবুন্দের মন আকৃষ্ট করে। পর-পক্ষকে বুদ্ধিবলে 
কোনমতে নিরস্ত করাই, তকের উদ্দেশ্য নতে । তরক--বিচার ? অপার বিচারের 
নাম বিতগ্তা । বিতগ্ডা, ভল্প ও বাদ ত্রিবিধ তকের মধ্যে বিতও নিকৃষ্ট ; বাদ 
উংকৃষ্ট। পরপক্ষ খগ্ডনই বাহার উদ্দেশ্য, স্বপক্ষ স্থাপন ধাার উদ্দেস্ট নহে, 
তাহাই ধিভও্ডা 1 “বাণ প্রবর্দতামহং” স্বপক্ষস্থীপন ও পরপক্ষ খণ্ডন “বাদে 
আছে; কিন্তু বাদের প্রকৃত উদ্দেপ্ত সতা-নণর ; স্ত্যা নর্ণয়ার্থ ই বাদে পরপক্ষ 
খণ্ডন ব্যবাস্থৃত । 

গুরু-শিষ্ায বা ছাত্রগণের পরম্পরের ম'ধা, সতা-নিণয়ার্থ ষে শাস্ত্রানযায়ী 
বিচার, তাহারই নাম বাদদ। কথোপকথন রূপ বাদ তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে, 
তজ্জন্তই উপানষদ্দে আধ্যায়িকার বাছুলা। আধায়িকা গুপণপির মধ্যে তত্বগুলি 
বেশ সরল ও মনোরম ভাবে গ্রথিত থাকে । এক্ষণে বিতাত্মক বিচার ক্রমেই 
সহবাস পাইতেছে; কারণ লিখিত-বিচারে বিতগ্ার আধিপত্য অল্প। এখনও 
বাঙ্গালার নৈয়ার়িকগণের মধ্যে বিতগ্ার তাগুব নৃত্য দেখ! যায়। পূর্ব বঙ্গের 


৩০২ পদ্থ] | [ নবপধ্যায়ঃ ১৩২১ 


অনেক স্থলে বিবাদ মাত্রকেই ন্যায় হইতেছে বলা হয়। বৌদ্ধ" চার্বাকৃগণকে 
নিরন্ত করার জন্য সমস্থ সময়ে বিতগ্ডার সার্থক তাও হইত । 

একদিন বিদেহ-রাজ জনক বহু-দাক্ষণক অশ্বমেধ যজ্জের আয়োজন করেন। 
যজ্ঞ একটি প্রাচীনকালের একধারে ধর্খব-কার্ধ্য ৭ উতৎ্সব। যজ্ঞে পরমেশ্বর 
ও দেবতাগণের তৃপ্তর্থ হোম হইত, পূজ' হইত, বৈদিক স্তবাদি পঠিতও হইত। 
এই যজ্ঞেও সমস্ত দেশের ব্রাহ্মণ [নমান্্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত দেশের 
জ্ঞানী, যোগী, কম্মী ও পণ্ডিতগণের সমবায়ে যজ্ঞলভ। অপুর্ব শোভাময় হইয় 
উঠ্িয়াছিল! এই জনক রাঞ্জই ষে সীতার পিতা ছিলেন, তাহা নহে। জনক বংশীয় 
মিথিলার রাজার নামই ছিল জনক | অবশ্ঠ ইনিও রাঁজধষি ছিলেন। সেই 
নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে “কে ব্রন্গি্ঠ, রাজা জনক 'ণ সন্থান্ধ জিজ্ঞাস হইলেন। 
ব্রাহ্গণগণের উদ্দেশে কহিলেন ;--“মমবেত ব্রাহ্গণ মধ্যে ধিনি ত্রঙ্গিষ্, 
তিনি আমার এই সহশ্র গোধনের অধিকারী । অতএব আপনাদিগের মধ্যে যিনি 
শ্রেষ্ঠ, তিনি এহ পর়স্বনাগুলিকে স্বচ্ছন্ে স্বগৃচে লইয়! যাইতে পারেন ।” 

কোন ব্রাহ্ণই আপনাকে বঙ্গিষ্ট মনে কারতে সক্ষম হইলেন না; কেহই সেই 
স্পৃহ্নীর় সহত্র গোধন লইবার চেঈটা কারলেন না। তখন * যাজ্ঞবন্ধ্য আপনার 
্রক্ষচারী ছাত্রকে আজ্ঞা করিলেন); “হে সৌমা,। হে সামবেপাধ্যামী শিষ্য, 
এই গো সকলকে আমার গৃঠে লইয়া যাও” গুরু আজ্ঞা পাইয়া ভক্ত শিষ্য 
গো সকলকে আচান্য গৃহে লইয়া যাইতে উদ্দূক্ত হ£লেন। নিমস্ত্রিত 
্রাঙ্মণগরণের মধ্য একটি অসন্তোষ ধূমাফ্িত হয়া উঠিতেছিল ; ক্ষমায় 
রুদ্ধ ব্রহ্মণা-তেজ প্রমরিঘ্না গুমরিয়া জবলিয়! উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। 
সকল ধ্াহ্ষণেরই মনোভাব এত যে, “সকলেই সমান; যাঁজ্জবন্ক্য কেন 
আপনাকে ত্রক্দি্ঠ মনে করিলেন ?” 

জনক রাজের হোতা, ব্রাজ সম্মান-গর্বিত ণ“অশ্বলের” প্রাণে যাজ্জবন্ধেতর 
সে প্রাধান্ত সহা হইল না । [*নি ষাজ্ঞবন্ধাকে তিরস্কার হুচক বাক্যে জিজ্ঞাস! 
করিলেন--যাজ্ঞবক্ক্য, কথং ত্বং খলু ব্রন্ষিষ্ঠোসি 1” 

ওদ্বত্য ব্রাহ্মণের ত” লক্ষণ নহে ; নিরভিমানিতাই তপর্্বীর ধর্ম । যাজ্ঞবন্ধ্য 
ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, “আমি ক্রহ্ষি্গপকে নমস্কার করি। গোধন আমার 
প্রির ; তা'ই আমি এই গোসকল লইতে মনস্থ করিয়াছি” | 


ক এযাজজবন্চ)” ও মৈজ্রেকী তথ্য” গ্রন্থকার প্রণীত “অবকাশ ন।মক গ্রন্থে হবিত হইপ্াছে। 
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তার পর হোতা “অশ্বলকে” প্রশ্ন করিলেন, জনক তাহার প্রশ্নের উত্তর 
দিলেন | * “অশ্বল” নিরন্ত হইয়! মৌন হইয়া রহিলেন।,তারপর প্রশ্ন করিলেন 
“জারতকারের আর্তভাগ* ) যাজ্ঞবন্ধে;র উত্তরে তিনি সন্তষ্ট ও পরাজিত হইয়া 
নিস্তব হইলেন। অনন্তর “কহোল কৌধীতকেয়” জিজ্ঞান্ত হইলেন; তিনিও 
প্রশ্নের মীমাংস! শুনিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তথন ব্রহ্মবাদিনা বাচরুবী 
গাগী দণ্ডারমান। হহয়! যাজ্ঞবন্কেের সহিত তর্ক মারন্তভ করিয়া দিলেন। তর্ক 
ক্রমেই বদ্ধিত হইতে চলিল। অবশেষে যাজ্ঞণন্ক্য অকন্মাৎ গার্গীকে 
কহিলেন_-“চুপ কর গাগি, আর জিজ্ঞাসা করি9 না। "ত্রহ্মলোক কাহাতে 
ওতঃ০প্রোত” এ জিজ্ঞাসা আর করিও না। পুনরায় যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে 
তোমার মন্তক-পাত হইবে 1” বাচরুবী গার্গী ভয়ে আর কথা না কচিয়া 
বসিয়া পড়িলেন। 

তাহার পর উদ্দালক আরুণি+ও যখন পরাঞ্জিত ও ভশুমান হইয়া গেলেন,-- 
তখন যাজ্ঞবন্ধ্যের শ্রেষ্ঠতা বিঘোধষিত হইবার উপক্রম করিল। তখন বাচকুবী 
গাগী পুনরায় যাজ্ঞবঙ্কাকে প্রশ্ন করিতে অভিল'ধিনী হইয়া নিমদ্িত ব্রাহ্মণ 
গণের অনুমতি চাহিলেন ;-_-"ব্রাঙ্গণগণ, আমি মস্তকপাত ভয়ে যাগ্তবন্ধ্যের 
সহিত বিচারে মৌন হইয়াছি। আপনাদের অন্বমতি পাইলে পুনরায় ধাজ্ঞবন্ধ্যকে 
দুইটা প্রশ্ন করিব। এই প্রশ্ন ছুইটির সন্তোবজনক উত্তর পাইলে, আমি তাহাকে 
্রন্ধিষ্ট বলিয়। স্বীকার করিব; ইহার শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত হইবে ।”' ত্রাহ্মণগণ 
অনুমতি দিলে বাচকুবী গার্গী যাঁজ্ঞবন্ধ/াকে কহিলেন,_- 

“মহাবীর কাশ্ঠ বা বৈদেহ যেরূপ 'অবতারিকজ্যাক” শরালনে শত্রু পীড়াকর 
দুইটী বাণ-যুক্ত শর যোজনা করেন, আমিও তদ্রপ হুইটী প্রশ্ন লইয়া দগ্ায়মান 
হইফ্লাছি। যাজ্ঞবন্কা এই প্রশ্নপ্ধয়ের সমাধান কারয়া আত্মরক্ষা করুন” । 

ব্রাহ্গণগণ মহোল্লাসে গাগীকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । যাজ্ঞবক্ধ্ের 
শ্রেষ্ঠতা খণ্ডিত হয়, তাহাই তাহাদের ইচ্ছা ছিল। 

গার্গী তখন যাজ্ঞবন্ধযকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ষাজ্জবন্ধা, যাহ! 
স্বর্গের উদ্ধে, পৃথিবীর নিয়ে, স্ব্প ও মর্ত্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত, অথবা 
যাহার মধ্যে শ্বর্গ ও মর্ত্য বিদ্যমান, যাহ! অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে স্থিতি- 
শীল, তাহ! কাহাতে ওতঃপ্রোত ভাৰে বর্তমান 1৮ ১ম প্রশ্ন। 


*+ বাধ) সহ ব্রাজ্মণগণের প্রষ্নোত্বর বর্তমান প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য নহে। 


৩০৪ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২১ 


যাজ্ঞবন্ক্য উত্তরে বলিশেন,_-“গার্গা, তুমি স্থত্রাত্মক জগতের কথা জিজ্ঞাসা 
করিতেছ। এই স্বত্রাত্মক, নামনূপে প্রকাশিত, ব্যারুত, বিশ্ব-প্রপঞ্চ_- 
নাম রূপহীন সুম্্ম আকাশে ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত, জানিও। এই পরিরৃশ্ত- 
মান বিশ্ব ব্রহ্মা্ড, এই নামরূপ বিশিষ্ট, ব্যাক্ৃত দ্বৈত-প্রপঞ্চ, এই স্থুল মায়াময় 
পার্থিব পদার্থ অব্যাকৃত সুক্ম আকাশে কি অতীত, কি ভবিষ্যতে বিদ্যমান 
জানিও! “আকশে তদোতঃপ্রোতঞ্চেতি” । ১ম প্রশ্নের উত্তর! 

তখন গাগী বলিলেন-_“ঘাঙ্ঞ্বন্কা, আপনাকে নমস্কার! আমার একটি 
প্রশ্নের আশাতীত উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছেন । একটি শর ব্যর্থ হইয়াছে, 
এইবার দ্বিতীয় শর নিক্ষেপ করিতেছি; আপনি সাবধান হউন 1» দ্বিতীয় প্রশ্ন 
ক্িজ্ঞাসিত ভইল ;১-৭এই ব্াককত-বিশ্ব অবারুন-আকাঁশে ওতঃপ্রোত ভাবে 
বিদ্যমান? কিন্ত শাঁবার এই অবাকৃত আকাশ (নামরূপ-হীন সুক্ষ বিশ্ব) 
আর এই ব্যাকৃত নামরূপাত্মক বিশ্ব (স্থল ব্রহ্গাণ্ড ) কাহাতে ওত-প্রোত ভাবে 
বিদ্যমান ?? হয় প্রশ্ন । 

তখন যাজ্ঞবন্কা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন_-“অস্টিক্ন, থন্তক্ষরে গার্গ্যাকাশ 
ওতঃপ্রোতশ্চেতিঃশ “এই অক্ষবে ব' পরম-ব্রক্ষে” অব্যাকত আকাশ ওতঃ- 
প্রোত-ভাবে বর্তমান জানিও! যাহা প্রত্যক্ষ দৃশ্তমান হইয়াও শ্বক্ধপতঃ পরোক্ষ, 
বাহ সর্ববিধ গতির পরাকান্টা, যাহ] সর্বাস্তর, সর্বভূতস্থ, অশনায়াদি ধন্মবিহীন, 
সেই নিত্য, অক্ষর, পরম-বঙ্ষে_এই ব্যাকভ বিশ্ব ও এই অবারুত আকাশ 
ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত। নামবূপ-বিশিষ্ট স্ুলের পরিণতি সুস্ম নামরূপ- 
হীন অব্যাকত তত্বে; আর এই অব্যাককৃত তত্ব৭ একমাত্র পরমাত্মায় বর্তমান । 
তিলে তৈলের মত. মণিগণে স্ত্রের মত বিস্তমান ! আকাশে গন্ধব্ব নগরতুলা, 
শৃন্তে ইন্্রজাল-ক্রীড়া সদৃশ, মরীচিকার মরুভূমিব বর্তমান । 

“এই অক্ষর স্থূল বা অণু নহে, দীর্ঘ বা স্ব নতে। ইহা গুণহীন দ্গেহহীন। 
ই অস্থায় অতমঃ | ইহা বাঘু নহে, আকাশ নহে। রস গন্ধ, চক্ষু শ্রোব্র, 
বাক্য, মন, তেজ, প্রাণ, মুখ, অন্ন-_এ সকল কিছুই নহে। ইহার ছিদ্র, বাহ 
নাই। ইনি কিছুই ভোগ করেন ন। বাহ বস্ত ইহার ভোগ্য নহে । মোট 
কথা গার্গী, ইহাকে কোন বিশেষণে বিশেধিত করা যায় না। 

“অস্থুলমনগহম্যমলোহিতমন্সেহমস্থাক্মতম£” ইত্যাদি বুহদারপ্যক । 

অহোরাত্রের প্রদীপদ্থানীয় হুর্ধ্য চন্দ্র এই অক্ষরের প্রশীঘনে অবস্থিত) 
ইহার প্রশাসনে বর্গ, মর্ত্য বিধৃত; ইহারই প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, 
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